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কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় cafes শিক্ষক শিক্ষণ (fa টি.) NII অনুসারে 
সমাজবিদ্যার শিক্ষার্থীকে শিক্ষণপদ্ধতি ও পাঠ্যবস্ত (Contents) সম্বন্ধে শিক্ষা গ্রহণ 
করতে হয়। “শিক্ষণ পদ্ধতি? সম্বন্ধে ইংরেজী ভাষায় রচিত উপযুক্ত পাঠ্যপুস্তক 
মোটেই বিরল নয়। কিন্তু পাঠ্যবস্তর ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের পশ্চিমবঙ্গ মাধ্যমিক শিক্ষা 
পর্যৎ কর্তৃক নির্ধারিত পাঠ্যন্থচী অনুসারে লিখিত সমাজবিদ্যার পাঠ্য পুস্তকগুলির 
উপর নির্ভর করতে হয়। অথচ একই বিষয়ের একটি অংশ ইংরেজী ভাষায় এবং 
অন্ত অংশ বাংলা ভাষায় অধ্যয়ন ও পরীক্ষায় উত্তর দান নানা অস্থুবিধা ও 
জটিলতার স্থষ্টি করে। ইংরেজী ভাষায় বিদেশী লেখকের দ্বার! AAG লিখিত 
পুস্তকগুলি সুপাঠ্য ও afage হলেও, যেহেতু বিদেশের পটভূমিকার পরিপ্রেক্ষিতে 
রচিত সেহেতু এসব পুস্তক আমাদের সমাজ জীবনের স্পর্শ থেকে বঞ্চিত। বল! 
বাহুল্য, এ ধরণের পুস্তক পা্ডিত্যপূর্ণ হলেও, শিক্ষার্থীর মনে সহজ সম্পর্ক স্থাপন 
করতে সমর্থ নয়। 
শিক্ষণ-রত শিক্ষকরাই তাদের এ RNI কথা বার বার আমাদের কাছে 
উপস্থাপিত করেছেন। কিন্তু মাতৃভাষায় এ ধরণের একখানি পূর্ণাঙ্গ পুস্তক রচনা 
দুরহ ব্যাপার। প্রথমতঃ, পরিভাষা সংক্রান্ত সমস্তা ; বহু শাস্ত্রের বিষয়বস্তু সমাজ- 
বিদ্যায় আলোচিত হওয়ায় সর্বদন্মতভাবে আমরা এখন পর্যন্ত এসব বিষয়ের 
পরিভাষা বাংলাতে we করতে পারিনি। দ্বিতীয়তঃ, আমাদের ইংরেজী ভাষায় 
অধ্যয়নও এ ব্যাপারে আমাদের ক্ষমতাকে অনেক সীমিত করেছে। কিন্তু তবুও 
সহকর্মী বন্ধু ও ছাত্রদের নিরবচ্ছিন্ন উৎসাহে সার্থকভাবে না হলেও মোটামুটি ভাবে 
আমি এ প্রতিবদ্ধকগুলিকে অভিক্রম করতে পেরেছি, তা বল! চলে । কিন্ত 
যাদের প্রয়োজন মেটানর জন্য এ পরিশ্রম করেছি, তাদের প্রয়োজন মিটলে আমার 
সকল শ্রম সার্থক হবে। 
এই পুস্তকের বিষয়বস্ত সংগঠনে আমি একাধিক গ্রন্থের ও পত্র-পত্রিকা 
সাহায্য নিয়েছি। exe এদের অনেকের নাম এই গ্রন্থের নান পৃষ্ঠায় 
উল্লেখ করেছি। ত! সত্বেও Principal V.R. Taneja, S. K. Kochhar, 


C vi ) 
K. Nesiah, Arthur C. Bining এবং David H, Bining-93 নাম উল্লেখ 
না করে পারি না। এদের সকলের কাছে আমি বিশেষ ভাবে কৃতজ্ঞ । 

এ পুস্তক প্রণয়নে Satis মহাবিদ্ভালয়ের অধ্যাপক সুরজিংশরণ বাগচী, 
অধ্যাপক gamag জানা, অধ্যাপক সন্তোষকুমার ঘোষ, অধ্যাপক তীর্থনাথ 
সরকার, অধ্যাপক অশোক ed; গোবরডান্! হিন্দু মহাবিষ্ভালর়ে শিক্ষণ 
বিভাগের ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক হরিরাখাল বিশ্বাস, পাশকুড়া বনমালী apa 
মহাবিগ্ালয়ের শিক্ষণ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক অশোককুমার ভূইয়া প্রভৃতি 
আমাকে উৎসাহ ও সাহায্য দান করে আমার কাজে প্রেরণা যুগিয়েছেন। 
কলিকাতা মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র কলেজের অধ্যাপক ঝতেন্দ্রকুমার রায় সমগ্র বইটি 
পরিমার্জন! করে দিয়ে আমাকে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন । 

পরিশেষে, ব্যানার পাবলিশাসের স্বত্বাধিকারী Agta ব্যানাজাঁ এই 
ABTA প্রকাশ করে এবং প্রিন্টগ্স্মিথের স্বত্বাধিকারী শ্রীরমেন্দ্রচন্দ্র রায় মুদ্রণের 
wifey গ্রহণ করে আমায় কৃতজ্ঞত। পাশে আবদ্ধ করেছেন। এঁদের সকলকেই 
আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। 

এ পুস্তকের ক্রুট-বিচ্যুতির প্রতি সহকর্মী বন্ধুগণ দৃষ্টি আকর্ষণ করলে 
কুতজ্ঞতার সহিত গ্রহণ করা হবে এবং পরবর্তী সংস্করণে তা যধাসস্তব দূরীভূত 
করার চেষ্টা করা হবে। 


Stare মহাবিদ্যালয় 
শিক্ষণ বিভাগ va 
তমলুক গৌরদাস হালদার 


১লা আগষ্ট ৬৮ 


CALCUTTA UNIVERSITY 
REVISED SYLLABUS FOR THE B. T. EXAMINATION | 


SOCIAL STUDIES : Full Marks—100 


METHODS 


I. Meaning aad Scope—aew trends in the field of social studies : 


II. Aims and objectives of social studies—instruction in the secondary 
schools of West Bengal, especially at the senior stage. . 


III, Patterns of coatent  organisation—principles of correlation, 
integration and fusion—subject disciplines versus integrated approach— 
m.rits and defects of the existing syllabuses of social studies for the School 
Final and Higher Secondary Examinations of West Bengal. 

IV. Some Methods and technigues peculiarly suited to the teaching 
of Social Studies—the ‘Unit’ procedurz-preparation of a few sample ‘Units’ 
on the basis of the present School Final/Higher Secondary  syllabus— 
Socialized recitation—Panel discussion and debating methods—the project 
method, problem of individual differences and assignment | methods— 
importance of concepts and the problem—solving technique—group 
discussions and committee tecbniques—interyiew : and. questionaire 
methods—supervised study, field Trips and excursions—the Social Studies 
Club and Social life of the School. 

V. Utilising Community resources in making Social Studies—- 
iustruction effective in the School-Survey of the local community— 
local studies. - 

VI. Equipment and room arrangement—the Social Studies Laboratory, 
need for extending the social studies class room beyond the four walls. 


VII. The role of audio —visual materials in Social Studies—Preparation 
of Maps, Charts, Graph, Diagrams, Picture etc, 
VIII. The Social Studies Teacher—his qualifications and preparation. 


IX. Need for comprehensive evaluation— Preparation and’ application 
ofevaluation tools for testing growth in' (a) information (b) skills and 
(c) attitudes—tbe maintenance of records. 


X. Lesson plans and notes, 


CONTENTS 


On the ‘Contents’ Side, the trainees would be expected to have a 
thorough acquaintance with the subject matter included in. the School 
Final and Higher Secondary Syllabuses of the Board of Secondary 
Education, West Bengal. 


KOLYANI UNIVERSITY 
CONTENTS AND METHC DS OF TEACHING: SOCIAL STUDIES; 


METHODS : 


Planning of instruction and building units of study. Committee 
method. Reporting method. Socialised recitation. Text book method. 
Project method. Problem method. Excursions, Field trips. 


Social studies class room. Working towards a democratic climate 
in the classroom, Extending the social studies class room beyond its four 
walls. 


Study of current affairs, 


Role of audio-visual materials in the teaching of social studies; 
Improvising some teaching aids and appliances, 

Evaluation: the need for comprehensive evaluation ; Evaluating 
verbal ideas, factual information and curriculum by both teachers and 
students. 

Preparation of lesson plan. 

Construction of evaluation tools, 


CONTENTS: 
Man and society, 


Forms of human relationship—personal, domestic, 


social, political, 
economic, religious, cultural. 


Living in the local community. Our basic needs 
region, state and country. The country we live i. 
ground ; geographical position ; 
constituent States, 


with reference to the 
n; its physical back- 
political set-up— the Indian Union and the 


Evolution of Indian life and culture through the ages. (Only the 
important epochs and land marksto be touched). 
Indian culture: its characteristic feat 


ures with reference to 
language, art, architechture, literature, 


and fine arts, 

The story of India’s struggle for freedom, 
in 1947. The new constitution. India asa 
State, Reconstruction of New India, 


religion, 


Achievement of independence 
democratic Republic, W 
The five year Plans, 

Man as citizen of the world. Growing inter-dependence of nations 
and countries. Striving towards world brotherhood and world peace. 
India’s role in world affairs. 


elfare 


rna 


POST GRADUATE BASIC TRAINING 
COURSE 
SOCIAL STUDIES 


METHODS 


1. Family and  environment—Man and  society—school ang 
community. 


2. What are social studies—their relation with the social sciences. 


3. Aims, objectives and scope of social studies—Modern trend in 
education and need for social studies, 


4, Organising the modern social studies curriculum—the present— 
syllabuses of social studies for West Bengal Schools and the problems of 
integration. 

5, Methods and Techniques of teaching—Lecture and Text-book 
method—unit plan—problem method—project method, socialised recitation 
—laboratory method and a social studies laboratory—supervised study 
and the school library—teaching of current events— teacher-pupil planning. 

6. Some special activities dramatisation—debates—drawing— 
bulletin-board—written work—field work—loca survey. 


7.. Role of audio-visual aids. 
8, Teacher ofsocial studies and his Training. 


9, Evaluation in social studies, testing knowledge, attitude and 
! clarity of thinking—written tests and objective measurements—nced for 
followeup of activities of schools. 
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বিষয় পৃষ্ঠা 
প্রথম অধ্যায় 
সমাজবি্যার স্বরূপ : ৩-১৮ 
[১। সমাজবিদ্যার সংক্ষিপ্ত ইতিহান_পৃঃ 9: ২। সমাজবিষ্যার "set 
ও অর্থ-পৃঃ৮ঃ ৩। সমাজবিগ্তার ব্যাপ্তি ও ভাবধারা__পৃঃ ৯২] 


দ্বিতীয় অধ্যায় 
লক্ষ্য ও মূল্য ১৯-২৮ 
[১। শিক্ষার লক্ষ্য ও মূল্যের অতীত রূপ_পৃঃ ১৯ 5 ২। লক্ষ্য ও 
অজিত: মূল্যের পার্থক্য_পৃঃ ২১: 91 ataa শিক্ষাদানের লক্ষ্য ও 
উদ্দেগ্ঁ_পৃঃ ২২] 
i তৃতীয় অধ্যায় 
সমাজবিষ্ভ। £ মূল পাঠ্য বিষয় ২৯-৪০ 
[১। মূল পাঠ্যস্থগী_পৃঃ ২০ঃ কে) cete কমিশনের রিপোর্টে মূল 
পাঠাস্থটী-পৃঃ v» : (a) মুদালিয়র কমিশনের রিপোর্টে মূল পাঠ্যন্টী_- 
পৃঃ ৩২৪. গে) পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষ। পর্বৎ কর্তৃক ঘোষিত মূল পাঠ স্থটীর রূপ__ 
পৃঃ ৩৪ 2 iq সমাজবিদ্যাকে মূল বিষয়রূপে পরিগণিত করার স্বপক্ষে যুক্তি 
পৃঃ ৩৫ ] 
চতুর্থ অধ্যায় 
simtsfagta পাঠ্যসুচী ৪১-৭৪ 
[>i মধ্যশিক্ষা কমিশনের মতে পাঠ্যস্থ্গী সংগঠনের নীতি-_-পৃঃ ৪৯ ২ 
২। সমাজবিদ্ঠার.বিষয়বস্ত নির্বাচন নীতি__পৃঃ ৪৫ : o1 বিষয়ন্থচী বিস্তাসের 
ধারা__পৃঃ ৪৭: 81 প্রচলিত পাঠ৷স্থচী পর্যালোচনা_-পৃঃ ৫০ ] 


(xii) 


বিষয় পৃষ্ঠা 


পঞ্চম অধ্যায় 
শিক্ষাদান পদ্ধতি ৭৫-১১৯ 
[> | শিক্ষাদান পদ্ধতির গুরুত্ব_পৃঃ e: ২। উত্তম শিক্ষাদান পদ্ধতির 
বৈশিষ্ট্য পৃঃ ^^: ৩। পদ্ধতি সম্পর্কে সাধারণ নীতি__পৃঃ ৭৭: 81 সমাজ 
fasi শিক্ষাদানের বিভিন্ন পদ্ধতি-_পৃঃ ৭12: ৫। (১) বিষয়বস্তু সম্পর্কিত জ্ঞান 
লাভের পদ্ধতি__পৃঃ৮* 2 (২) স্বষ্ট পরিবেশের মাধ্যমে শিক্ষালাভ পদ্ধতি 
পৃঃ 8] : 
zb অধ্যায় 
সামাজিক সম্পর্ক ও সমাজবিদ্যা ১২০-১৩২ 
[১। সমাজ সংগঠন_পৃঃ ৯২০ ২। সমাজ ও ব্যক্তির সম্পর্ক__ 
পৃঃ ১২৩৪ ৩। সমাজে সমাজবিদ্ভার প্রয়োজনীয়তা__পৃঃ ১২৯ : 8| ভারতীয় 
সমাজে অমাজবিগ্যার স্থান_ পৃঃ ১৩০ ] 
FAA অধ্যায় 
সমাজ সম্পদ ১৩৩-১৪৪ 
[>i সমাজ জীবনের সঙ্গে বিদ্যালয়ের যোগস্থত্রের প্রয়োজনীয়তা__ 
পৃঃ ১৩৩: iq প্রয়োজনীয় সমাজ সম্পদ পৃঃ ১৩৬: ৩। সামাজিক জ্ঞান 
সম্পদকে শিক্ষাকর্মে প্রয়োগের পদ্ধতি__পুঃ ১৩৮] 


অষ্টম অধ্যায় 
শিক্ষোপকরণ ১৪৫-১৮৪ 
[» 1 ভূমিকা_পৃঃ ১৪৫ £ ২। সমাঅবিদ্যায় শিক্ষোপকরণের প্রয়োজনীয়তা 
—'p ৯৪৮৪ vi শিক্ষাসহায়ক উপকরণাদির শ্রেণীবিভাগ ও পরিটয়_ 
পৃঃ ১৫০] 
নবম অধ্যায় 
সমাজবিগ্ভার পাঠ্যপুস্তক ১৮৫-১৯১ 
[>i ভূমিকা পৃঃ sve: xd পাঠ্য পুস্তক অপরিহার্য কেন? 
পৃঃ ১৮৭ £ 9d সার্থক পাঠ্যপুস্তকের লক্ষণ_পৃঃ ১৮৯ ] 


দশম অধ্যায় 


পাঠটীক! পরিকল্সন। 39:35» 


( xil ) 

বিষয় পৃষ্ঠা 

একাদশ অধ্যায় : 

আন্তর্জাতিক বোঝাপড়ার প্রয়োজনে শিক্ষা ২১২-২২৪ 

[১। আন্তর্জাতিক বোঝাপড়ার প্রয়োজনীয়তা পৃঃ ২১২ £ ২। আন্তর্জাতিক 

জ্ঞান বিকাশের লক্ষণ_পৃঃ ২১৫৮ ৩। শিক্ষার ভূমিকা_পৃঃ ২১৫: 

৪ | শিক্ষাকর্ম পরিচালনার নীতি_-পৃং ২১৭) €। বিশ্বজনীন জ্ঞান বিকাশের 
উপায়_পৃঃ ২১৯] 


দ্বাদশ অধ্যায় 
সম।জবিষ্ভ।র শিক্ষক ২২৫২৩৭ 


[ ১। সমাজবিদ্যা! শিক্ষকের গুরুত্ব__পৃঃ ২২৫) ২। শিক্ষকতায় প্রবণতা 
_-পৃঃ ২২৬) ৩। শিক্ষকের অত্যাবশ্যক গুণাবলী-_পৃঃ ২২৭: 81 যোগ্যতার 
উন্নয়ন পৃঃ ২৩১ £ 6| শিক্ষকের অপরিহার্য কর্তব্য__২৩৫ ] 

ত্রয়োদশ অধ্যায় 
মূল্যায়ন ও পরীক্ষা ২৩৮২৫৭ 

[>i ভূমিকা পৃঃ ২৩৮২. xd শিক্ষায় পরীক্ষা নয়, মূল্যায়ন-_- 
FRI ৩। মূল্যায়নের প্রয়োজনীয়তা__পৃঃ ২৪০: 81 সমাজবিদ্ধার 
মূল্যায়ন পদ্ধতি_-পৃঃ ২৪২] 

পরিশিষ্ট 
সমাজবিদ্যা ও সমসাময়িক প্রসঙ্গ ২৫৮-২৬২ 

[>i সমসাময়িক প্রসঙ্গ বলতে কি বুঝি ?__পৃঃ ২৫৮: ২। কিভাবে 
মমসাময়িক প্রসঙ্গকে কাজে লাগান যায়_পৃঃ ২৫2: ৩। সমসাময়িক প্রসঙ্গ 
নির্বাচনের নীতি_পৃঃ ২৬০: ৪। জমদামরিক প্রসঙ্গের উপযোগিতা পৃঃ ২৬১২ 
ei শিক্ষকের ভূমিকাঁ_পৃঃ ২৬২] 
প্রয়োগশাল। পদ্ধতি. ২৬৩-২৬৫ 

[>i প্রয়োগশাল! পদ্ধতি কি ?_পৃঃ ২৬৩: ২। ডাণ্টন পরিকল্পনার 
ক্রট fapfe—e ২৬৪: ৩। সংশোধিত ডাণ্টন পরিকল্পনাপৃঃ ave : 
81 তত্বাবধান মূলক পাঠচর্চা_পৃঃ ave | 


প্রশ্নপত্র ২৬৬-২৭৬ 


পুস্তক পাব্রাদিতি 


সমাজবিদ্ভার শিক্ষকের শিক্ষাগত ও পেশাগত যোগ্যতা বৃদ্ধির «m 
কয়েকখানি পুস্তক ও পত্র-্পত্রিকার নাম নিয়ে দেওয়া হল : 


1 


Simple Visual Aids for Social Education, 
Published by: N. C. E. R. T. 
Audio-Visual Hand Book 


Evaluation in Social Studies 


5১ 
» 


Papers in the Sociology of Education in 1ndia 35 


Advanced History of India : Dr. R. C. Mazumdar 
and others 
History of Bengal— Vols, I & II (Dacca University) : 
Dr. R. C. Mazumdar 
পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি £ বিনয় ঘোষ 
পৃথিবীর ইতিহাস : দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় 
Archaeology in India : Ministry of Education, 
New Delhi 
Contemporary Indian Painters : G. Venkatachalam 
The First, Second and Third Five Year Plan: 
Govt. of India 
Surveys of Indian Industries Vols. I & II : B. S. Rao 
The New Constitution, 1950 : Govt. of India 
Modern Economic Geography : S. C. Bose 
Lands and People (Vols. I to IV) : The Grolier Society, 
New York 
Our India : Minoo Masani 
Introduction to India ; Moracs and Stimson 
Principles of Human Geography : Huntington and 
Cushing 


19. 


20. 
21. 
22. 
23, 
24, 
20 
26. 


27. 


28. 
29. 


30. 


31. 
32. 
33. 
34. 
35. 


(75787) 
India Annuals : Ministry of Information and 
Broadcasting, New Delhi 
India and Pakistan Year Books : Bombay Publication 
'The Statesman Year Books : The Statesman 
The Dancing Foot : Mulk Anand 
Yojana : Published by the Govt. of India 
RaRa সংগ্রহ সিরিজ : বিশ্বভারতী 
ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিহাস : স্বামী প্রজ্ঞানন্দ 
The Indian Village Community : B. H. Baden Powell ) 
Published by Longmans, Green & Uo., 1896 


India’s Villages : M. N. Srinivasa and others ; 
West Bengal Government Press, 1955 


হিন্দু সমাজের গড়ন £ নির্মলকুমার qu ; বিশ্বভারতী 
The Social Economy of the Himalayans £ 
S. D, Pant ; Published by Allen and Unwin 


A Reader in General Anthropology : 
C. S. Coon, Published by Jonathan Cope 


Outlines of Social Philosophy : Mackenzie 
Fundamentals of Sociology : Gisbert 

Outlines of Psychology : McDougall 

Handbook of Social Philosophy : Prof. P. B. Sengupta 


A Review of Education in India : 
Published by N. C. E. R. T. 


———— — টি বারি সিসি 


| 


শিক্ষণ প্রসঙ্গে ANGAT) 
( Teaching Social Studies ) 


GJJ regi 
সম্মাজবিগ্যান্র স্বরূপ 


( Nature of Social Studies ) 


>| vrehefevots সংক্ষিপ্ত ইতিহাস (Short history 
of Social Studies ) : 

সুদুর অতীতে কোন এক অজানা যুগে গাছপালা ও sty জীবের ন্যায় 
মানুষও আবির্ভূত হয়েছে এই পৃথিবীতে । তখন ছিল বন্য পরিবেশ, জীব- 
জানোয়ারের পাশে মানুষের চলাফেরা। হিংস্র জীবজন্ক আর প্রাকৃতিক দুর্যোগ 
থেকে বাচার তাগিদে এবং বংশরক্ষার অনিবার্য কারণে সেই বিচ্ছিন্ন বন্য 
HINA চেতনায় আসে Gre] প্রতিষ্ঠার গ্রচেষ্টা। একোর এই প্রাথমিক প্রচেষ্টা 
আর সমাজ সংগঠন-_এর মাঝে রয়ে গেছে বহু বছরের ব্যবধান। ইতিহাসের 
এই গতিপথে মানুষ শিখেছে আগুন জালতে, শিখেছে পশুপালন আর zd 
Day প্রচেষ্টার ফলে গড়ে উঠেছে পরিবার, ch আর সমাজ | বন্য পরিবেশ 
ত্যাগ করে সামাজিক মানুষ গড়ে তুলেছে জনপদ । মানব সভ্যতার এই 
গতিধার! সর্বত্র সমান নয়। কোন সমাজে এসেছে সংহতি ও আধুনিকতা, কোথাও 
al রয়ে গেছে বিচ্ছিন্ন ভাব আর আদিম অথবা! মধ্য যুগীয় অভ্যতা। ভিন্নতা 
যতই থাকুক শিক্ষার ইতিহাস মানব সমাজ ও সভ্যতার ইতিবৃত্বের সঙ্গে 
একস্থৃত্রে গাথা । সামাজিক ভিন্নতা থাকলে শিক্ষা গ্রচেষ্টারও ভিন্নতা থাকবে। 
তাই আমরা দেখি অনুন্নত সমাজের শিক্ষাও পিছিয়ে আছে। এই শিক্ষা 
বিজ্ঞান সমাজ ও ব্যক্তিকে বাদ দিয়ে গড়ে উঠতে পারে না। সামাজিক 
পরিবেশে ব্যক্তির আচার-আচরণ ও কর্মপ্রচেষ্টা শিক্ষা-বিজ্ঞানের অপরিহার্য 
বিষয়বস্ত। অতিপ্রাচীন কাল থেকে শিক্ষাবিদ্রা শিক্ষার এই qeu 
"অবগত ছিলেন | 

এক সময় সমাজ জীবন ছিল সরল, সহজ ও অনাড়ম্বর। তখন সমাজ 
বিজ্ঞানের বিষয়বন্তরও সংখ্যাধিক্য ঘটে নি। বর্তমানে মানের আচরণ সম্পকিত 
বিয়য় অত্যধিক বৃদ্ধি পাওয়ায় জট লতার R হয়েছে । মানুষের আচার-আচরণ 


3 শিক্ষণ প্রসঙ্গে সমাজবিদ্যা 


সম্পর্কিত সমাজিক বিষয়াদি সমাজবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা__যেমন ইতিহাস, 
ভূগোল, অর্থনীতি, পৌরনীতি__প্রভৃতির মাধ্যমে আমরা জানতে পারি r 
উক্ত প্রতিটি বিষয় প্রথম দিকে ছিল সরল ও সহজ। ক্রমে পণ্ডিতদের 
গবেষণার ফলে বিষয়গুলির কলেবর বৃদ্ধি পেয়েছে । এরা যে মূল সমাজ 
বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা জে সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা করাও দুরূহ ব্যাপার হয়ে. 
ARAWI ফলে এটাই মনে হওযা স্বাভাবিক যে, জ্ঞান খণ্ড বিখও- স্বয়ং 
সম্পূর্ণ একক নয়। উনবিংশ শতাবীতে, এমন কি বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক, 
পর্যন্ত মাত্র দু’ একটি শিক্ষায় উন্নত দেশ ছাড়! সবত্রই ইতিহাস, ভূগোল, অর্থনীতি. 
প্রভৃতিকে পরস্পর সম্পর্বহীন খণ্ড খণ্ড ও বিচ্ছিন্ন বিষয় হিসেবে রচিত ও পঠিত 
"xe. কিন্ত শিক্ষাবিদ্‌্রা ধীরে ধীরে ওদের পারম্পরিক সম্পর্কহীনতার কথ 
ভেবেছেন। মনোবিজ্ঞান সম্মত শিক্ষাধারা প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষাবিদ্দের 
কাছে এই ত্রুটি অত্যন্ত বেদনাদায়ক বলে মনে হয়েছে । আজ এই ভুল নিরসনের, 
উদ্দেশ্যে চেষ্টা চলেছে দিকে দিকে | 

আধুনিক শিক্ষাবিদ্দিগের মধ্যে ডিউইর ( Dewey) গতিবাদী, aeu, 
শিক্ষপ্রচেষ্টা সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য । তিনি বললেন, মানুষের জীবনই হবে শিক্ষার, 
মাধ্যম | পরীক্ষা সুরু করলেন তিনি তার The Laboratory School | 
জ্ঞানের সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে পাঠ্য বিষয়ের মধ্যে সম্পর্ক ও Gym] আনবার চেষ্টা 
করে তিনি সাফল্য অর্জন করলেন। কোন কোন শিক্ষাবিদ্‌ শিক্ষার সমন্বয় ও 
এক্যের স্থত্র (basis of correlation) হিসেবে বিজ্ঞান বা ইতিহাস 
ব! প্রন্কতি-পরিচয়কে Seza দিয়েছেন। কিন্ত ডিউই-র মতে এ বিচ্ছিন্ন 
দৃষ্টিভঙ্গী ভ্রান্ত । ডিউই বলেন, সমাজ-জীবনের কল্যাণ ও তার সঙ্গে সামন্ত্তের 
প্রয়োজনই বিদ্যালয়ের সমস্ত জ্ঞান ও ক্রিয়ার সমধ্বয়ের স্থত্র। সামাজিক 
গতি ও ক্রিয়াকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, সত্যিই এটি একটি মাত্র সামগ্রিক 
বিষয়। এখানে সামঞ্জস্ত বিধান, তুলনামূলক বিচার এবং এঁক্য সাধনের প্রচেষ্টার 
কোন প্রয়োজন নেই। জন ডিউই-র পর বহু দেশের চিন্তাশীল ব্যক্তিরা 
এসম্পর্কে চিন্তা করেছেন। বর্তমানের সমাজবিদ্যা ( Social Studies ) 
এসব চিন্তাধারার ফলক্রুতি মাত্র | 

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে সমাজবিদ্যার পঠন-পাঠন সর্বপ্রথম সুরু হয়। ১৮৯২ 
iate আমেরিকার মডিসন্‌ এবং উইস্কন্সিন ( Modison and Wisconsini 
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সম্মেলনে ঠিক হুল যে রাষ্ট্রনীতি, অর্থনীতি এবং ইতিহাসকে আর পৃথক পৃথক 
ভাবে পাঠ্য না করে এদের বিষয়বস্তকে ‘সামাজিক বিষয়, বা ‘সমাজবিদ্যা 
(‘Social Studies’) নামক পুস্তকে সন্সিবেশিত করে পড়ান যেতে পারে। 
রিপোর্ট আমেরিকার শিক্ষাবিদ্দের চিন্তার বিষয় হয়ে পড়ল ; জাতীয় ও 
আন্তর্জাতিক পরিপ্রেক্ষিতে সর্বত্র বিবেচিত হতে লাগল । পরীক্ষামূলকভাবে 
বহু বিদ্যালয়ে এটি পাঠ্য বিষয় হিসেবে ধার্য হল। ১৮৪৩ Qira Committee 
of Ten of the National Education Association U.S.A.-43 
রিপোর্টে পুনরায় এই সমাজবিদ্যা ( Social Studies ) শব্দট আলোচিত হল। 
এরপরে ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে অর্থনীতি, সমাজনীতি, পৌরনীতি এবং ইতিহাস এই 
Social Studies-এর অন্তর্ভূক্ত বলে স্বীকৃতি পেল। পাঁচ বৎসর পর 
১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকার Commission on Reorganization of 
SSecondary Education কর্তৃক নিয়োজিত Committee on Social 
Studies এই বিষয়টিকে আইনতঃ ( official ) স্বীকৃতি দিলেন। এর ফলে 
অমাজবিদ্যাকে কেন্দ্র করে শিক্ষা ক্ষেত্রে নানা প্রশ্ন উপস্থাপিত হল । সমাজবিদ্যার 
অন্তর্ভুক্ত বিষয় কি হবে? গণতান্ত্রিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক 
বিষয়াদি এই সমাজবিদ্যায় স্থান পাবে কিনা এ নিয়ে নানা বিতর্ক স্থষ্টি হল। 
অবশেষে মানব সমাজের সঙ্গে সম্পৰ্কিত উক্ত যাবতীয় বিষয় সমাজবিদ্যার 
বিষয় হিসেবে গণ্য হল । AA ( Richard E. Gross ) এবং ব্যাজ ( William V. 
Badge )-এর মত AJANA ১৯২০ থেকে ১৯৫৫ পর্যন্ত বছর কটি যুক্তরাষ্ট্রে 
বিদ্যালয়ে সমাজবিগ্যার পরীক্ষা ও প্রবর্তনের যুগ হিসেবে গ্রহণ করা -যায়। 
রাষ্ট্রের পক্ষে অতি উপযুক্ত এই পাঠ্যবিষয়টি। ওদেশের শিক্ষা সমাজকেন্দরিক । 
তাই তারা চায় দেশের শিক্ষার্থীরা সামাজিক পরিবেশে কর্মক্ষম, অভিজ্ঞ ও 
‘উপযুক্ত নাগরিকরূপে গড়ে উঠুক । 

আমেরিকার মত ইংল্যাণ্ডেও সমাজবিদ্যা পাঠ্য তালিকার www হয় 
ঠিক মহাযুদ্ধের পর। কিন্ত বিষয়টি খুব লোকপ্রিরতা অর্জন করতে 
পারেনি। উচ্চতর শিক্ষাক্ষেত্রে সমাজবিদ্যার কোন স্থান না থাকায় অভিজাতদের 
“জন্য প্রতিষ্ঠিত গ্রামার স্কুলগুলি বিষয়টির উপর গুরুত্ব দেয় নি ; যদিও অন্ত স্কুলগুলি 
বিষয়টিকে পাঠাতালিকায় স্থান দিয়েছিল । যা" হোক, সমাজবিদ্যা পাঠ্যবিষয় 
হিসেবে ইংল্যাণ্ডে সামগ্রিক ভাবে স্বীকৃতি পায়নি | 
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seats কারখানা-শ্রমিকদের জন্য সমাজবিগ্ভাপাঠের ব্যবস্থা আছে ৯ 
শ্রমিকরা সাধারণতঃ প্রকৃতি বিজ্ঞান পাঠ করেন, কিন্তু সামাজিক জীব হিসেবে 
তাদের মানবিক বিদ্যা পাঠের ব্যবস্থার সঙ্ধীর্ণতাহেতু সমাজকেন্দ্রিক মনোভাব, 
গঠনের উদ্দেশ্যে সমাজবিগ্ভা তাদের বিশেষ শিক্ষনীয় বিষয় হিসেবে গণ্য | 

আমেরিকায় জন ডিউই-র ন্যায় ভারতে মহাত্মা গান্ধী শিক্ষা সম্পর্কে 
কর্মমুখী ও সমাজকেন্দ্রক মতামত পোষণ করতেন | রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ভারতের 
আপামর সাধারণের সংস্পর্শে আসবার সুযোগ গান্ধীজীর হয়েছিল । তিনি 
দেখেছিলেন প্রচলিত শিক্ষার সঙ্গে আত্মিক ও সামাজিক যোগ নেই । তাই তিনি 
বলতেন, “আমি চাই শিক্ষার মধ্য দিয়ে শিশুর হাতের নিপুণতা, বুদ্ধির SITE ও 
আত্মার শক্তি বিকশিত হবে। বর্তমান শিক্ষায় হাত অকেজো হয়ে যায়__আত্মার 
বিকাশ সম্পূর্ণ অবহেলিত থাকে ^O তিনি আরও বলতেন, “এ শিক্ষার ফলে ' 
অধিকাংশ ছাত্রই তাদের পিতামাতা, সংসার ও তাদের মৌলিক জীবিকা থেকে 
বিচ্যুত হয়। তারা কু-অভ্যাস আয়ত্ত করে, নিজেদের শহুরে বলে ভাবতে শেখে, 
আর'ছু-চার পাতা বুলি যা শেখে তা আর যাই হোক শিক্ষা ax" জাকির 
হোসেন কমিটির রিপোর্ট অনুসারে গান্ধীজি প্রবর্তিত বুনিয়াদী শিক্ষা ব্যবস্থার স্থচী 
ও পদ্ধতি হবে এমন, যেন ভারতের আগামী কালের নাগরিক মনে প্রাণে বুঝতে 
পারে তার ব্যক্তিগত el নিপুণতা ও যোগ্যতার কথা এবং তারা যেন সমবেত 
সমাজ জীবনের সেবার জন্য শরীর ও আত্মার বিকাশ সাধন দ্বারা সর্ব ক্ষমতা! 
নিয়োগ করতে পারে। বুনিয়াদী শিক্ষাব্যবস্থা আজও নীতি ও পদ্ধতি নির্ধারণে 
জাতীয় মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারে নি, কিন্তু এই শিক্ষার মূলস্থত্র ভারতের 
"tg শিক্ষা ব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ স্থত্র হিসেবে স্থান পেয়েছে। সমাজ ও কর্মকেন্দ্রিক 
শিক্ষার গুরুত্ব জাতীয় শিক্ষায় স্ুপ্রতিষ্ঠিত। 

ভারত স্বাধীন হল। শিক্ষাবিদ্দের এত দিনের প্রচেষ্টা এবার জাতীয় শিক্ষায় 
রূপায়িত হবার পরীক্ষা চলছে। ফলে প্রয়োজন হল প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার পাঠক্রম 
এবং faatia পরিবর্তন-পরিবর্ধন, নিয়োজিত হল পরপর তিনটি শিক্ষণ কমিশন £ 
বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা কমিশন ( University Education Commission 

1948-49), মাধ্যমিক শিক্ষা) কমিশন ( Secondary Education 
Commission 1952-53 ), শিক্ষা কমিশন ( Education Commission 
1994-66 ) প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার ক্রুটি বিচার করে উক্ত কমিশনগুলি নতুন 
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ব্যবস্থা প্রবর্তনের উপায় ও তার স্বরূপ প্রকাশ করলেন তাদের রিপোর্টে। 
প্রচলিত পাঠক্রম সম্পর্কে cifras কমিশন অতি সত্য কথা বলেছেন, “এ 
কথা অনেক সময় আমরা বুঝতে পারি না যে, বিদ্যালয়ে পাঠাবোবা 
সম্পর্কিত অভিযোগগুলির প্রধান কারণ, বিষরবস্তর বাহুল্য; বিষয়বস্তুগুলির 
আংগিক আভ্যন্তরিণ সম্পর্ক বজায় না রেখে পৃথক পৃথক বিষয় হিসাবে 
পড়ান হয়”: সুতরাং ইতিহাস, ভূগোল, পৌরনীতি এবং অর্থনীতি পরস্পর 
সম্পর্বহীন বিচ্ছিন্ন ভাবে পঠনপাঠনের ব্যবস্থার পরিবর্তে সমাজবিদ্যা! পাঠের ব্যবস্থা 
করা বিধেয়। কারণ উক্ত বিষয়গুলি সমাজবদ্ধ* মানুষের জীবনের সঙ্গে গভীর 
ভাবে সম্পঞ্চিত। এরূপ সম্পফিত বিষয়গুলি স্বয়ং সম্পূর্ণ একটি মাত্র বিষয়রূপে 
গণ্য হলে শিক্ষার্থীরা আর বিষয়ভারে জর্জরিত হবে না। উক্ত !রিপোর্টের 
অভিমত ext সমাজবিদ্যা আজ সর্বভারতীয় মাধ্যমিক শিক্ষাক্ষেত্রে পাঠ্য 
বিষয়রূপে গৃহীত। 

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা, পর্যং মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশনের gifa 
অনুসারে ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দে সমাজবিগ্ভাকে উচ্চমাধ্যমিক স্তরে নবম ও দশম 
শ্রেণীর মূল পাঠ্য (Core Subject ) হিসাবে পাঠ্যক্রমের GSS করেন। 
এবং পরে ১৯৬৬ খ্রীষ্টাব্দ থেকে মাধ্যমিক পরীক্ষার জন্য ইতিহাস ও 
ভূগোলের পরিবর্ত-বিষয় ( Alternative Subject ) হিসেবে সমাজবিদ্যা 
পাঠ্যস্থচীতে স্থান পেয়েছে। 

নতুন বিষয় প্রবতিত ও গৃহীত হয়েছে বটে, কিন্তু বিষয়টির অনুকুলে আমাদের 
মানসিক ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে যথেষ্ট সময় লাগবে। যে প্রচলিত রীতি ও পদ্ধতির 
সঙ্গে আমরা অভ্যস্ত তার পরিবর্তন ঘটান সহজ ব্যাপার নয়। ইতিহাস, ভূগোল, 
পৌরনীতি ও অর্থনীতি পৃথক পৃথক ভাবে শিক্ষিত সমাজের মনে স্থায়ী আসন 
নিয়ে বসে আছে। বর্তমান নাগরিকের Gora উপর ভবিষ্যৎ নাগরিকের 
মনোভাব গড়ে উঠবে। তাই বর্তমান নাগরিক অর্থাৎ বয়স্ক শিক্ষিত 
ব্যক্তির দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন সর্বাগ্রে প্রয়োজন। তবেই জমাজবিগ্ভার 
উপযোগিতা উপলদ্ধি এবং এর রীতি ও পদ্ধতির সুষ্ঠু প্রয়োগ সম্ভব 


1, “It is not often realised that the complaint of our crowding is 
largely dueto the multiplicity of subject, presented as separate entities. 
without bringing out their organic inter-relation ship. ....." 
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হবে। কাজেই সমাজবিস্যার স্থায়ী প্রতিষ্ঠা লাভ যথেষ্ট সময় সাপেক্ষ_£এ 
বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই | 


/ 
M. 
al সমাজনিহ্যা্ une ও আর্থ ( Nature & Meaning 


of Social Studies ) : 


আধুনিক প্রগতিশীল দেশগুলিতে জাতীয় ও প্রাত্যহিক জীবনের সকল . 
ক্ষেত্রে সমাজ-প্রগতির গতি ও প্রকৃতি নিয়ে নিরন্তর গবেষণা চলছে। স্বাধীন 
ভারতেও সে চেষ্টার অন্ত নেই। - দেশের সকল স্তরের সংগে ণিক্ষাক্ষেত্রেও চলছে 
pata ও পুনর্গঠনের প্রয়াদ। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব পর্যন্ত ভারতের খিক্ষাধারা 
বিদেশী সরকারের স্বার্থে এবং প্রয়োজনে নিয়ন্ত্রিত হয়ে এসেছে | 

রাধাক্ষ্ণন কমিশন ( ১৯৪৮-৪৯ খ্রীঃ ), মাধ্যমিকশিক্ষা। কমিশন ( ১০৫২-৫৩ ) 
ও কোঠারী শিক্ষা কমিশনের ( ১০৬৪-৬৬ খ্রীঃ ) সুপারিশে সুরু হয়েছে ভারতের 
শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার ও পুরর্গঠন। এই নতুন ব্যবস্থার পরিকল্পিত পাঠক্রমে 
সমাজবিদ্যা মাধ্যমিক স্তরে আবশ্যিক পাঠ্য হিসেবে বিবেচ্য | এই নবজাত 
বিষয়টি সম্পর্কে মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন তার রিপোর্টে বলেন, শব্দ গত 
অর্থে সমাজবিদ্যা ভারতীয় শিক্ষাধারায় নতুন। কিন্ত পূর্বেকার বিচ্ছিন্নভাবে পঠিত 
ইতিহাস, ভূগোল, অর্থনীতি, পৌরনীতি প্রভৃতি বিষয়গুলি সমাজবিদ্যায় একত্রে 
afte উক্ত বিষয়গুলি aft পৃথক পৃথক পঠন পাঠনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর 
নিকট পরস্পর সম্পর্কহীন কতকগুলি বার্তা পরিবেশিত হয় এবং পারস্পরিক 
THATS সামাজিক কার্য-কারণ, উহার গতি-প্রক্কৃতি, আর অতীতের পরি- 
প্রেক্ষিতে বর্তমান সম্পর্কে কোন সামগ্রিক জ্ঞান উপস্থাপন না৷ করে, তাহলে 
এই বিষয়গুলির শিক্ষা সংক্রান্ত বৈশিষ্ট্য নষ্ট হয়ে যায়। সুতরাং উক্ত 
বিষয়গুলিকে সাবিক দৃষ্টিভ্দীতে এমন ভাবে সঙ্নিবেণিত করা প্রয়োজন যেন 
শিক্ষার্থীরা বুঝতে পারে যে, বিষয়গুলি মূলতঃ সমাজজীবনের এক-একটি সম্প্কধারা 
fem অন্য কিছু নয়। এই সম্পর্কধারার মধ্যে নিহিত আছে শিক্ষার্থীর পরিবার, 

1 “While a good deal of thou 


subject in other countries, 
requires a very great attent 


ight has been given to teaching of this 
in India its teaching is in nascent stage and 
ion in developing its theory and pra Ctice.” 


Teaching & Social studies 
—V. R. Taneja 
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সমাজ-সম্প্রদায়, রাষ্ট্র ও জাতি। তারা যেন অনুভূতি ও বুদ্ধি দিয়ে enia 
করতে পারে, আধুনিক যে সমাজে তারা বসবাস করে সেই সমাজ নিজের অন্তরের 
সমাজ সত্বার এক শক্তির প্রভাবে পরিবর্তিত হতে হতে আদিম কাল থেকে আধুনিক 
স্তরে এসে পৌচেছে। মান্য আসংগলিপ্দু, সমাজ চেতনা তার সহজাত ধর্ম ; তাই 
সভ্যতার আদিম যুগে পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হয়ে তার! সমাজ সৃষ্টি করেছিল। 
একালেও তারা সামাজিকভাবে পরস্পরের সঙ্গে জড়িত। এই. সমাজভিত্তিক 
মানবজীবন সমাজবিগ্ঠার ব্ষিয়বন্ত। বিষয়টির দ্বারা তারা ed সংবাদ সংগ্রহ 
করবে না, অধিকন্ত শিক্ষার্থীরা একদিকে যেমন পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত হয়ে সামা- 
জিক, সুনাগরিক, দেশপ্রেমিক হয়ে জাতীয় এক্য প্রতিষ্ঠা করতে প্রণোদিত হবে, 
অন্যদিকে তেমনি তারা বুঝবে পৃথিবীর মানুষ এক, তারা এক পৃথিবীর নাগরিক ।! 

মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশনের উক্তির মধ্যে একদিকে ব্যক্ত হয়েছে সমাজবিদ্যার 
স্বরূপ, অন্যদিকে এর লক্ষ্য ও GII প্রতি feos করা হয়েছে। প্রকৃত, 
অর্থে সমাজবিগ্ভা এমনই একটি বিষয় যাহা সামাজিক ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির, 
ব্যক্তির সঙ্গে দল, গোষ্ঠী বা জাতির পারস্পরিক সম্পর্ক নির্দেশ করে, আর বিবৃত 
করে ইতিহাসের গতিপথে সমাজের উত্থান ও অবিচ্ছেগ্চ ক্রমগতির ধারা।£ 

ব্যক্তি আর সমাজকে পৃথক করে চিন্তা কর! যায় না। সমাজ গঠিত হয় 
ব্যক্তিকে নিয়ে। প্রতিটি ব্যক্তির ছুটি সত্তা থাকে, প্রথমটি ব/ক্তিসত্তা আর 
দ্বিতীয়টি সামাজিক সত্তা। সামাজিক পরিবেশেই ব্যক্তির দেহ ও মনের পূর্ণ 
বিকাশ হয়। এই সামাজিক পরিবেশ গড়ে উঠেছে মানুষের বিবিধ সমস্তার 
ma essa nya! অর্থনীতি, রাজনীতি, ইতিহাস, বিজ্ঞান, ধর্ম প্রভৃতি 
হল সেই বিবিধ সমস্তার এক একটি। ভৌগোলিক পরিবেশের ভিন্নতায় উক্ত 
সমস্তাগুলির বৈশিষ্ট্য পার্থক্য দেখা যায়। আবার সমস্তার বৈশিষ্ট্যের পার্থক্যের 
ফলে নতুন নতুন সামাজিক রূপ ও. পরিবেশ গড়ে উঠে। স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে এক 
একটা সমাজ ভৌগোলিক পরিবেশে ক্রমশঃ এগিয়ে চলে ভাবী সমৃদ্ধির পথে | 
এই সমাজ সংগঠনে ও প্রগতিতে ব্যক্তির অবদান অনস্বীকার্য ; অথচ সামাজিক 


I. Report of the Secondary Edu. Commission (1952-53)— Chap VI. 
2. Social studies “are those (studies) whose subject matter relates 


directly to the organisation and development of human society, and to man 
as a member of social group." 


১০ শিক্ষণ প্রসঙ্গে সমাজবিদ্যা 


কাঠামোতে সেই ব্যক্তি-সত্তাকে যেন আর খুজে পাওয়া যায় না। এখানে 
ব্যক্তির স্বকীয়তা ও সামাজিক সত্তা এক ও অবিচ্ছেদ্য হয়ে একটা সামগ্রিক রূপ 
ধারণ করে। এই সামগ্রিক রূপটিই হল সামাজিক মান্থষের জীবনধারা । 
সুতরাং ব্যক্তি-সত্তা ও সামাজিক সত্তা একটি মূল বিষয়ের বিশিষ্ট senta । 
আমাদের নবপ্রবততিত সমাজবিছ্া ব্যক্তি ও সমাজকে পৃথক না করে সামগ্রিক 
ভাবে গ্রহণ করে। সামগ্রিক দৃষ্টিভ্দির বিকাশ সাধন এই সমাজবিদ্যার মূল তত্ব । 

সামগ্রিক স্বরূপ অনুধাবনের জন্য সমাজবিদ্যাকে জীবদেহের সঙ্গে তুলনা কর! 
চলে। জীবদেহ তার বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যন্গের ae) প্রতিটি অঙ্গের কর্তব্য ও 
কর্ম-ক্ষমতা ভিন্নতর। বিচ্ছিন্ন হলে এরা জড় ও স্থিতিশীল হয়ে পড়ে 
এবং অন্তনিহিত এঁক্য নষ্ট হয়। অথচ জীবন্তদেহ-সংলগ্র অঙ্গাদি গতিশীল ও 
কর্মক্ষম । তেমনি সমাজবিদ্ার বিষয় ute বিচ্ছিন্ন করে দেখলে উহ! 
জীবনীশক্তি হারিয়ে fafery হয়ে পড়বে 1 

এজন্য সমাজবিদ্যার স্বরূপ বিশ্লেষণে অধ্যক্ষ ভি. আর. তানেজা (V. R- 
Taneja) বলেছেন, “পৃথক পৃথক সম্পর্কহীন পাঠ্যবিষয় স্থিতিশীল আর সমাজবিদ্যা 
জীবন্ত ও গতিশীল। এতে মানবসমাজ্জের পরিবেশ সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয় 
আলোচিত হয়।:” সমাজবিগ্ভায় এঁতিহাসিক, ভৌগোলিক, অর্থনৈতিক ও 
রাজনৈতিক বিষয়াির সমাজভিত্তিক আলোচনা ব্যাপক ও সংশ্লেষিত। সমগ্র 
RARI মানবজীবনকে কেন্দ্র করে আলোচিত হয়। ফলে সমস্তাগুলি হয়ে ওঠে 
সুস্পষ্ট ও জীবন্ত। shee সমাজবিদ্যায় পরিবার; সম্প্রদায়, a1 প্রভৃতির সঙ্গে 
মানুষের সম্পর্ক নির্ধারিত হয় । এর বিষয়বস্তুর মূল লক্ষ্য হল (ক) ব্যক্তির সঙ্গে 
দলের, সমষ্টির সঙ্গে ব্যক্তির, (খ) দলের সঙ্গে দলের, (গ) আবার ব্যক্তির সঙ্গে 
পরিবেশ, প্রতিষ্টান ও তার সাংগঠনিক কার্ধাবলীর পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ধারণ করা | 
এগুলি এযাবৎ কাল ইতিহাস, ভূগোল, রাজনীতি, অর্থনীতি, ধর্মনীতি, সমাজশান্ত 
ইত্যাদির মাধ্যমে পৃথক পৃথক ভাবে আলোচিত হত। এদের পারস্পরিক যোগাযোগ 
পৃথকভাবে আলোচিত হলেও আভ্যন্তরীণ সংহতি বিধানের প্রয়োজন says 
হয় নি। বর্তমান সমস্তা বিজড়িত জটিল সমাজব্যবস্থায় এরূপ সম্পর্কবিহীন 


l. “While separate subjects are static, 


thesocial studies is a dynamic 
field by virtue of interpreting every matter 


of environmental concern.” 
V. R, Taneja. . 


অমাজবিদ্যার স্বরূপ - >> 


জ্ঞান মানুষের প্রয়োজন মেটাতে পারে all বর্তমান জীবন সমস্তার বড় 
প্রয়োজন শিক্ষার্থীকে সামাজিক চেতনায় Gye করে সামাজিক মানুষ রূপে গড়ে 
তোল! তাই বিদ্যালয়ে সেই সামাজিক পরিবেশ VB করে শিক্ষাক্ষেত্র অগ্রসর 
হওয়া নিতান্ত প্রয়োজন | এজন্য যথোপযুক্ত পাঠ্যবিষয়েরও অবতারণা প্রয়োজন | 
সমাজবিদ্যাই এই প্রয়োজন সাধনে অপরিহার্য । কারণ অমাজবিদ্যা সামাজিক 
সম্পর্ক ও সমাজ-জীবনকে নিয়েই আলোচনা করে। সমাজবিদ্যার অধীত বিষয়ের 
DA তার সামাজিক সম্পর্ক ও পরিবেশকে যথাযথ অনুধাবণ করতে পারে। 

অমাজবিদ্যার স্বরূপ উপলব্ধির জন্যে আমরা বিশ্বের জ্ঞান ভাণ্ডারকে 
তিনটি ভাগে ভাগ করতে পারি £ (ক) প্রকৃতি বিজ্ঞান (Natural Science), 
(থ) সমাজবিজ্ঞান (Social Science) এবং (গ) মানবিক favi. 
( Humanities. )* | 

পদার্থ বিদ্যা, রসায়ণ শান্ত, ভূ-বিদ্যা, জ্যোতিষ বিদ্যা, জীবতত্ব প্রভৃতি 
প্রকৃতি বিজ্ঞানের শ্রেণীভুক্ত | মনুষ্য সমাজের উৎপত্তি, সংগঠন আর প্রগতির 
বিষয় আলোচিত হয় সমাজবিজ্ঞানে। তাছাড়া, সমাজবিজ্ঞান মানবিক 
সম্পর্কের (Human relationship) তাৎপর্য ব্যাখ্যা, বিবৃতি ও 
সিদ্ধান্ত পরিবেশনও করে। মানবিক বিদ্যা বা হিউম্যানিটিস বলতে এমন 
বিষয়কে বুঝায় যা মাহুৰকে প্রকৃতই মানবধর্মী করে তোলে | পহিউম্যানিটিস” 
শব্দটির অর্থ এত ব্যাপক ও পরিবর্তনীয় যে একে সমাজবিজ্ঞান থেকে পৃথক 
করে দেখার প্রয়োজন হয় না। কারণ মানুষ ও তার গঠিত সমাজ পরম্পরের 
সঙ্গে ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত। সুতরাং মানববিদ্যা আর সমাজবিজ্ঞান এক 
ও অভিন্নরূপে গৃহীত হওয়াই যুক্তিযুক্ত। তাহলে শেষ পৰন্ত বিশ্বের জ্ঞান 
ভাণ্ডার মোট ছুটি «ca থেকে গেল- প্রকৃতিবিজ্ঞান আর সমাজবিজ্ঞান | 

এখন প্রশ্ন হল, আমাদের সমাজবিদ্যা কোন বিজ্ঞান শ্রেণীভুক্ত ? শব্দগত 
অর্থে সমাজবিদ্যা সমাজবিজ্ঞানেরই অঙ্গ । কিন্তু উভয়ের মধ্যে বৈশাদৃশ্ত এত 
"FW যে মাঝে মাঝে একটি অন্যুটির পরিবর্ত ( substitute ) শব্দ রূপে ব্যবহৃত 
হয়। পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় উপস্থাপনার বৈশিষ্ট্যে। সমাজবিদ্য। বিদ্যালয়ের 


আর সমাজবিজ্ঞান কলেজন্তরের পাঠ্যবিষয়। জমাজবিজ্ঞানের বিষয়বস্ত 
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wears ও সিদ্ধান্তমূলক । এর বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ, পরীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণ 
ভিত্তিতে উপস্থাপিত । সমাজবিদ্যা উক্ত বিষয়াদির সরল ও সহজ ঘটনাবহুল 
রূপ এবং স্বল্প বয়স্ক শিক্ষার্থীর অভিজ্ঞতার মাপকাঠিতে পরিবেশিত । রাষ্ট্রবিজ্ঞান 
ও পৌরনীতির স্যার সমাজবিজ্ঞান ও সমাজবিদ্যা যথাক্রমে অধিক ও অল্পবয়স্কদের 
পাঠোপযোগী করে রচিত হওয়া উচিত। শিক্ষার্থীর মানবিক সম্পর্ক ( Human 
relationship) অনুধাবন ও সামাজিক দক্ষতা বিকাশে সাহায্য করাই বিদ্যালয়ে 
পাঠ্যতালিকাভুক্ত এই সমাজবিছ্যার প্রাথমিক দায়িত্ব। তাই সমাজবিদ্যায় 
প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশে মানব সম্পর্কের বিভিন্ন বিষয় আলোচিত হয়। 
মানুষ আর তার সমাজ সম্পর্কিত যাবতীয় বিষয়ের সংশ্লেষিত ও সংহত রূপ এই 
সমাজবিদ্যা । সমাজবিছ্টা হল যেন এককেন্দ্রিক রাষ্ট্র ( Unitary state ) 
যার কেন্দ্রে আছে সমাজবদ্ধ মানব জীবন |! 


VS. 
৩। Ate ব্যাপ্তি sterne (Scope and 


"Trend of Social studies ) ; 


সমাজবিদ্যা স্বাধীনোত্তর ভারতের মাধ্যমিক শিক্ষান্তরের আবশ্যিক 
পাঠ্যবিষয়। মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন বলেন__ইতিহাস, ভূগোল, পৌরনীতি 
ও অর্থনীতির পৃথক পৃথক পরস্পর সম্পর্কহীন শিক্ষা ব্যবস্থা GE বহুল এবং 
অবৈজ্ঞানিক। শিক্ষার্থী নানা বিষয়ের বিচ্ছিন্ন প্রবাহে তার জীবন সম্বন্ধে সামগ্রিক 


দৃষ্টি লাভ করতে পারে না। ইতিহান, ভূগোল, অর্থনীতি esis বিষয়কে 
1. এ প্রসঙ্গে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য উক্তি অনুসন্ধিংহ পাঠকের জন্য প্রদান কর! হলঃ 
“The Social Studies are concerned with man and his en 


the interaction between man and his environment 
of men.” 


vironment and 
and between groups 


Ohio Elementary School standards, Columbus : 


(Dept. of Ed. 1949 ) 
y specific term applied to that 
responsibility of assisting the 
human relationships, 

S. K. Kochhar, 
raction with his 
lationships,” 
John O, Michaelis, 


“Social Studies is an inclusive but high 
of the school curriculum which has a Primary 
child to develop skill in and understanding of 


“The Social Studies are concerned with man and his inte: 
social and physical environment ; they deal with human re] 
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শিক্ষার্থী তার জীবন সম্পর্কের বিচ্ছিন্ন গতি বলে ধরে নেবার প্রবণতা প্রদর্শন করে ॥ 
উপরন্ত পাঠ্য বিষয়ের গুরুভারে শিক্ষার্থীর মন ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ে। Boalt 
এসকল বিষয়গুলিকে সংহত সংশ্লেষিত ও একীভূত করে সমাজবিদ্যা নামে নতুন 
পাঠ্যবিষয় প্রবর্তন করাই যুক্তিযুক্ত । এই সুপারিশ অনুসারে মাধ্যমিক শিক্ষান্তরে 
বিষয়টি আবশ্যিক পাঠ্য হিসেবে গৃহীত হয়। কিন্তু প্রথম অবস্থায় সমাজবিদা 
মানুষের মনে ভ্রান্ত ধারণার WE করেছে। শিক্ষকতায় নিযুক্ত নন এমন অনেকে 
ভাবেন যে, সমাজবিদ্যা নিছক সামাজিক সমস্তা নিয়ে লেখা একখানি বই; আর 
শিক্ষকরা অনেকেই ভাবেন যে ইতিহাস, ভূগোল, পৌরনীতি ইত্যাদি কয়েকটি 
বিষয় থেকে নির্বাচিত বিষয়বস্তুর সমষ্টি হল সমাজবিছ্যা। কিন্তু বাস্তবে তা নয়৷ 
সমাজবিদ্য। বিভিন্ন শাখা থেকে আলোচ্য বিষয় সংগ্রহ করলেও সমাজবিছ্যাকে 
কেবল এসব বিষয়ের যোগফল রূপে গণ্য করা চলতে পারে না। সমাজবিদ্যা 
এমন একটি বিষয় যার মধ্যে থাকে মানবসমাজ ও জীবনের সঙ্গে সম্পকিত 
যাবতীয় fear ফলে সমাজবিগ্যায় ইতিহাস, ভূগোল, অর্থনীতি, পৌরনীতি 
প্রভৃতি স্বকীয় বৈশিষ্ট্য হারিয়ে একাকার হয়ে যায়। সমাজবিদ্ঠার কেন্দ্রে থাকে 
মানুষ আর পরিবেশের সাথে তার সম্পর্ক। 

_ আমাদের মনে রাখা উচিত মানব জীবন ও সমাজ শুধু ইতিহাস, ভুগোল, 
পৌরনীতি ও অর্থনীতির মধ্যে সীমিত নয় ; সমাজ-শাস্্, Je, শিল্প, চারুকলা 
প্রক্ৃতি-বিজ্ঞানের বিবিধক্ষেত্রে মানবজীবন ও সমাজের নানা উপাদান ছড়িয়ে 
রয়েছে আলাদা আলাদা ভাবে। সমাজবিদ্চার RAI প্রয়োজন মত উক্ত 
কষেত্রগুলি থেকে সংগৃহিত হয়ে থাকে। লক্ষ্য রাখ! প্রয়োজন, যেন মানব ও 
সমাজ জীবনের সঙ্গে সম্পকিত অতি প্রয়োজনীয় কোন উপাদান বাদ না পড়ে।ঃ 

সমাজবিদ্ার আলোচ্য পরিধি ব্যাপ্ত হয় ব্যক্তি ও সমাজের প্রয়োজন 
অনুসারে । শিক্ষার্থী তার দৈনন্দিন জীবনে যে সব সমস্যার সম্মুখীন হয়, যে 
সব সামাজিক প্রতিষ্ঠান, সংগঠন, কাধীবলী সে প্রত্যক্ষ করে, সেগুলি 


l. “The breadth of the programme should provide for a variety of 
experiences so that the child's learning will be well-rounded and well- 
balanced. It should also . be possible to draw upon other fields of learning 
so that significant problems can be considered in the light of their many 
remifications ; a narrow compartmentalized programme limits social 
learning." * 
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সমাজবিদ্যার পাঠক্রমভুক্ত হওয়া বাঞ্ছনীয় । অন্তথায় অভিজ্ঞতার সঙ্গে সম্পর্কহীন 
জ্ঞান তার কাছে মূল্যহীন বলে বিবেচিত হবে। অতএব শিক্ষার্থীর পরিচিত 
সামাজিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রয়োজনীয় অংশ সমাজবিদ্যায় পরিবেশিত 
হওয়া একান্ত কাম্য | 

সমাজবিগ্ভার বিষয়বস্তু বৈচিত্র্যময় ও সমস্তাবহুল হওয়াও বাঞ্ছনীয় । তাহলে 
পাঠ্যবিষয় হবে আনন্দবর্ধক ও আকর্ষণীয় ॥ ফলে শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়েই 
সমাজবিদ্যা পাঠে কৌতুহলী ও মনোযোগী হবেন। দ্বিতীয়তঃ, যুগের পরিবর্তনের 
সঙ্গে মানুষের জীবন ও সমাজে পরিবর্তন ঘটতে থাকে। কারণ সমাজ গতিশীল 
ও জীবন্ত তাই সীমিত কোন বিষয়ের মধ্যে সমাজবিদ্যা সীমাবদ্ধ থাকতে পারে 
না। প্রয়োজন বোধে ইতিহাস, ভূগোল প্রভৃতির গণ্ডী ভেঙ্গে. দিয়ে সমাজবিদ্যার 
পরিধি ও ক্ষেত্রকে প্রশস্ততর করতে হবে | 

আজ বিশ্বসভ্যতা এক সঙ্কটময় যুগে অবতীর্ণ। যুদ্ধ, ধ্বংস, অশান্তির কবল 
থেকে বাচবার আকাঙ্কা শান্তিকামী মানুষের মনে দানা বেঁধে উঠেছে। আজ 


বিশ্বের প্রতিটি রাষ্ট্র, সমাজ ও জাতি পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। এখন চাই - 


শান্তি, সংহতি ও সম্প্রীতির সাধন। এর জন্যে আমাদের পাঠ্য বিষয়গুলির 
মধ্যে এখন একটা বিষয় নির্ধারণ করা প্রয়োজন যার মাধ্যমে জেগে উঠতে পারে 
বিশ্ববোধ, প্রেম ও ভ্রাতৃত্ব। সমাজবিদ্যা সেই অভাব পুরণ করতে পারে। 
তাই সমাজবি্যার ক্ষেত্র ও পরিধি প্রসারিত হওয়া উচিত- দেশীয় সমাজ-জীবনের 
গণ্ডী অতিক্রম করে দূরদূরান্তের জাতি, গোষ্ঠী ও সমাজের বৈশিষ্ট্-আলোচন। 
তার এলাকা-বহির্ভূত থাকৃতে পারে x11 পৃথিবীর যাবতীয় মাঙ্সষের জীবন 
ও সমাজের গতির সঙ্গে সমাজবিদ্ঠার ক্ষেত্রকে ATID পূর্ণ করে প্রস্তুত 
একান্ত কর্তব্য | 
সমাজবিষ্ভার ব্যাপ্তি বিচারার্থে নিম্নলিখিত নীতিগুলি সর্বাগ্রে বিবেচ্য বলে 
নে ZA 
(ক) সমাজবিদ্যার বিষয়বস্তু হবে মূর্ত, সাধিক ও ব্যাপক। 
(3) সমাজবিগ্ভার বিষয়বস্তুর ব্যাপ্তি বিচারের মানদণ্ড হবে শিক্ষার্থীর 
শ্রেণী, বয়স ও সামর্থ্য । 
(গ) শিক্ষার্থীর পরিচিত সামাজিক Sát; সংগঠন, গতি-গ্ররুতি সমাজ. 
Rata পাঠ্য বিষয়রূপে গৃহীত হবে। 
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(ঘ) সমাজ ও জীবন-সমস্তার বিভিন্ন দিক সমাজবিদ্যার বিষয়বস্তুরূপে 
গণ্য হওয়া বাঞ্ছনীয় । 

(s) সমাজবিদ্যা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের উচ্চতর শ্রেণীর পাঠ্য । এই 
মাধ্যমিক শিক্ষাকে স্বয়ং সম্পূর্ণ করে পুনর্গঠিত করার চেষ্টা চলছে। 
সুতরাং সমাজবিদ্যার বিষয়বস্তুর ব্যাপ্তি যেন জাতীয় শিক্ষার লক্ষ্য 
ও উদ্দেশ্যকে ঠিক রেখে বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার অনুকুল শিক্ষাপরিবেশ 
(Educational atmosphere) f? করতে পারে, সেদিকে 
নজর রাখা উচিত। 

সমাজবিদ্যাকে পাঠ্য বিষয়ভুক্ত করার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষাবিদের মধ্যে নানা 
বিতর্ক a হয়েছে। প্রথমদিকে কিভাবে ইতিহাস, ভূগোল, অর্থনীতি ও পৌর- 
বিজ্ঞানকে সংহত, সমন্বিত ও AAS করা যাক্স_এ সম্পর্কে যথেষ্ট মতভেদ 
ছিল । ভৌগোলিক তত্ব-বিশেষজ্ঞরা ভাবতেন, সমাজ বিদ্যায় ভৌগোলিক 
Raga যথেষ্ট ঘাটতি হয়েছে। ভৌগোলিক বিষয়ে জ্ঞানের অভাব থাকলে 
অন্যান্য বিষয়ের অস্তিত্ব ও বৈশিষ্ট্য বিনষ্ট হবে। ইতিহাসব্ভারা ভাবতেন, 
ইতিহাসের ক্ষেত্র সংকীর্ণ হলে xima স্বীয় অস্তিত্বের উত্থান ও ক্রমগতির জান 
লাভে বঞ্চিত হবে। west সমাজবিগ্ভার পরিবর্তে ইতিহাস ও ভূগোলের 
পাঠ্যবিষয়ে পুনরাবর্তন বিধেয়। অর্থনীতিবিদ ও পৌরনীতিবিদরাও তেমনি 
স্ব-স্ব বিষয়ের সংকীর্ণতা সম্পর্কে চিন্তা করে সমাজবিগ্ঠার প্রচলনে বিরূপ মনোভাব 
পোষণ করতেন | এ সম্পর্কে এটুকু বললেই যথেষ্ট যে, সমাজবিগ্যার অন্যতম 
উদ্দেশ্য হল শিক্ষার্থীর অভিজ্ঞতার সীমাকে বিদ্যালয় ও গৃহপরিবেশ থেকে 
বিশ্বেরবিস্তৃত ক্ষেত্রে প্রসারিত করা। এর জন্যে প্রয়োজন মত 
ওঁতিহাগিক, ভৌগোলিক, অর্থনৈতিক ও পৌর বিষয়বস্তর সংযোজন ও 
সংশ্লেষণ যতটুকু প্রয়োজন তাই করা বাঞ্ছনীয়। শিশু জানতে চায় তার 
চতুঃপাৰ্শ্বস্থ বিশ্বের প্রাকৃতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিবরণ। এই জানার 
মাধ্যমে সে পৃথিবীর মান্য ও সামাজিক পরিবেশ সম্পর্কে অভিজ্ঞতা 
লাভ করবে। 

সমাজবিদ্ভার এই সাধারণ ভাবধারাকে (trend) এক বিশেষ পথে পরিচালিত 
করা প্রয়োজন। স্বাধীনোত্বর ভারতের বর্তমান দশকে ভারত কতকগুলি 
কঠোর বাস্তবতার সন্মুখীন হয়েছে। ভারতের আভ্যন্তরীণ, Mate ও 


১৬ শিক্ষণ প্রসঙ্গে সমাজবিদ্যা!" 


আন্তর্জাতিক নীতি আজ fie: অর্থনৈতিক পরিকল্পনার আংশিক ও 
আঞ্চলিক সফলতা অথবা বিফলতায় দেশ আজও দারিদ্রা-কবলিত। প্রারুতিক 
দুর্যোগ যেন রাজনীতি, অর্থ নীতির সঙ্গে হাত মিলিয়ে দিকে দিকে চরম আঘাত 
হানতে ব্যস্ত একদিকে শিক্ষাক্ষেত্রে নানা পরির্বতন ও পুনর্গঠন চলছে - পরীক্ষণ 
চলছে নতুন আদর্শে শিক্ষার কাঠামোকে গড়ে তুলবার জন্য। পুস্তক কেন্দ্রিক 
শিক্ষাকে বাস্তব ও জীবনধর্মী করে রূপাস্তরিত করার চেষ্টা গেল দুই দশক ধরে 
আমরা করে আসছি। অন্যদিকে দ্রুত সঞ্চরশীল বিশ্বের নব নব চিন্তারাজির 
সংঙ্গে জ্ঞান faataga পরিচিতি ঘটান আবশ্যক হয়ে পড়েছে। স্বাধীন ভারতে 
দেশ ও- জাতিকে গঠন করার গুরু দায়িত্ব ভাবীকালের নাগরিককে নিতে হবে। 
সে-সব নাগরিকরা আজকের শিক্ষার্থী | তাই তাদের দেশের সমস্তা ও বাস্তব 
পরিবেশের সংগে সাক্ষাৎ পরিচয় প্রয়োজন। এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে 
শিক্ষাক্ষেত্রে পরিবর্তন নিয়ে আস! আমাদের প্রাথমিক প্রচেষ্টা হওয়া, উচিত, যেন 
আজকের শিক্ষার্থী বাস্তব সমস্যার সঙ্গে সংগ্রাম করার উপযুক্ত ৈনিকরূপে গড়ে 
উঠতে পারে। এই গুরু দায়িত্বের প্রস্তুতি পর্বের জন্য সক্রিয় করে তুলতে হবে 
সমাজবিদ্যাকে । উদ্দেশ্য ধর্মী না হলেও জমাজবিদ্যা। পঠনের মৌলিক লক্ষ্য 
এখানে নিহিত | 
জীবনুদধ প্রস্তুতির জন্যে ভারতের ছাত্র-ছাত্রীদের লক্ষ্য স্থির করতে হবে 
"বাস্তব পরিবেশের প্রতি। তাদের জানতে হবে গৃহ-পরিবেশ, প্রতিবেশী, 
গ্রাম, সহর, নগর, অঞ্চল, দেশ, প্রতিবেশী রাষ্ট্র ও পৃথিবীর কথা। তারা জানবে 
তাদের জীবনের অতি প্রয়োজনীয় বিষয়াদি কথা-__খাছ্চ, পোশাক-পরিচ্ছদ, 
বাসস্থান, দেশের অর্থ নৈতিক উন্নয়ন, জাতীয় সম্পদ, শিল্প-বাণিজ্য, যান-বাহন, 
পথঘাট, সরকার ও তাঁর কার্ধাবলী, নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্য ইত্যাদি । তারা 
THM করবে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিবিধ সংবাদ, কৃষ্টি, সভ্যতা, সমাজ- 
SHS AVES | এ ছাঁড়া erat অনুভব করবে বিশ্বের সাবিক ( universal ) 
মানবিক ভাবধারা ও সম্পর্ক । সমাজবিদ্যার নব প্রবণতায় CATS শিক্ষার সঙ্গে 
ব্যবহারিক ( practical) শিক্ষার যোগস্থত্র রচনা করতে হবে। পুঁধিগত 
বিষয়ের m বাবহারিক ও 'অভিজ্ঞতামুখী শিক্ষার সংযোগ হলে সেই শিক্ষণ 


হবে জীবন্ত ও প্রাগচঞ্চল। দ্বেশ-কাল-পাতের পরিপ্রেক্ষিতে জীবনধর্সী শিক্ষা 
সমাজবিদ্যায় প্রথমও প্রধান বৈশিষ্ট্য 1 


সমাজবিগ্ভার স্বরূপ ১৭ 


সমাজবিদ্যার নব ভাবধারার (New trend) দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হল, 
শিক্ষার্থীকে সামাজিক xis হিসাবে গড়ে তোলা । সমাজীকরণের অন্যতম 
উপায় হল বিদ্যালয়ে গড়ে তোলা সামাজিক পরিবেশ আর সামাজিক বাস্তব 
পরিবেশে শিক্ষাকর্ম পরিচালনা করা। এই ভাবধারার পরিপ্রেক্ষিতে সমাজ- 
বিদ্যার জন্য নির্দিষ্ট কক্ষে সমাজীকরণ পদ্ধতি প্রয়োগ, ত্দারকী ANIA, 
লাইব্রেরী, সংগ্রহশালা, প্রদর্শনী, অবিভাবক দিবস, সমাজ কর্মীর আমন্ত্রণ ও 
বক্তৃতা, প্রভৃতি যেমন প্রয়োজন, তেমনি সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা-সহ শিক্ষার্থীদের 
নিয়ে যাওয়া দরকার মেলা, উৎসব, অঞ্চল প্রদর্শন ও শিক্ষামূলক mcd 
সামাজিক পরিবেশে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মাধ্যমে যে শিক্ষা তারা পাবে তা-ই 
হবে পাঠ্য পুস্তকে লিখিত বিষষের পরিপূরক | আজকের শিক্ষার্থী ভাবীকালে নানা 
বৈচিত্র্মূলক বৃত্তি অবলম্বন করবে। কিন্ত সকলকেই হতে হবে অমাজ-জীবনের 
অংশীদার-__তাই সমাজীকরণের প্রচেষ্টা সমাজবিদ্যার অন্যতম ভাবধারা। 

তৃতীয়তঃ, সমাজবিদ্যা আধুনিক শিক্ষার ভাবধারার (new trend in 
Modern Education) অনুগামী | শিশু কেন্দ্ৰিক ( Child centred ) 
ও জীবন কেন্দ্রিক (life centred ) ভাবধারা সমাজবিদ্যার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। 
শিশুর সামর্থ্য ও দক্ষতা-ভিত্তিক পাঠ্য বিষয় প্রাথমিক স্তরের ‘প্রকৃতি পরিচয়’। 
শিশুর নিতান্ত পরিচিত পরিবেশের বিষয়বস্তু নিয়ে এই পুম্তকখানি রচিত। 
মাধ্যমিক স্তরে উচ্চতর শ্রেণীর জন্যে রচিত সমাজবিদ্যা! শিক্ষার্থীর বয়স ও সামর্থ্যের 
উপযোগী । আবার এই সমাজবিদ্ধ! শিক্ষার্থীর জীবনকেন্দ্রিকও বটে। এই 
স্তরেই শিক্ষার্থী তার জীবনের মূল লক্ষ্য নিরূপণ করবে। মানববিদ্ধার 
(Humanities) যে-কোন বিভাগে উচ্চতর শিক্ষা ও পাণ্ডিুলাভে ইচ্ছুক 
শিক্ষার্থীকে বিষয় নির্বাচনের স্থযোগ দেবে সমাজবিদ্যা | 

চতুৰ্থতঃ, আমরা মাধ্যমিক শিক্ষাকে স্বয়ং সম্পূর্ণ করতে চাই। মাধ্যমিক 
শিক্ষা সমাপন্তে দেশের এক বিরাট যুবক দল বাস্তব জীবনে নানা বৃত্তি গ্রহণ 
করবে। wes ব্যবহারিক শিক্ষার সংগে সুনাগরিক হওয়ার শিক্ষাও এদের 
গ্রহণ করা চাই। সুনাগরিক হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে সামাজিক ও নীতিবিজ্ঞান 
তাদের শিখতে হয়। তাদের জানতে হবে ইতিহাস, ভূগোল, পৌরনীতি, 
অর্থনীতি, céna, সমাজবিজ্ঞান, প্রচলিত ধর্ম ও নীত্শাস্ত্র ইত্যাদি আরো অনেক 
কিছু। কিন্ত মাধ্যমিক শিক্ষান্তরের শিক্ষার্থীর বয়স, গ্রহণ-ক্ষমতা ও সীমিত 

femp — ২ 


১৮ . শিক্ষণ প্রসঙ্গে সমাজবিদ্া 


সময়ের মধ্যে বিস্তৃত শিক্ষালাভ করা অসম্ভব । তাই বিষয়ভারে জর্জরিত শিক্ষার্থার 
শিক্ষা, হবে নিক্ল, নিরর্থক। তাহলে বিবয়ভার লাঘব করা যেমন প্রয়োজন 
তেমনি বহু বিষয় শেখবার ও জানবার প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করা যাঁর wid 
সমস্তা সমাধানের উপায় হিসেবে মূল পাঠক্রমের (core curriculum ) 
অন্যতমবূপে সমাজবিগ্যাকে পাঠ্য বিষয় রূপে নির্বাচিত করা যায় । ইতিহাস, 
ভূগোল প্রভৃতি মানবজীবন ও সমাজ সম্পর্কিত বিষয়াদির সংশ্রেষিত ও সংহত 
রূপ এই সমাজবিদ্যা। সমাজবিদ্ঠার বিষয়বস্তু দ্বারা শিক্ষার্থীকে বহু বিষয় 
শিক্ষা দেওয়া যায়, অথচ বিষয়ভার লাঘব করা হয়। এখানেও নব্যশিক্ষায় 
জীবন ও শিশুকেন্দ্রিক ভাবধারাকে বজায় রাখা হয়েছে। 

পঞ্চমতঃ, আধুনিক শিক্ষার অন্যতম ভাবধারা ( new trend in Educa- 
tion) জাতীয় সংহতি, আন্তর্জাতিক বোঝাপড়া, বিশ্বশান্তি ও সমৃদ্ধি প্রতিষ্ঠার 
sagu বিধান। সমাজবিদ্য৷ এই ভাবধারার একান্ত অনুগামী । সামজবিদ্যায় 
মানবজীবন ও সমাজের বিষয়বস্তু, পরিবার, গোষ্ঠী, অঞ্চল, Fey, নগর, গ্রাম ও 
দেশের সীমা অতিক্রম করে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রসারিত। Roxa 
সমাজবিদ্ঠাই একমাত্র বিষয় যার মাধ্যমে বিশ্বমানব ও বিশ্ব পরিবেশ সামগ্রিক ও 
সংহতরূপে শিক্ষার্থীর মনে রেখাপাত করে। সমাজবিদ্ঠার ভাবধারা মূলতঃ 
মানব ধর্মা ও বিশ্বমুখী ৷ 


fase eret 
অক্ষ্য ও মুল্য 
( The Aims & Values ) 


১। শ্পিক্ষা লক্ষ্য ও মুল্ন্যের অতীত জীপ (Aims and 
Yalues as they were ) ৪ 
কর্মে লক্ষ্য নিরূপণ সভ্য. মানুষের পক্ষে অপরিহার্য । সুদূর অতীতে 
বন্য পরিবেশের মানুষও ব্যক্তিগত ও দলীয় কর্মের লক্ষ্য স্থির করত। তাদের 
প্রধান লক্ষ্য ছিল আত্মরক্ষা, শিকার-সদ্ধান ও সংরক্ষণ । এসবের জন্য বাল্যকাল 
থেকে তাদের শিক্ষালাভ করতে হত। কতকাল কেটেছে মানুষের এই পরিবেশে 
ইতিহাস তার সঠিক হিসেব রাখে না। কিন্তু সেই অজানা শতাবীতে ইতিহাসের 
গতিপথে তাদের চিন্তাশক্তির যথেষ্ট বিকাশ হয়েছিল। তারাই আবিষ্কার করেছে 
আগুন, রন্ধন প্রণালী, পশুপালন, eesti চিন্তার উৎকর্ষের বলে তারা 
বেরিয়ে এসেছে সেই বন্য পরিবেশ থেকে। ক্রমশঃ অগ্রসর হয়েছে সভ্যতার 
পথে। পথিমধ্যে cafes হল আনুষ্ঠানিক শিক্ষা (formal Education )। 
পৃথিবীর সব জাতি বা সমাজ সমান ভাবে উচ্চতর চিন্তাশক্তির বিকাশ সাধন 
করতে পারেনি সত্য ; কিন্তু ভৌগোলিক অনুকুল পরিবেশে কোন কোন জাতি 
উন্নততর শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে সমর্থ হয়েছিল । এ বিষয়ে প্রাচীন গ্রাক 
সভ্যতার অবদান অনম্বীকার্য। সভ্যতা বিকাশের সেই প্রাতঃকালে প্লেটো 
বলতেন, শিক্ষাই শারীরিক ও আত্মিক বিকাশ সাধন করতে পারেঃ। এই 
বিকাশের গতিধারা নিণাঁত হয় পরিপূর্ণ তার অনুকূলে । রাষ্ট্রের প্রয়োজনে শিক্ষার 
লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিরূপিত হত। বিভিন্ন দেশের শিক্ষাবিদরা স্ব-স্ব যুগের প্রয়োজনে 
শিক্ষার লক্ষ্য নির্ধারণ করে গেছেন! কোনটির উদেশ্য ছিল রাজনৈতিক, 
কোনটির ধর্মভিত্তিক, ব্যক্তিতান্ত্িক, মানবিক, জাতীয়তাবাদী ইত্যাদি। দেশ 
কালগত ALA লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের ভিন্নতা থাকলেও pps এদের প্রভাব 
বা গুরুত্ব depre অবহেলার নয়। 


VIRES à ‘Republic, Book VII, 


M শিক্ষণ প্রসঙ্গে সমাজবিদ্যা 


শিক্ষায় উন্নত প্রাচীনতম দেশগুলির মধ্যে ভারত অন্যতম | এই ভারতের শিক্ষণ 
সম্পর্কে টমাস্‌ (F. W. Thomas) বলেন, “পৃথিবীর অন্য কোন দেশে ATRAS 
এত প্রাচীন নয় এবং এত শক্তিশালী ও স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি। 
বৈদিক যুগের সহজ সরল কবি থেকে শুরু করে_আজকের বাঙালী দার্শনিক__ 
রবীন্দ্রনাথ "e শিক্ষক ও জ্ঞানী ব্যক্তিদের এক নিরবচ্ছিন্ন আবির্ভাবের প্রবাহ 
বয়ে চলেছে |”? 

সেই প্রাচীন যুগেও এই ভারতে শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিরূপিত হয়েছিল d 
আত্ম সন্ধানে মগ্ন ছিলেন সে-যুগের ভারতবাসী। তাদের জীবনের অন্যতম সমস্থ 
ছিল আত্মাকে জান! ও দুঃখের নিবৃত্তি ঘটান। তাই জীবন-জিজ্ঞাসায় 
তারা সত্যের সন্ধানে অগ্রসর হতেন। মুনি-খধিরা কঠোর তপস্তায় নিমগ্ন 
থাকতেন। ফলে সন্ধান পেয়েছিলেন অদৃশ্য এক মহাশক্তিত্বরূপ AA 
(Absolute) | এই পর্রহ্মলাভের উপায় স্বরূপ তৎকালে শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য 
নিরুপিত হত 12 

বৈদিক যুগের ন্যায় বৌদ্ধ শিক্ষাতে উদ্দেশ্য স্থিরীকৃত হয় নির্বাণলাভের 
পথে। মুসলিম শিক্ষায় এই উদ্দেশ্য ইসলাম ধর্ম ও রাষ্ট্রনীতিতে নিবদ্ধ ছিল। 
ইংরেজ আমলে বিদেশী শাসনের কায়েমী স্বার্থে শিক্ষাকাধ পরিচালিত হত। 
উনবিংশ শতাব্দীর শেষাংশে বিশেষতঃ বিংশ শতাব্দীর প্রারম্তেই স্বদেশী 
আন্দোলনের মাধ্যমে ভারতীয় শিক্ষাকে দেশীয়করণের পথে নিয়ে আসার 
গরচেষ্টা সুরু হল। এই প্রচেষ্টাকে সফল করার দাত্রিত্ব এসেছে স্বাধীন 
ভারতের হাতে | 

শিক্ষার লক্ষ্য ও মূল্য সম্পর্কে শিক্ষা সংক্রান্ত গ্রস্থাদি ব্যতীত বিভিন্ন কমিশন 
এবং কমিটি রিপোর্ট প্রভৃতিতে যথেষ্ট আলোচিত হয়েছে। এ সম্পর্কে মাধ্যামক 
শিক্ষা কমিশন (Secondary Education Commission, 1952-53)-এর 


1, “There is no country where the love of learning had so early an origin 
or has exercised so testing and powerful influence. From the simple poets of 
the Vedic Age to the Bengali Philosopher (Tagore) of the present day, there 
has been an uninterrupted succession of teachers and scholars.” 

2. “The aim of Education is chitta-vritti- 
activities of the mind by which it gets connect 
object "—Ancient Indian Education—R. K, 


nirodha, the inhibition of those 
ed with the world of matter or 
Mukherjee P, XXII 


লক্ষ্য ও মূল্য ২১ 


বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য ।£ কমিশন শিক্ষার লক্ষ্য প্রস্দে বলেন, একটি af 
গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় সুনাগরিক হিসেবে ছাত্ররা যাতে সৃজনশীল হয়ে 

ংশগ্রহণ করতে পারে, সে সংহতি স্থাপনের জন্য চরিত্রান্থশীলনই শিক্ষার 
অভিপ্রেত লক্ষ্য হবে; দেশের অর্থ নৈতিক শ্রীবৃদ্ধিতে ছাত্ররা যাতে বৃত্তিমূলক ও 
ব্যবহারিক দক্ষতা সহকারে ভূমিকা গ্রহণ করে এবং তাদের সংস্কৃতিমূলক 
সৌন্দর্যবোধসপ্তাত ও সাহিত্যিক আগ্রহ বিকাশ সাধন করে, যে-সব আগ্রহ 
তাদের ব্যক্তিসত্বার প্রকাশ ও মানবীয় উন্নতির সহায়ক এবং যে-সব আগ্রহগুলির 
অভাবে কোন জাতীর সংস্কৃতি গড়ে উঠতে পারে না, শিক্ষায় এসব আমাদের 
লক্ষ্য বলে গ্রহণ করতে হবে | 

এই হল বর্তমান ভারতের জাতীয় শিক্ষাধারার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। একে 
কেন্দ্র করে আমাদের পাঠক্রমিক বিধয়াদির লক্ষ্য ও Gory নিরূপিত হওয়াই 
বিধেয়। এই লক্ষ্যে পৌছবার জন্য আমাদের অল্প বয়স্ক শিক্ষার্থীরা যে 
সভিজ্ঞতা ও মূল্য লাভ করবে তাই হবে ভারতীয় জাতির অমূল্য সম্পদ । 


2 লক্ষ্য ও SaS A পীঁ্থক্্য (Difference 
between Aim and Value-experience ) : 


যে-কোন কর্মের ন্যায় শিক্ষার লক্ষ্য স্থির করা একান্ত কাম্য। নির্ধারিত 
লক্ষ্য সঠিক মত ও পথের সন্ধান দিতে পারে। বাস্তব লক্ষ্যে পৌছান অনেক 
সময় সম্ভব হয় না। উহা আদর্শবাদের দ্বারা দূরধিগম্য ও দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। 
বাস্তবতার সাথে তার মিল খুঁজে পাওয়া যায় না; কিন্তু তথাপি লক্ষ্য স্থির 
করা অর্থহীন নয়। নাবিক নক্ষত্র লক্ষ্য করে জাহাজ পরিচালনা করে কিন্তু 
ARG পৌছতে পারে না। আমরা হয়ত আদর্শে উপনীত হতে পারব না, হয়ত 
“উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যে পৌছতে অক্ষম হব; কিন্ত লক্ষ্যকে প্বতারকারূপ লক্ষ্য করে যদি 
আমরা শিক্ষাকর্মে অগ্রসর হই অথবা শিক্ষা ধারা পরিচালনা করি তাহলে এটাও 


1 “The training of character to fit the students to participate creatively 
2s citizens in the emerging democratic social order, the improvement of their 
practical and vocational efficiency so that they may play their part in 
building up the economic prosperity of their country, and the development 
-of their literary, artisticand cultural interest, which are necessary for 
self-expression and for full development of the human prosperity, 
‘without which a living national culture cannot come into being.” 
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নিশ্চিত যে আমর! নতুন ও অর্থপূর্ণ বিষয়বস্তু, পদ্ধতি এবং অভিজ্ঞতার সন্ধান, 
পাব, যার মূল্য শিক্ষাক্ষেত্রে সীমাহীন। কিন্ত লক্ষ্য ঠিক ন! থাকলে, দিকাদর্শন 
যন্ত্রবহীন জাহাজের অসহায় নাবিকের মত আমাদেরও ব্ছ্ধাসাগরে পাড়ি দেওয়া 
SS | 

লক্ষ্য সম্পর্কে সঠিক ধারণা লাভ করতে গেলে অজিত মূল্যের বা অভিজ্ঞতার 
wey তার পার্থক্য বিবেচনা করা প্রয়োজন । প্রথমতঃ, লক্ষ্য দার্শনিক তত্র 
উপর প্রতিষ্ঠিত, আর মূল্য বাস্তবতার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। দ্বিতীয়তঃ, 
পরীক্ষণ-পর্যবেক্ষণের চূড়ান্ত TS হল লক্ষ্য, আর লক্ষ্য পথে অগ্রসর হতে 
হতে কর্মের বিবিধ মূল্য ও প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতার সন্ধান পাওয়া যায়। 
তৃতীয়ত, লক্ষ্য হল আকাজ্ফিত ফলাফল এবং কর্মকর্তার ধারণায় তার সুস্পষ্ট রূপ 
বিরাজ করে। লক্ষ্যকে গ্রবতারকা করে কর্মকর্তা কর্ম পরিচালনা করেন কিন্ত 
সিদ্ধান্তে গৌছবার পূর্বেই নানাবিধ মূল্য অথবা অযাচিত বাস্তব অভিজ্ঞতা 
ফলশ্রাতিরূপে সংগৃহীত হতে পারে। নাবিক কলম্বাস ভারতে পৌছাবার উদ্দেশ্যে 
WAS যাত্রা করেন কিন্তু তিনি আবিষ্কার করলেন আমেরিক৷। তার শ্রমের 
ফলাফল লক্ষ্যবস্ত অপেক্ষা কম মূল্যবান নয়। 


P! মাজলিছ্যা শিক্ষাদানেব্র লক্ষ্য ও Sue 


(Aims and objectives of teaching Social Studies) : 


সামাজিক মানুষের বিভিন্ন জীবনধারা সংশ্রেষিত ও সমন্বিত করে সমাজবিদ্তার 
বিষয়বস্তু সংগঠিত হয়। জাতীয় প্রয়োজনেই এই নবজাত বিষয়টি আজ ভারতীয় 
মাধ্যমিক শিক্ষাত্তরে উচ্চতর শ্রেণীর পাঠ) বিষয় হিসাবে গৃহীত । বিষয়টির এমন, 


লক্ষ্য নিরূপিত হওয়া প্রয়োজন যেন তার অভিজ্ঞতা ও মূল্য জাতীয় জীবনের 
অন্যতম ও অপরিহাধ সহায়ক zy | 


JN সমাজবিষ্ঠার প্রথম ও প্রধান উদেশ্য হবে শিক্ষার্থীকে যোগ্য নাগরিক করে 
গড়ে তোলা। মাহ সামাজিক জীব। সামাজিক পরিবেশ ব্যতীত ব্যক্তির 
সবাঙ্গীণ বিকাশ সাধন অসম্ভব। আবার ব্যক্তি নিয়ে গঠিত হয় সমাজ ; আর 
ব্যক্তিসত্বার সামগ্রকতা_ ছারা সামাজিক সংহতি গড়ে ওঠে। বর্তমান, 
শিক্ষার্থীই হবে ভাবীকালের সামাজিক মান্য । সামাজিক নিয়ম শৃঙ্খলার বন্ধনে 
তাকেই জীবন-সংগ্রামের সৈনিক হতে হবে। সুতরাং শিক্ষার্থীর পক্ষে সেই 
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সংগ্রামী দক্ষতা অর্জন নিতান্ত গ্রয়োজন। সামাজিক পরিবেশে ব্যক্তির বিকাশ__ 
তাই শিক্ষাবিজ্ঞানের বৈশিষ্ট্য ও লক্ষ্য ।: 
সুতরাং শিক্ষকদিগের প্রধান ও প্রাথমিক দায়িত্ব হল শিক্ষার্থীকে প্রকৃত 
সামাজিক মান্য করে গড়ে তোলা । সমাজের জটিলতম সমস্যাতে সামঞ্জম্য 
বিধান করে সংগ্রাম চালনার নৈপুণ্য যেন শিক্ষার্থী অর্জন করে। এই 
শিক্ষাই হবে ene শিক্ষা, ভারতীয় বৈশিষ্ট্য তা হবে উজল। এই শিক্ষা রূপায়ণে 
সমাজবিদ্যা উপযুক্ত পাঠ্যবিষয় | এর মাধ্যমে শিক্ষার্থী বুঝবে পরিবার, সম্প্রদায়, 
বিবিধ দল বা গোষ্ঠী এবং দেশ ও সমাজের পারস্পরিক সম্পর্ক । সামাজিক পরি- 
বেশে শিক্ষার্থী নিজেকে স্বদেশ ও স্বজাতিকে জানবে । জমাজবিদ্যার বিষয়বস্তুর 
মাধ্যমে শিক্ষার্থী মানবিক সম্পর্কের বিবধ দিক সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণ। লাভ করে 
সুসজ্জিত দৈনিকরূপে জীবন সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে পারে । আজকার শিক্ষার্ীই 
হবে ভাবী সুশৃঙ্খল সমাজের সংগঠক | 
সমাজবি্ধা শিক্ষাদানের দ্বিতীয় লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হবে শিক্ষার্থীকে গণতান্ত্রিক. 

রাষ্ট্রের সুনাগরিক রূপে গড়ে তোল! ভারত পৃথিবীর বৃহত্তম wiles দেশগুলির 
অন্যতম | এই গণতন্ত্রকে সার্বজনীন ও সাধিক ( universal ) করে গড়ে তুলতে 
হলে শিক্ষার সঙ্গে গণতন্ত্রের ওতঃপ্রোত ভাবে যোগাযোগ রক্ষা কর! প্রয়োজন। 
গণতান্ত্রিক শিক্ষার প্রতি প্রবণতা সৃষ্টির প্রথম ও প্রধান সহায়ক এই সমাজবিদ্যা | 
আমাদের শিক্ষার্থীর! ভারতের ভবিষ্যৎ নাগরিক হয়ে একদিকে যেমন রাজনৈতিক, 
সামাজিক ও অর্থনৈতিক অধিকার ভোগ করবে, অন্যদিকে তেমনি রাষ্ট্র ও সমাজের 
প্রতি যথাযথ কর্তব্য পালন করবে। এই শিক্ষার্থীরাই ভবিষ্যতে প্রতিনিধি নির্বাচন 
করবে ও নির্বাচিত হবে। সামাজিক দিক থেকে এরাই নাগরিকের প্রতি নাগরিকের 
কর্তব্য ও দায়িত্ব পালন করে সুষ্ঠ সমাজব্যবস্থ। গড়ে তুলবে এবং দেশের অর্থ- 
নৈতিক পরিস্থিতিতে স্ব-স্ব শারীরিক ও মানগিক শক্তি নিয়োগ করে নান! 
সমন্তার সমাধান করবে। দ্বিতীয়তঃ, দেশের সুনাগরিক করে গড়ে তোলার 97 


1. ইংরাজ কবিডান Donne) বলেন,_“No man is an island entire of 
itself. The purpose of Social Studies in School..-...-- is social initiation or 
development of social character by diawing the individual into the 
community, making him aware of its collective life and collective ideals." 

**By virtue of its special content, the Social Studies has special aims and 
from its teaching special value, accrue.” V R. Tareja- 


& শিক্ষণ প্রসঙ্গে সমাজবিদ্যা 
LJ 


সমাজবিগ্তার অন্যতম লক্ষ্য থাকবে শিক্ষার্থীর শারীরিক ও মানসিক পূর্ণ বিকাশ 
সাধন। শারীরিক arasz que: কাজ করে কিন্ত এর প্রেরণ! আসে 
মনথেকে। উভয়ের পূর্ণ স্বাস্থ লাভ ‘সুনাগরিক হিসেবে সাফল্য অর্জনের 
একমাত্র উপায়। অমাজবিদ্ভার তত্ব ও ব্যবহারিক অংশ নিশ্চয়ই পূর্ণ স্বাস্থ 
লাভের অনুকুল পরিবেশ ZR করতে পারবে। তৃতীয়তঃ, বৈচিত্রময় ভারতে 
/ ĝa ও সংহতি বিধান নাগরিকের অপরিহাধ দায়িত্ব ও কর্তব্য। এর জন্য 
শিক্ষার্থীর মানসিক ক্ষেত্রে প্রবণতা Va প্রয়োজনীয়তা আছে। সমাজবিদ্যার 
মাধ্যমে সরাসরি এই প্রবণতার জন্য sagt পরিবেশ 22 করা যায়। Ad- 
তান্ত্রিক শিক্ষা, সম্প্রসারণের উদ্দেশ্য রূপায়ণে mateo! একটি প্রয়োজনীয় 
শিক্ষণীয় Raa T 
তৃতীয়তঃ, সামাজিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশের MARE প্রভাব সম্পর্কে 
সুস্পষ্ট জান, ধারণা ও অনুভূতি অর্জনে সহায়তা করা সমাজবিদ্যা শিক্ষাদানের 
অন্যতম লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হওয়া বাঞ্চনীয় । সহজাত প্রবৃত্তি (instinct )ও 
পরিবেশের (environment) পারস্পরিক প্রভাবে ব্যক্তির স্বভাব ( beha- 
Viour) গঠিত হয়। এই পরিবেশ ছু'প্রকার £ (ক) সামাজিক (social ) 
এবং (4) প্রাকৃতিক (Natural)! অনেক সময় সহজাত প্রবৃত্তি প্রাকৃতিক 
পরিবেশের কুপ্রভাবে অসামাজিক কর্মে স্পৃহা স্থষ্টি করে। তাই মানুষ অনেক 
"WU কুকর্মে প্রলুব্ধ হয়; কিন্ত ক্রিয়াশীল সামাজিক প্রভাব এই প্রলোভনে বাঁধা 


"P করে। এই বিধি-নিষেধ তৈরী হয় স্বাভাবিক মানুষের সুযোগ সুবিধার 
SARA একসময় প্রাকৃতিক প্রভাব মান্ষের উপর বেণী প্রভাব বিস্তার 
করত। 


তখন মানুষ চেষ্টা করত যাদু-মন্ত্রের ( Magic ) প্রয়োগে প্রকৃতিকে 
বণ করতে। আধুনিক কালে মানুষ প্রকৃতিকে বশ করেছে বিজ্ঞান গ্রভাবে। 
আজ দে BUR উপনিবেশ স্থাপনে প্রয়াস entm কিন্তু পরিবেশের প্রভাব 
থেকে সম্পূর্ণ মুক্তি সে পাবে না। শীত, Da, বর্ষা সমুদ্র-স্রোত, বায়ু প্রবাহ, 


A special purpose of Social Studies in Asian Schools should be to spread 
a clear understanding of Democracy and to secure the wholehearted 
acceptance of values on which it is based. The fact that modern democratic 
institutions and ideal are so different from the Socio-Political Patterns of our 
past make it necessary to teach democratic v. 


pas : alues directly rather than 
incidently in the cause of other studies.—Mr. K, Nesiah, 
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জলবায়ু , আবহাওয়া ইত্যাদি মানুষ ও তার সমাজকে প্রভাবিত করবে। 
তাই প্রাকৃতিক ভিন্নতার সঙ্গে সামাজিক পার্থক্য দৃষ্ট হয়। C" প্রাকৃতিক 
পরিবেশে ভিন্ন ভিন্ন সমাজ সক্রিয়ভাবে ইতিহাস স্ষ্টি করে যাচ্ছে । নিজন্ব 
প্রয়োজন মিটিয়ে সমাজ এগিয়ে যাচ্ছে প্রগতির অন্বেষণে । এ সম্পর্কে স্পষ্ট 
ধারণা ও অনুভূতির বিকাশ সাধন সমাজবিদ্ধা শিক্ষাদানের অন্যতম উদ্দেশ্য 
হওয়াই veda জমাজবিদ্যা হল মানুষ ও সমাজের সাথে সম্পর্কিত বিষয়বস্তুর 
arias রূপ। সমাজবিগ্ার পক্ষে বিভিন্ন পরিবেশের সঙ্গে মানব-জীবনের 
সম্পর্ক ও পারস্পরিক প্রভাব শিক্ষার্থীকে অবগত করান সহজ | 
এ ছাড়া সমাজবি্যার অন্যতম উদ্দেশ্য হল শিক্ষার্থীর মধ্যে প্রয়োক্নীয় ও 
otter গুণ ও নিপুণতার বিকাশ সাধন স্বতঃক্ফর্ত ভাব, আত্মবিশ্বাস, মানসিক 
নমণীয়তা, স্বচ্ছ চিন্তাধারা, পরমত সহিষ্ণুত', কর্মীরম্তের প্রেরণা, সুস্পষ্ট ভীব 
প্রকাশের সাহস, মানসিক প্রসারতা, নতুন ও জটিল সমস্যায় অবিচল থাকার 
ক্ষমতা, স্ষ্টিমূলক কর্মে প্রবণতা প্রভৃতি সদ্গুণাবলীর বিকাশ সমাজবিগ্া 
পাঠের উদ্দে্য। বিষয়বস্তুর বৈশিষ্ট্য আর পঠন-পাঠন রীতিতে সমাজবিদ্যা 
পরনির্ভরশীল শিক্ষার্থীকে "আত্মনির্ভরশীল করে তার মনে দায়িত্ব বোধ জাগ্রত 
করে। সমাজবিদ্যা VATS ও ব্যবহারিক দিক থেকে শিক্ষার্থীকে সত্যানগসন্ধানে 
প্রণোদিত, করে। কলে শিক্ষার্থীর স্বাধীন চিন্তাধারা www বিকাশের 
পথ লাভ করে lT 
বিদ্যালয়ে অবীতব্য বিষয়গুলির মধ্যে সমাজবিদ্যা এমনই একটি বিশেষ বিষয় 
যার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মৌলিক প্রয়োজনীয় গুণাবলীর erp বিকাশ 
₹ সাধিত হতে পারে। | 
সমাজবিদ্যা একদিকে যেমন অতীতের পটভূমিকায় বর্তমানকে বিশ্লেষণ করে 
তেমনি আবার বর্তমানের পরিপ্রেক্ষিতে সমাজের ভাবী গতিপথ সম্পর্কে শিক্ষার্থীর 
অন্ত টি বিকশিত ও সম্প্রসারিত করে। সমাজবিদ্যা শিক্ষাদানের অন্যতম 
উদ্দেশ্য হল শিক্ষার্থী যেন ইহার CHS ও ব্যবহারিক জ্ঞানের দ্বার! সামাজিক 
ও ভৌগোলিক পরিবেশে নিজেকে এবং দেশবাসীকে সঠিকভাবে জানতে পারে। 


in their projecis. They learn to 


1. “Pupils must ‘purpose’ what they do 
There is a chance of cultivating 


plan and to execute their own plans. 
‘intellectual conscience,’ clearness of thought and love of truth.” 


ত শিক্ষণ প্রসঙ্গে সমাজবিদ্যা 


আন্তরিক ও সক্রিয় পাঠক বা শিক্ষার্থী বুঝবে তার দেশ সমাজের বর্তমান বিশেষ 
eum পরিস্থিতির জন্য অতীতেব কোন কোন পটভূমি ক্রিয়াশীল ছিল, আর 
বর্তমানের পরিপ্রেক্ষিতে ভবিষ্যতের রূপ কেমন হতে পারে। পরিবেশ, সমাজ ও 
জাতির ভবিত্ততকে Carnes, উন্নততর ও গৌরবময় করে গড়ে তুলতে হলে 
কিভাবে নিজেদেরকে প্রস্তুত হতে হবে_-একথা শিক্ষার্থী চিন্তা করবে। 
পরিবর্তনশীল সমাজ অবিচ্ছেন্চ ও অবিচল গতিতে চলমান্‌ । এ চলার পথে 
বিজ্ঞান আজ তার পরম সহায়ক কিন্তু একদিকে Gua বিজ্ঞান আশীর্বাদ 
স্বরূপ মানবের FI ও সমৃদ্ধি এনেছে, তেমনি সে অভিশাপ হয়ে চরম 
শক্রতে পরিণত হতে পারে | দৃষ্টান্ত রেখে গেছে অতীত ছুই বিশ্বযুদ্ধ ৷ 
বিজ্ঞানকে সহায়করূপে পেতে হলে দেশের ভাবী নাগরিককে অধিক সতর্ক হতে 
WW! বৈজ্ঞানিক ged দিয়ে শিক্ষার্থী বিচার করবে পৃথিবী আর মানব 
সমাজের জন্য কিভাবে সে বিজ্ঞানকে ব্যবহার করবে। মানুষ চায় শান্তি ও 
সমৃদ্ধি। প্রতিটি মানুষ চায় উপযুক্ত মানবিক অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে 
সামাজিক. শান্তি। সমাজবিগ্তা শিক্ষাদানের অন্যতম লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হবে 
শিক্ষার্থীর মনে দরদ ও অনুভূতি জাগান। সে জানবে প্রত্যেকে আমরা পরের 
ওরে! পরপর পরস্পরের ব্যথা-বেরনা, আশা-আকাজ্কা, হাসি-কাল্নার অংশীদার । 
শিক্ষার্থী বুঝবে পৃথিবীর মানুষ এক, তারা এক পৃথিবীর নাগরিক ।! 

ভারত আজ এক যুগসদ্ধিক্ষণে পৌছে গেছে। সমাজ ও সংস্কৃতির T- 
পাল্লায়__পৃথিবীর উন্নততর জাতিগুলির সঙ্গে তাকে প্রতিযোগিতায় নামতে 
হয়েছে। তাই ভারতের রাষ্ট্রনীতি, অর্থনীতি, সমাজ, সংস্কৃতি, শিক্ষা প্রভৃতি 
ক্ষেত্রে সুরু হয়েছে পুনর্গঠনের পৰব । এমনি এক যুগসদ্ধিক্ষনে নবজাত সমাজবিদ্যা 
মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের আবশ্যিক পাঠ্য বিষয়রূপে গণ্য হল। এর লক্ষ্যে পৌছাবার 


উদ্দেশ নিয়ে কার্যকরী (effective) শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করলে সমাজ 
BAGS হবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। 


পরিবর্তনশীল সমাজ ব্যবস্থায় সমাজবিদ্যার 
লক্ষ্য সীমিত রাখ যুক্তিযুক্ত নয়। 


লক্ষ্য পরিবতিত ও পরিবধিত হতে 


পারে; কিন্তু সমাজবিদ্যা! শিক্ষাদানের দ্বারা এই পরিবন্তিত লক্ষোও সমাজ 


“Strictly speaking teachin 
jurisdiction of Social Studies, 
o understand himself and his 


E of world understanding falls within the 
because this is a subject whi 


ich enables a person 
human relationship,” 


2৬৮৮ Taneja. 


লক্ষ্য ও মূল্য ২ 


যথেষ্ট Goss হতে পারে। লক্ষ্যের চেয়ে লক্ষ্যে Agata পথটি অধিকতর 
গুরুত্পর্ণ।£ লক্ষ্যে পৌছবার উদ্দেষ্যে বিবিধ প্রচেষ্টার ফলশ্রুতি স্বরূপ 
সমাজবিগ্ভার শিক্ষার্থীরা fate মূল্য বা অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারে। 
লক্ষ্য অপেক্ষা এই অভিজ্ঞতার মূল্য কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। 

(ক) সমাজবিদ্য৷ পুস্তকখানি জ্ঞানরাজ্যের ভাণ্ডার ন্বরূপ। পুস্তকখানি 
শিক্ষার্থীর ভিজ্ঞান্থ মনের চাহিদা মেটানর পক্ষে যথেষ্ট। সমাজবিষ্ভার 
শিক্ষা, পদ্ধতি দি-মুখী__তন্রগত ও ব্যবহারিক। ফলে শিক্ষার্থীরা অজানা 
বিষয়কে জানার সাথে সাথে কর্মমূলক পদ্ধতির মাধ্যমে স্বস্থ সমাজের বিরাট 
ও ব্যাপক পরীক্ষাগার থেকে অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারে। সক্রিয় ও 
অভিজ্ঞতামুখী শিক্ষা দ্বারা শিক্ষার্থীর বহু সং ও প্রয়োজনীয় গুণের বিকাশ 
সাধন সম্ভব হবে। ; 

(4) লক্ষ্যে পৌঁছবার জন্য সমাজবিদ্যা শিক্ষণের পদ্ধতি নানাবিধ । অবশ্য 
শিক্ষার্থীদের সক্রিয় করে তোলাই এর অন্যতম ANT | কর্মমূলক, সমস্তামুলক, 
পরীক্ষাগার ও সমষ্টিগত শিক্ষণ পদ্ধতি শিক্ষার্থীকে. যথেষ্ট সক্রিয় করে তোলে I 
ফলে HAH] সমাধানের উপায় উদ্ভাবন প্রচেষ্টার মাধ্যমে শিক্ষার্থী কাজের দায়িত্ব 
বহনের সাহস লাভ করে। বিপদ বা সমস্ত! যত জটিল হোক্‌ তার সম্মুখীন 
হওয়ার অন্য শিক্ষার্থীর প্রয়োজনীয় বুদ্ধির বিকাশ ঘটে। 

(গে) স্বকীয় প্রচেষ্টার যথেষ্ট সুযোগ প্রদান কর! সমাজবিদ্যা শিক্ষাদানের 
অন্যতম লক্ষ্য । ফলে শ্রেণীকক্ষের অনগ্রসর শিক্ষার্থীর আত্মবিশ্বাস প্রত্ষ্ঠালাভ 
করে। সমাজবিদ্যা শিক্ষা পদ্ধতিতে এক ছাচে ঢেলে সাঁজাবার রীতি বজিত। 
মানুষের অন্তর্নিহিত গুণাবলীর বিকাশ সাধন শিক্ষাকর্মের মূল নীতি।2 যার ভিতরে 
যা আছে তার Wer Ó বিকাশ হবে শিক্ষার মাধ্যমে | সমাজবিদ্ঠার শিক্ষার্থীরা 
ব্যক্তিগত ক্ষমতানুগারে শিক্ষাকর্মে অগ্রমর হতে পারে। ফলে ব্যক্তিগত গুণ, 
ক্ষমতা ও দক্ষতার বিকাশ ঘটে। এসব ক্ষেত্রে সমতার অভাব থাকলেও 
অনগ্রসর বা পিছিয়ে আছে বলে প্রমাণিত হয় না। দেখা গেছে সমাজবিগ্তার 
7 1. “The road travelled is more important than the destination reached." 


2. Educationis the manifestation of the perfection already in man. 


Knowledge is inherent in man, no knowledge comes from outside; it is all 
t he discovers’, by taking the cover 


inside...Whata manu learns is really wha! 
11 Swami Vivekananda. 


of his soul which is a mine of infinite knowledge- 


২৮ শিক্ষণ প্রসঙ্গে সমাজাব্দ্যা 


সমষ্টিগত, দলগত অথবা ব্যক্তিগত শিক্ষা পদ্ধতিতে কেহ সংগঠন, কেহ সংগ্রহ; 
কেহ বা পড়াগুনা ; কেহ বা রিপোর্ট দাখিল_-এমনি কোন না কোন কর্মে বিশেষ 
দক্ষতার পরিচয় দিতে পারে.। 

(3) সমাজবিদ্যা শিক্ষণের বিবিধ পদ্ধতির মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের অন্তান্ত 
প্রয়োজনীয় গুণাবলীর বিকাশ সাধিত হয় । সমস্তা সমাধানের পথে শিক্ষার্থী 
হয়ে ওঠে চিন্তাশীল ও যুক্তিবাদী | দলগত প্রচেষ্টা, বাস্তব কাজ ( field work ) 
সামাজিক জ্ঞান ভাণ্ডার সংগ্রহ (Community resources) ইত্যাদির 
মাধ্যমে শিক্ষার্থী হয়ে ওঠে পরম সহিষ্ণু, তাদের মনে জেগে ওঠে aj; Rafe, 
সমবায়মূলক কর্তব্য ও দায়িত্ববোধ | 

(©) সমাজবিদ্যা শিক্ষায় শিক্ষককে শুধু শ্রেণীকক্ষে সক্রিয় থাকলে চলে 
সা। তাকে নেমে আসতে হয় সমাজের বাস্তব ক্ষেত্রে সমাজের বিস্তৃত 
জনজীবনে | তিনিই শিক্ষার্থীর সমবায় কর্মপদ্ধতির সংগঠক, পরিচালক ও 
YH ফলে শিক্ষকও শিক্ষার্থীর মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয় আস্তিক সৌহার্দ। 
শিক্ষাশ্মে,এ এই সৌহারদ শিক্ষার্থীর জীবনে একান্ত কাম্য। 

পশ্চিমবন্ধের দশম মান ও একাদশ মানের বিদ্যালয়ে নবম ও দশম শ্রেণীর 
পাঠ্য বিষয়রূপে সমাজবিদ্যা JASI সমাজবিদ্যা মানব জীবন ও সমাজের 
সঙ্গে সম্পর্কিত বহু বিষয়ের ব্যাপক ও সামগ্রিক রপ। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থী 
ইতিহাস, ভূগোল, অর্থনীতি, পৌরনীতি প্রভৃতি বহু বিষয় থেকে কিছু কিছু 
জানতে পারে, কিন্ত ও সব বিয়য়গুলির কোনটিতেই গভীর পাণ্ডিত্য অর্জন করতে 
পারে না। পাণ্ডিত্য অর্জন সম্ভব না হলেও উক্ত বিষয়গুলির কোন না কোনটির 
প্রতি বিশেষ প্রবণতা ও জ্ঞান লাভের স্পৃহা হষ্টি হয়। শিক্ষক বিষয় শিক্ষাদান 
কালে শিক্ষার্থীর এই প্রবণতা লক্ষ্য করে তাকে পরিচালিত করবেন-_ইহাই 
একান্ত কাম্য। মনে রাখা উচিত, মাধ্যমিক শিক্ষার উচ্চতর শ্রেণীগুলি 
উচ্চশিক্ষার (Higher Education) পথে অগ্রসর হওয়ার প্রস্ততি পর্ব 
সমাধা করে। এই প্রস্তুতির Saga শিক্ষাপরিবেশ সৃষ্টি করতে পারে 
সমাজবিদ্ঠা-- ! সমাজবিদ্যাকে পাঠ্যবিষয়তুক্ত করার BIKA ইহা একাট- 
অপরিহার্য উদ্দেশ্য। 


— 


l. এই অংশের বিস্তারিত আলোচনা পরবর্তী অধ্যায়ে কর! হল। 


Se Sais 
sima! e AIA 


( Social Studies as Core Subject ) 


পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষং কর্তৃক পরিচালিত (১) স্কুল ফাইন্যাল বা দশম মান 
স্কুল এবং (২) উচ্চতর মাধ্যমিক বা একাদণ মান স্কুলে সমাজবিগ্া পাঠ্যবিযয় 
হিসাবে গৃহীত। ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দে. পশ্চিম বাংলায় উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষাস্থচী 
প্রচলনের,সময় নবম, দশম শ্রেণীতে সর্বপ্রথম সমাজবিদ্া পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা করা 
হুয়। সমাজবিদ্যা বর্তমানে আবশ্যিক পাঠ্য হিসেবে অন্থমোদিত। মুদালিয়র 
কমিশনের সুপারিশ অনুসারে বিষয়টি মূল পাঠ্যাংশের ( Core Curriculum ) 
অস্তভুক্ত। ১৯৬৩ খ্ৰীষ্টাবে দশম মান বিদ্যালয়ের নবম ও দশম শ্রেণীতে বিষয়টি 
পাঠ্য হিসেবে Wise | ইতিহাস ও ভূগোলের পরিবর্তে ছাত্র-ছাত্রীরা সমাজবিদ্যা 
পড়তে পারে এবং বিষয়টিশেব ( final) পরীক্ষার জন্য নির্দিষ্ট ছিল। উক্ত ছু 
প্রকার বিদ্যালয়ের জন্য নির্দিষ্ট সমাজবিদ্যার পাঠ্যস্থচীও ভিন্নতর ছিল | উচ্চতর 
মাধ্যমিক স্তরে সমাজবিদ্যা মূল বিষয় (Core Subject) রূপে গণ্য হত। 
মূল বিষয় হিসেবে সমাজবিগ্ঠার গুরুত্ব ও উপযোগিতা: বিচার সাপেক্ষ । তার 
পূর্বে দেখা দরকার মূল পাঠ্যস্থচী ( Core Curriculum ) বলতে কি বোঝায় ৷ 


১। sei PIE ( Core curriculum ) : 


সামাজিক প্রগতির সঙ্গে ace সামাজিক মানুষের জীবনযাত্রা জটিল থেকে 
ক্রমশঃ জটিলতর হয়ে উঠছে। বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা ভাবীকালে এই জটিল 
জীবনধারার অংশীদার হয়ে বহু সমস্তার সম্মুখীন হবে। সুতরাং বিদ্যালয়ে এমন 
শিক্ষার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন যেন শিক্ষার্থীরা জীবন সংগ্রামের উপযুক্ত সৈনিক 
হয়ে উঠতে পারে | মাধ্যমিক বিগ্ালয়ের উচ্চতর শ্রেণীর তিন বছর শিক্ষার্থীদের 
ভবিষ্যৎ জীবনের গতিপথ নির্ধারণের উপযুক্ত সময়। এই সময় শিক্ষার্থীরা স্বীয় 
সামর্থ্য ও দক্ষতা অন্গুসারে কে কোন পথে যাবে তা নির্দেশ করা হয়। মাধ্যমিক 
শেষ পরীক্ষায় কোন কোন শিক্ষার্থী কৃতকার্য হবে, আবার কেউবা অরুতকার্ধ 


De শিক্ষণ প্রসঙ্গে সমাজবিদ্যা 


হবে। কৃতকার্য শিক্ষার্থীদের কেউ-বা সাধারণ শিক্ষা, কেউ-বা কারিগরী বিদ্যা, 
কেউ বা চিকিৎসা বিদ্যা প্রভৃতি শিক্ষার বিভিন্ন পথে চলে যাবে বা জীবিকার্জনে 
নিয়োজিত xal অকৃতকার্য শিক্ষার্থীরা সামাজিক বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ ও 
প্রতিষ্ঠা লাভের চেষ্টা করবে। মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত শিক্ষালাভ সার্বজনীন ও 
অনিবাধ বিষয়রূপে গণ্য। জীবিকার ক্ষেত্রে যে যেখানে প্রবেশ করুক সমাজ জীবন 
থেকে কেউ দূরে সরে যাবে না.! এমনকি বর্তমান যুগের সন্যাস জীবনও একপ্রকার 
গোষ্ঠীবন্ধ ও নিয়মবহুল জীবনযাত্রা। সেখানেও শিক্ষা ও সামাজিক শৃঙ্খল! 
বিদ্যমান । সুতরাং মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত এমন শিক্ষা প্রবর্তন করা প্রয়োজন যেন 
শিক্ষার্থীরা সকলেই স্বাধীন গণতান্ত্রিক ভারতের উপযুক্ত নাগরিক হয়ে উঠতে 
পারে। এই উদ্দেশ্যে উচ্চতর মাধ্যমিক শ্রেণীর WU এমন কতকগুলি পাঠ্যবিষয় 
স্থির করা হয়েছে যা সর্বস্তরের শিক্ষার্থীকে শিক্ষালাভ করতে হবে। এই বিষয়গুলি 
XE পাঠ্য তালিকার ( Core Curriculum ) অন্তর্গত। 

XT পাঠ্য স্থচীর প্রধান উদ্দেশ্য হল সর্বস্তরের শিক্ষার্থীকে সাধারণ 
শিক্ষাদান। সকলকেই যাতে সামাজিক মানুষ করে গড়ে তোলা যায় সেদিকেই 
এই শিক্ষার মূল লক্ষ্য। মূল পাঠক্রম ছাড়া Retire অন্তান্ত 
পাঠ্য বিষয়ও বর্তমান যেগুলি শিক্ষার্থী CHR গ্রহণ করে। এই 
বিষয়গুলির লক্ষ্য হল শিক্ষার্থীকে বিশেষজ্ঞ ( Specialist ) করে গড়ে cete | 
সকলে সব বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হতে পারে না। শিক্ষার্থীরা Aa সামৰ্থ্য ও 
নিপুণত| অনুসারে বিষয় নির্বাচন করে এবং সেই নিবাচিত বিষয়ে বিশেষ 
পাণ্ডিত্য লাভের চেষ্টা! করে। বিজ্ঞান, গণিত, ইতিহাস, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সঙ্গীত- 
চারুকলা ইত্যাদি যে-কোন বিষয়ে শিক্ষার্থী বিশেষজ্ঞ হওয়ার চেষ্টা করতে পারে। 
ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় শিক্ষার্থী বিষয়গত পাণ্ডিত্যের উপর জীবিকার জন্য নির্ভর 
করতে পারে। মূল পাঠক্রমের বিষয়াদি শিক্ষার্থীর জীবিকার অবলঞন না হতে 
পারে, কিন্তু সামাজিক মানুষ হিসেবে বেঁচে থাক। ও বসবাস করবার জন্য সহায়ক 
হয়ঃ | জীবনে নানা বৃত্তি গ্রহণ করে শিক্ষার্থী প্রতিষ্ঠা অর্জন করতে পারে। 


কেহ হবেন ডাক্তার, কেহ হবেন অধ্যাপক, কেহ-ব। উকিল, কেহ ইঞ্জিনীয়ার 


l. “We wish to endow the future citizens With a human Outlook, equip 
them with a vision and a purpose. The core subjects will enable the PEE 
fo acquire a sense of values." —S. K, Kocbhar. j 


সমাজবিদ্যা £ মূল পাঠ্যবিষয় ৩১ 


ইত্যাদি; কিন্তু সকলকেই সামাজিক জীবনযাপন করতে হবে। sae: 
সুনাগরিক হওয়ার প্রশ্ন আসে আগে, আর বিশেষজ্ঞ হওয়া,বা পাণ্ডিত্য অর্জনের 
প্রশ্ন আসে পরে। মূল পাঠ্য বিষয়াদি শিক্ষার্থীকে সুনাগরিক ও সামাজিক 
করে গড়ে তোলার উপযোগী শিক্ষাদান ও মনোভাব RÈ করে। 

সুতরাং শিক্ষা পুনর্গঠনের পরিপ্রেক্ষিতে স্বাধীনোত্তর ভারতের মাধ্যমিক স্তরে 
মূল পাঠ্য বিষয়ের সংযোজন অমূলক নয় বরং খুবই Ge Zw | 

মূল পাঠক্রম (Core Curriculum )-কে শিক্ষার বিষয় হিসাবে গণ্য 
করা যায়; কারণ সকল স্তরের শিক্ষার্থীর জন্য মূল বিষয়গুলি পাঠ্য হিসেবে 
গণ্য। পশ্চিমব্দ মধ্যশিক্ষা পর্যৎ কর্তৃক ঘোষিত মূল বিষয়গুলির তাৎপর্য 
বুঝতে হলে অন্ততঃ ছুটি কমিশনের অনুমোদিত মূল পাঠক্রম পর্যালোচনা 
করা প্রয়োজন । যথা, (ক) রাধাকুষ্ণন কমিশন এবং খ) মু্দালিয়র 
কমিশন। : 


C= Sear কমিশন্েেব্র cen wer eH 
7ST ৪ 

সাধারণ শিক্ষা সম্পর্কে রাধাকুষ্ণণ কমিশনের বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য। এ 
সম্পর্কে কমিশন বলেন যে, মাধ্যমিক সুরে শিক্ষার্থীরা পরিবেশের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে 
সম্পর্কিত হবে । এর জন্য প্রাকৃতিক ও জীববিজ্ঞান বিষয়াদি পাঠ্যরূপে নির্ধারিত 
হওয়া উচিত। দ্বিতীয়তঃ, সাহিত্যের মাধ্যমে ভাষাশিক্ষার ব্যবস্থা এমনভাবে 
করা প্রয়োজন যেন শিক্ষার্থীরা পারস্পুরিক ভাব বিনিময়ের মাধ্যমে এই মুল্যবান 
জীবনের গতি, প্রকৃতি ও সমাজবদ্ধ কর্মপদ্ধতি অনুধাবন করতে পারে। বিদ্যালয় 
জীবনের প্রথমদিকে পাঠ্য বিষয়টি সহজ ও সরলভাবে উপস্থাপিত হবে, কিন্ত 
উচ্চতর শ্রেণীর দিকে একই বিষয় অধিকতর জটিল, ব্যাপক ও বিস্তৃত আকারে 


' পরিবেশন করা প্রয়োজন । তাই প্রাথমিক বিদ্যালয়ের “পরিবেশ-পরিচিতি? 


সামাজিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশকে সহজতর উপায়ে অল্প বয়স্ক শিক্ষার্থীদের নিকট 
উপস্থাপিত করা হয়েছে। উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের নবম ও দশম 
শ্রেণীর জন্য রাধাকুষ্ণণ কমিশন “সাধারণ fete এবং “দমাজবিদ্যা*র 
মাধ্যমে একই বিষয় ব্যাপকভাবে পরিবেশনের সুপারিশ করেন। 
Se দুটি বিষয় নবম ও দশম শ্রেণীর আবগ্তিক পাঠ্য বিষয়। 


Ss শিক্ষণ প্রসঙ্গে সমাজবিদ্যা 


কমিশনের রিপোর্ট saata ধার্য আবশ্যিক পাঠ্য বিষয়ের তালিকা 


নিম্নরূপ £_ 

1. Mother tongue ( corrective and effective use of language, acquintance 
and appreciation of selected literature ) 

2. Federal Language ( Comprehension and use in simple everyday 
situation ) 

-Or, 

A classical or Modern Indian Language (for those whose mother- 
tongue is the federal language ) ‘ 

3. English (Comprehension and Simple Composition ) 

4. Elementary Mathematics 

5. General Science (Physical & Biological) 

6. Social Studies (including a brief outline of world history with special 
emphasis on the history and geography of India) 


একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর জন্য কমিশনের পরিকল্পনা! : 
l. Mother Language. 
2. Federal Language. 
Or, 
_A. Classical or Modern Indian Language (for those whose mother- 
tongue happen to be the Federal language) 
3. English, 
4. General Science (Physical and Biological) 
Or, 
Social Studies (including elements of Economics and Civics) 


আমাদের মধ্যশিক্ষা es নবম ও দশম শ্রেণীর জন্য সমাজবিদ্ভাকে পাঠ্য 
হিসাবে গ্রহণ করেছেন। উহা একাদশ শ্রেণীর পাঠ্য নয়। পশ্চিমবঙ্গে 
দ্বাদশ শ্রেণীর বিদ্যালয় অনুমোদিত নয়। geat উহা আলোচ্যাংশের বহিভূতি। 
তবে দ্বাদশ শ্রেণী অস্থমোদিত হলে বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থীদের সমাজবিদ্যা! 
এবং কলাবিভাগের জন্ সাধারণ বিজ্ঞান পাঠ্য হিসেবে গৃহীত হওয়া বাঞ্চনীয় | 


A. (i) Mother-tongue er Regional Lanua 
mother-tongue and a classical language. 

(i) One other language to be chose. 

(a) Hindi (for those whose mother 


ge or composite Course of the 


n from among the fo) 


lowing : 
tongue is not Hindi) 


সমাজবিদ্যা : মূল পাঠ্যবিষয় vo 


Middle Stage) 
(c) Advanced English (for those who have studied it in the earlier 


| 
I 
tu 
(b) Elementary English (for those who have not studied it in the 
stage) 


(d) A modern Indian Language (other than Hindi) 
(c) A modern foreign Language (other than English) 
(f) A Classical Language. 


B. (i) Social Studies (General Course for the first two years only) 
(ii) GeneralScience including Mathematics (General Course for 
the first two ycars only) 


C. One Graft to be chosen from the following : 
(a) Spinning and weaving. 
(b) Wood-work. - 
(c) Metal-work. 
(d) Gardening - 
(e) Tailoring 
(f) Typography 
(g) Workshop Practice 
(h) Sewing—needle work and Embroidery. 
(i) Modelling. 


সাধারণ-বিজ্ঞান ও সমাজবিদ্ভাকে মূল পাঠক্রমের ev e করার যুক্তি 
উপলক্ষ্যে মুালিয়র কমিশনের বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য। কমিশন বলেন যে, 
সমাজবিগ্ভা এবং সাধারণ বিজ্ঞান উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালেয়র : AIS 
করা প্রয়োজন । যে সব শিক্ষার্থীর এচ্ছিক (Optional) বিষয়গুলি উক্ত 
দুই বিষয়ের সহিত সম্পর্কিত নয় তাদের জন্য ওঁ ছুই বিষয় হবে অবশ্য পাঠ্য। 
উক্ত ছুই বিষয় ভাষা ও হস্ত শিল্প ( Craft) সহযোগে সার্থক মূল পাঠক্রম 
(Core Cufficulum ) তৈরী করতে পারে। এই মূল পাঠনক্রমের সহিত 
শিক্ষার্থীরা স্ব-স্ব সামর্থ্য ও রুচি অনুসারে নির্বাচিত বিশেষ বিশেষ বিষয় নিয়ে 
মাধ্যমিক শিক্ষা শেষ করতে পারে | 
সমাজবিদ্যা এবং সাধারণ বিজ্ঞানের বিষয়বস্তু ( Course) হবে অতি 
সাধারণ এবং তা উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রথম | বছরের ST পাঠ/রূপে 
নির্দিষ্ট থাকবে। এর মাধ্যমে SS পরিবর্তনশীল বিশ্বের মানুষ, তার সমাজ 
| ও জীবন a পম্পর্কে মোটামুটি প্রয়োজনীয় বিষয় শিক্ষার্থীরা অবগত হতে 
পারবে । এ» প্রসংগে আমাদের মধ্য-শিক্ষা পর্যৎ কর্তৃক নির্বাচিত মূল 
পাঠ্যন্থ্চীও বিবেচ্য 1 2 
| 1 fano 
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CoD পশ্চিমবঙ্গ স্যশিক্ষা পৰ্ষৎ কর্তৃক হোলি 
SA পীল্যস্মুচীল্প ze: 


পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা। পর্যং কর্তৃক ঘোষিত উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্ালয়ের 
AT (১৯৬৬) রূপ একটু ভিন্নতর । নিয়ে পর্যৎএর ভাষায় প্রদত্ত মূল 
পাঠ্যস্থচী উল্লেখিত হলঃ 
Curriculum for the Higher Secondary Examination 
(from 1966) 


The curriculum is in two parts, viz. 
A. Core Subjects 


B. Subject for the Board's Higher Secondary 
Examination. 3 


To qualify for the Board's Examination a student must 
pass in all the core subject tests to be held by the school. 
A. Core Subjects 
A student must do these subjects in classes noted against 
each. 
1. Social Studies ( to be studied in Classes IX and X) 


2. General Science ( to be studied in Classes VI to X) 


3. Elementary Mathematics (to be studied in Classes 
VIto X) 


4. Craft ( to be learned in Classes VI to IX) 

উক্ত বিষয়গুলি লক্ষ্য করলে দেখা যায়, একমাত্র হস্ত শিল্প (02885) ব্যতীত 
অন্য তিনটি বিষয় দশম শ্রেণীতে শেষ হচ্ছে। AR কর্তৃক গৃহীত পরীক্ষা 
দেবার উপযুক্ততা অর্জনের জন্য Humanities, Science, "Technical, 
Commerce, Agriculture, Fine Arts এবং Home Science প্রভৃতি 
সকল স্তরের শিক্ষার্থীকে মূল-বিষয় পড়তে হচ্ছে; পরীক্ষা Rotes কর্তৃক গৃহীত 
হবে। শিক্ষার্থীর প্রাপ্ত নম্বরটি মাধ্যমিক স্তরের শেষ পরাক্ষার বর পত্রে উল্লেখিত 
থাকবে 1 তবে এই 383 পরীক্ষার শ্রেণী (Division) বিচারে সাহায্য করবে না। 

পাঠ্য বিষয়ের প্রয়োজনীয়তা থাকলেও সকল বিভাগের ( Stream ) 
শিক্ষার্থীকে সব কট পাঠ্য বিষয় পড়তে বাধ্য করা যুক্তিযুক্ত হয়নি। পাঠ্য 


SESS 
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পুস্তকের গুরুভার কমান যদি কর্তৃপক্ষের ইচ্ছা হয় তাহলে কলা বিভাগীয় 
শিক্ষার্থীকে সমাজবিদ্যা বা বিজ্ঞানের ছাত্রকে পৃথক সাধারণ বিজ্ঞান পড়তে 
বাধ্য না করলেও চলে । আশার কথা, ১৯৭৮ i থেকে পর্যৎ এই অভিমত 
কার্যকরী করবে বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। 

দশমমান বিদ্যালয়ের বিষয় নির্বাচন উপলক্ষে মুদালিয়র' কমিশনের বক্তব্যটি 
গ্রনিধানযোগ্য। এখানে এচ্ছিক পাঠের (Optional) সদৃশ বিষয় 
(allied subjects) ai হলে শিক্ষার্থীরা সমাজবিদ্যা আর সাধারণ 
বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশুনা করতে পারে।: সেই হিসেবে দশমমান বিদ্যালয়ে 
শিক্ষার্থীরা ইতিহাস ও ভূগোলের পরিবর্ত বিষয়রূপে ( Substitute 
Subject ) সমাজবিদ্যা নিয়েই পড়গুনা করে। 


২। সমাজবিগ্যান্ষে মুল বিলক্রল্পপে পল্লিগশিত 
Sas পক্ষে "fe (Reasons for adopting Social Studies 


as Core subject ) 2 


সমাজবিদ্যাকে মুলপাঠ্য তালিকার (Core curriculum) wwe 
করার পেছনে যথেষ্ট যুক্তি আছে। যুক্তিগুলিকে (ক) মনস্তাত্বিক, খে) সামাজিক, 
(গে) ব্যবহারিক এবং বে) শিক্ষামূলক যুক্তি হিসেবে বর্ণনা করা যেতে পারে | 

(ক) মনস্তান্তবিক যুক্তি ( Psychological Reasons ): মানুষ তার 
পরিবেশের পালিত সন্তান। স্ব-স্ব পরিবেশে প্রতিটি মানুষ পুষ্ট ও বর্ধিত হয়। 
অনুকুল জল-আলো-বাঁতাস পেলে ধরিত্রীর বুকে যেমন quif পুষ্ট বধিত ও 
ফলেছুলে পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় তেমনি মানুষও অনুকূল পরিবেশে ব্যক্তিসত্বা ও 
সামাজিক সত্বাকে বিকশিত করে। শৈশবেই শিশু-মন পরিবেশকে জানতে 
চায়, চিনতে চার । কি, কোথায়, কেন__ইত্যাদি প্রশ্নবানে সে মাতা, পিতা 
বা স্বজনকে বিরক্ত করে। মানবমনের এই প্রশ্ন চিরজাগ্রত; শুধু রূপের 
পরিবর্তন হয় মাত্র। তা না থাকলে ঈশ্বর সৃষ্ট অন্য জীবের. মত মাম্যও 


1. We have recommended that a general course in Social Studies and 
General Science should be provided at the High School stage for those who 
do not take up these (or allied subjects) among their optionals” 

Secondary Ed. Commission Chap. VI 


৩৬ শিক্ষণ প্রসঙ্গে সমাজবিদ্যা 


শুধু খান্ত সংগ্রহে ও জীবন রক্ষায় মৃত্যু পর্যন্ত কালক্ষয় করে যেত। উন্নজ 
সমাজবদ্ধ জীব বলে সে শরেষ্ত্ব প্রমাণ করতে পারত না। পরিবেশকে জানবার 
আগ্রহ বয়োঃসদ্ধিক্ষণের প্রারম্ভে আরও নীরব অথচ প্রবল আকার ধারণ করে L 
সমাজবিদ্যা শিক্ষার্থীর মনের এই চাহিদা পূরণ করে। তাই এই বিষয়টির মাধ্যমে 
স্বদেশ ও বিদেশের বিভিন্ন পরিবেশের অতীত ও বর্তমানের ঘটনাবলী শিক্ষার্থীর) 
জানতে পারে। | 

দ্বিতীয়তঃ, মনস্তাত্বিক গবেষণায় এ-সিদ্ধান্ত সর্ববাদী সন্মত যে, শিশু মূর্ত at 
বাস্তব জিনিসকে বেশী পছন্দ acai বিমূর্ত জিনিস বা বিষয়কে তারা সহজে 
অনুধাবন করতে পারে না। কল্পনা শক্তির বিকাশ তখনও পূর্ণমাত্রায় তাদের হয়নি ॥ 
অথচ জীবনের চেয়ে বাস্তব জিনিস, আর কিছু নেই। সমাজবিদ্যা এমনিই 
বিষয়, যা জীবন সম্পর্কে বাস্তব শিক্ষাদান করতে পারে। বাস্তবতার মাধ্যমে 
শিক্ষাদান জীবন্ত ও হৃদয়গ্রাহী হয়ে ওঠে। পু'থিগত বিদ্যা! মনের সেই অভাব 
পুরণ করতে পারে All সমাজবিদ্যার বিষয়বস্তু শিক্ষার্থীকে যথাসম্ভব বাস্তব 
বিষয়াদি সরবরাহ করে। পরিচিত বিধয়াদির মাধ্যমে অপরিচিত পরিবেশ 
সম্পর্কে শিক্ষার্থী সহজে জ্ঞানলাভ করতে পারে। সমাজবিদ্াকে মূল পাঠ 
Raag গ্রহণ করার পেছনে ete একটি অন্যতম যুক্তি | 

তৃতীয়তঃ, মানুষ জ্ঞানার্জন করে জীবনের প্রয়োজনে । এই জ্ঞানকে খণ্ড খণ্ড 
করে চিন্তা করা ael পারস্পরিক সম্পর্ক বজায় রেখে বিভিন্ন বিষয়াদিকে 
সামগ্রিকভাবে চিন্তা করলে তবেই সেই চিন্তাজিত জ্ঞান কাধকরী zal 
মনস্তত্ববিণ পণ্ডিতরা সামাজিক জটিলতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উক্ত উপায়ে জ্ঞানার্জনের, 
পথ নির্দেশ দিয়েছেন। Stal বলেন, কোন বিষয়ের অংশ সমগ্রের সমান নয় 
অংশ জড় ও গতিহীন নিআঁব হয়ে পড়ে । আর সমগ্র সর্বদা জীবস্ত, গতিশীল এবং 
ফলপ্রদ উপায় নির্দেশ করে। যেজন্য পাঠক্রমের ওক্যসাধনই বর্তমান শিক্ষাধারার, 
অনিবার্য বৈশিষ্ট্য। ইতিহাস, ভূগোল, অর্থনীতি ও পৌরনীতি পৃথক পৃথক 
ভাবে বৈচিত্রাপুর্ণ জীবন সমস্যার সমাধান আনতে পারে না। উল্লিখিত প্রতিটি 
পাঠ্য বিষয়ের ব্যাপকতা শিক্ষার্থীর কর্মভার বৃদ্ধি করে কিন্তু জীবনের প্রয়োজন 
মেটাতে পারে না; বরং আধুনিক জটিল জীবন সমস্যায় ইন্ধন জুগিয়ে 
শিক্ষার্থীর রুচি, আশা আকাজ্জাকে f D করে দেয়। সমাজবিদ্া হল 
এসকল fers ব্যাপক ও RRS রূপ। সুতরাং এই একটি বিষয়ই 
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শিক্ষার্থীর বস্ততান্্িক, প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের সহিত যথার্থ সম্পর্ক 
fade করে তাকে আধুনিক জীবনযাত্রার সহিত সামঞ্জস্য বিধানের ক্ষমতা অর্জনে 
সহায়তা করে। সমাজবি্ঠার বিষয়বস্তকে এমনভাবে সুসংহত ও একক জম্পর্কের 
পরিপ্রেক্ষিতে সুসজ্জিত করা হয় যে, এই একটি বিষয়ই শিক্ষীর্থীর ব্যক্তিগত 
সত্তাকে সামাজিক সত্তার সঙ্গে যোগস্থত্র রচনায় সাহায্য করে। এর [মাধ্যমে 
শিক্ষার্থীর সামাজিক মন, সত্যবাদিতা, ots ও সংপ্রবৃত্তি, সহনশীলতা সমবায় 
কর্মপ্রবৃত্তি, এক ও ভ্রাতৃত্ব বোধ বিকশিত হয়। বিষয়টি শুধু শিক্ষার্থীর জ্ঞানার্জনে 
সহায়তা করে না, সংকর্মেও প্রণোদিত করে। স্থৃতরাং বিষয়টিকে মূল পাঠ 
বিষয়ের (Core Curriculum ) wee করা যুক্তি সঙ্গত হয়েছে | 

(3) সমাজতান্ত্িক যুক্তি ( Sociological Reasons ) : অষ্টাদশ শতারীর 
করাসী বিগ্রব ও শিল্প বিপ্লব ইউরোপের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক 
ইত্যাদি প্রতিটি জীবন সমস্তায় পরিবর্তন নিয়ে আসে। বর্তমান শতাব্দীর 
ছুই মহাঁসমর সেই পরিবর্তনকে পৃথিবীর দিকে দিকে সংক্রামিত করে। ভারতও 
সেই পরিবর্তনের প্রভাব থেকে মুক্ত ছিল না। ভারতের জীবন-সমস্তার দিকে 
দিকে এসেছে পরিবর্তন। এদেশের সেই পুরাতণ সামাজিক কাঠামে। ভেঙ্গে 
চুরমার হয়ে গেছে। সেই একান্বর্তা পরিবার আর নেই, পিতা-মাতা, ঠাকুরদা- 
ঠাকুমা, কাকা জ্যাঠা প্রভৃতি আর একায়ে প্রতিপালিত হন না । তখন einst 
পরিবারের পরিজনবর্গ পারস্পরিক সহযোগিতায় পারিবারিক মঙ্গল ও উন্নতি 
সাধন করতেন। এক একটা পরিবারই ছিল পারিবারিক বিদ্যালয়। এই বিদ্যালয়ে 
শিশুরা শিখত পারিবারিক পেশা ও কাজকর্ম । তাঁদের মনে জাগত পরিজনদের 
acy মিলেমিশে থাকার প্রবৃত্তি। এই প্রবৃতিই পাড়া, গ্রাম, অঞ্চল ও 
garta সামাজিক পরিবেশে বিকশিত হয়ে পড়ত। পরিবারই সামাজিক 
শিক্ষার বীজ বপন করত শিশু-মনে। পরিবারের আজ দেই গঠন-ধর্মী 
প্রভাব শক্তিশালী নয়, পারিবারিক সংহতি নষ্ট হয়ে ছিন্নবিছিন্ন হয়ে গেছে। 
এখনকার পরিবার শিশু-মনে আর সামাজিক শিক্ষা দিতে পারে না। অথচ এই 
সামাজিক শিক্ষার অভাবই হল স্বদেশের Ga ও সংহতি বিনষ্টের অন্যতম 
কারণ। শুধু তাই নয়, একমাত্র কারণ বললেও অত্যুক্তি হয় না। 

তাই দেশের শিক্ষাবিদরা আজ চিন্তান্বিত। শিক্ষার্থীর সামাজিক প্রবৃত্তির 
বিকাশকে তো অস্বীকার ও অবহেলা করা যায় না। গৃহ এবং সম্প্রদায় NA 
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সামাজিক শিক্ষাদানে অক্ষম তখন বিদ্যালয়কেই এই দায়িত্ব নিতে হবে । আধুনিক, 
শিক্ষাব্যবস্থায় তাই বিদ্যালয়ই উপযুক্ত স্থান যেখানে শিক্ষার্থী সমাজ জীবনের 
উপযোগী শিক্ষা গ্রহণ করবে । বিদ্যালয়ের পরিবেশ ও কর্মসুচী এমন হবে যেন 
শিক্ষার্থী সমাজজীবনে অভ্যস্ত হওয়ার উপযোগী অভিজ্ঞতা আরত্ব করতে পারে। 
সামাজিক সংস্থা হিসেবে বিদ্যালয়ই শিক্ষার্থীকে সমাভীকরণের দায়িত্ব নেবে। 
সমাজবিগ্ভার উপযোগিতা এখানেই নিহিত। সমাজবিগ্ভাই একমাত্র বিষয় 
বার মাধ্যমে শিক্ষার্থী সামাজিক শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। এর মাধ্যমে 
শিক্ষার্থী জানতে পারবে সমাজ জীবনের রূপ ও বৈচিত্র্য, তার অতীত ও 
বর্তমান উথ্থান, প্রগতি ও পরিবর্তন। শিক্ষার্থীর মনে চেতনা জাগবে, কি 
করে বর্তমানকে স্থন্দর করে গড়ে তোলা যায়। এর মধ্যে একদিকে যেমন 
শিক্ষার্থীর মনে ভাগবে শ্বদেশ-গ্রীতি অন্ত দিকে তেমনি আস্তজাতিকতার বীজ 
অংকুরিত হবে__ভোবুদ্ধি দূরীভূত হবে তার মন থেকে। সে বুঝবে, এই 
পৃথিবীর মান্য এক । সমাজবিগ্াই একমাত্র বিষয় যা শিক্ষার্থীর মনে এমনি 
করে সার্বজনীনতা৷ ও বিশবভ্রাতৃত্ব বোধের শিক্ষা দিতে পারে | 

গে) ব্যবহারিক যুক্তি (Practical Reasons): ভারত আজ 
স্বাধীন সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র। বিশাল এই ভারতের গণতন্ত্রকে সাফলামণ্ডিত 
করতে হলে তার শিক্ষা ব্যবস্থাকে এমন ভাবে পুনর্গঠিত করতে হবে যেন 
শিক্ষার্থীদের মন গণতন্ত্রের জন্য প্রস্তুত হয়। দ্বিতীয়তঃ, সার্বজনীনতা ও 
পরম সহিষুতা ভারতের অন্যতম রাষ্টরনৈতিক বৈশিষ্ট্য। শিক্ষার পুনর্গঠনমূলক 
কর্মন্থচীর বিশেষ লক্ষ্য হল এই বৈশিষ্ট্যকে বূপায়িত করা। ভারতরাষ্ট্রের তৃতীয় 
লক্ষ্য হল দেশবাসীকে দারিদ্র্য থেকে মুক্ত করা। এই লক্ষ্যকে কাৰে পরিণত করবার: 
জন্য অর্থ নৈতিক বিবিধ পরিকল্পনা বাস্তবে রূপায়িত করার প্রচেষ্টা চলছে। এই 
MH সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজ গঠন, জাতীয় Ba; ও সংহতি প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি 
জাতীয় নীতি হিসেবে গৃহীত। এই নীতিগুলিকে কাজে পরিণত করতে হলে 
শিক্ষার পুনর্গঠন নিতান্ত প্রয়োজন । এই প্রয়োজনের তাগিদেই মাধ্যমিক 
বিদ্যালয়ের পাঠ্যস্থচীর পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করা ইয়েছে। এজন্য সমাজবিদ্যা- 
নামক নতুন বিষয়কে মূল পাঠ্য তালিকার GEES করা অপরিহাধ। 

বর্তমান ভারতের শিক্ষার্থীদের গণতান্ত্রিক ভাবধারায় তৈরী করা প্রয়োজন ॥ 
কারণ, পরিণামে এই শিক্ষার্থীরাই ভারতের ভাবী নাগরিক হয়ে স্বীয় অধিকার, 
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ভোগ ও কর্তব্য পালন করবে। এই শিক্ষা একমাত্র সমাজবিগ্াই দিতে পারে। 
সমাজবিছ্াার মাধ্যমে শিক্ষার্থী জানবে তার পরিজন, পরিবেশ ও দেশবাসীকে | সে 
জানবে পারস্পরিক আশা-আকাজ্া, ভাল-মন্দ, প্রয়োজন-অপ্রয়োজন ইত্যাদি । 
এর ভেতর দিয়ে শিক্ষার্থীর মন থেকে ভেদাভেদ জ্ঞান দূরীভূত হবে, সে হিংসা, cw, 
বাদ-বিসংবাদ ভুলে গিয়ে সার্বজনীন চিন্তায় ও পরমত-সহিষ্ণুতার শিক্ষায় দীক্ষিত 
হবে। নিজেকে ও ্বদেশকে প্রকৃতই যদি সে চিনতে পারে তবে সে চেষ্টা 
করবে ভারতকে দারিদ্র্য মুক্ত করে সুন্দর ও এশ্বর্যময় ভারত গঠণ করতে d 
সেই স্বপ্নময় ভারতের প্রতিষ্ঠা করতে হলে শিক্ষার্থীকে প্রথমে হতে হবে সুনাগরিক । 
সমাজবিগ্ভাই শিক্ষার্থীর শরীর ও মনে স্ুনাগরিকের গুণাবলী, নৈপুণ্য ও 
সামর্থে বিকাশ ঘটাতে পারে ॥ বৈচিত্র্যময় ভারতকে যদি সে চিনতে পারে 
তাহলে মরু; পর্বত, উপত্যকা, বনজঙ্গল, ভাষা, আচার-ববহার, কৃষ্টি ও সভ্যতার 
পার্থক্য তাঁকে আটকে রাখতে পারবে না। আজকের দিনের শিক্ষার্থীরাই গড়ে 
তুলবে বৈচিত্রোর মধ্যে এক্য। সমাজবিদ্ছাই শিক্ষার্থীকে দিতে পারে সেই জ্ঞান, 
সেই অভিজ্ঞতা, সেই সার্বজনীন ও বিশ্বজনীন শিক্ষা | 

আধুনিক বিশ্বে বিজ্ঞান মানুষকে প্রচণ্ড শক্তির অধিকারী করেছে। 
ব্যবহারিক জীবনে বিজ্ঞানের অতুলনীয় প্রভাব এবং উপযোগিতা SNF I 
কিন্তু বিজ্ঞান মানুষকে যে অপরিমেয় শক্তির অধিকারী করেছে, সে শক্তিকে 
সংযত ও স্ুসমন্বিতভাবে প্রয়োগ করার Cas মাগ্ষের নেই। একদিকে ব্যবহারিক 
বৈজ্ঞানিক শক্তির প্রভাব, অন্যদিকে আত্মিক শক্তির অবহেলা মানব সভ্যতায় 
যে প্রত্যয়ের সংকট WE করেছে তাকে ছুই সংস্কৃতির ছন্দ ( Conflict of two 
cultures) বলে অভিহিত করা হয়। অশান্ত পৃথিবীর বুকে শাস্তি প্রতিষ্ঠা 
করতে গেলে মানুষের মনে আনতে হবে পরিবর্তন । কিন্তু যে-ম্ন faf 
ছাচে গঠিত তার পরিবর্তন আনা দুঃসাধ্য ব্যাপার। অপেক্ষা করতে হবে ভাবী 
স্ুনাগরিকদের wg আজকের শিক্ষার্থীরাই ভাবীকালের সুনাগরিক হবে। 
তাদের মন থেকে জাতি, ধর্ম, fes ও সংস্কৃতি সম্পফিত ভেদাভেদ দূর করে দিয়ে 
সৰমানবধ্মী গুণরাঁজির প্রতিষ্ঠা করতে হবে-_তাদের শেখাতে হবে পরমত . 
সহিষ্ণুতা, সাৰ্বজনীনতা, বিশ্বজনীনতা। বিদ্যালয় পাঠ্যবিষয়গুলির মধ্যে 
সমাজবিষ্ভাই দিতে পারে এই শিক্ষা। সমাজবিগ্ভাই ঘটাতে পারে মানসিক 
গ্রসারতা, আনতে পারে বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধ ৷ বিদ্যালয়ে পঠিত say বিষয়াদি 
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শিক্ষার্থীর এসব. গুণাবলী বিকাশে তন্বগতভাবে অংশত সাহায্য করতে পারে। 
কিন্ত ব্যবহারিক ভিত্তিতে অজিত গুণ ও কৌশলাদি অধিকতর দীর্ঘস্থায়ী ও 
কর্মমুখীন আজ এই যুগসন্ধিক্ষণে আমরা শিক্ষার এই ব্যবহারিক দিকটাকে 
- ধকানক্রমে অবহেলা করতে পারি না। সমাজবিদ্যা we শিক্ষার সঙ্গ 
ব্যবহারিক শিক্ষার সংযোগ সাধনে অগ্রগামী । অতএব জমাজবিগ্াকে মূল 
পাঠ্য তালিকার ( Core Curriculum ) Says করা সমীচীন । 

() শিক্ষামূলক যুক্তি (Educational Reason ) z শিক্ষা ও জীবন 
সমব্যাপক- শিক্ষা প্রক্রিয়ায় কোন সীমা GE জন্ম থেকে মৃত্যু পযন্ত 
মানুষ শিক্ষা লাভ করে। এই শিক্ষা, লাভ দু’ প্রকারে সম্ভব, (১) পাঠাম্গশীলনের 
মাধ্যমে আর (২) ব্যবহারিক কাজ-কর্মের ভেতর দিয়ে | জীবিকার্জনের জন্য মানুষ 
যখন কর্মে লিপ্ত হয়, তখন পাঠ চর্চার সুযোগ অনেকের থাকে না। সাধারণতঃ 
পাঠাম্ুশীলন ততদিন সম্ভব যতদিন মামুষ ছাত্রাবস্থা বজায় রাখতে পারে। তাই 
সাংসারিক জটিলতার আবর্তে অনেককে বলতে শোনা যায়_‘আমি ইতিহাস 
পড়িনি, আমি শাসনতন্ত্র জানি Woe কিন্তু প্রতিটি মানুষের তার 
সমাজের সঙ্গে সম্পর্কিত যাবতীয় বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান থাকা একান্ত গ্রয়োজন। 
সমাজবিদ্যা এরূপ একটি প্রয়োজনীয় জ্ঞান ভাগ্ডার। সাংসারিক কর্ম জীবনে 
প্রবেশের পূর্বে সমাজবিদ্যা শিক্ষার্থীকে জ্ঞান লাভের অপূর্ব সুযোগ প্রদান করে। 
শিক্ষার্থীকে এই সুযোগ থেকে বঞ্চিত করার অর্থ, বাস্তব জীবনে সহায়ক বু 
তথ্য ও তব জ্ঞান থেকে তাকে বঞ্চিত করা। স্থতরাং একারণেও আমরা 
সমাজবিদ্যাকে মূল পাঠ্যস্থচীর (Core Curriculum ) অন্তভূক্ত করা 
যুক্তিযুক্ত বলে মনে করি | 
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( Social Studies Curriculum ) 


সমাজবিদ্যার ক্ষেত্র ও তার পরিধি বহু বিস্তৃত। জীবন ও সমাজের 
সবটুকুই সমাজবিছ্ার সঙ্গে সম্পকিত। সুতরাং সমাজবিদ্যার বিষয়বস্তুর সীমা 
নির্দেশ কর! দুরহ। এ যেন অনন্ত জ্ঞান-সমুদ্র। পক্ষান্তরে শিক্ষার্থীদের সময় 
ও সামর্থ্য. সীমিত । তাদের এই সীমাবদ্ধ সময় ও সামর্থ্যের পরিপ্রেক্ষিতে 
সমাজবিদ্যার পাঠ্যস্থচী নির্ধারণ করা প্রয়োজন। অন্যথায় যুগোপযোগী নিতান্ত 
প্রয়োজনীয় শিক্ষা থেকে শিক্ষার্থীরা বঞ্চিত হবে। কিন্তু কাজটি অত্যন্ত দুরূহ 
ও সমস্তা জর্জরিত। অথচ এমন কোন যাদুমন্্র নেই যার মাধ্যমে নীতি নির্ধারণ 
gma ও নিখুঁত হতে পারে। পরিবর্তনশীল কালের গতির সন্ধে মানুষ ও তার 
সমাজের প্রয়োজন যথারীতি বিবতিত হয়। তবুও সামাজিক এই বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে 
সঙ্গতি রেখে যতদূর সম্ভব ব্যক্তি ও পরিবেশের প্রয়োজন অনুসারে LIPIESEI 
নির্বাচনের নীতি নির্ধারণ একান্ত কাম্য ৷ 


S| সাম্যনিক শিক্ষা কমিশনের সতে পাল্যস্তুচ্টী 


edocs নীতি (Principles of Curriculum Construc- 
tion according to the Secondary Education Commission ) 2 


মুদালিয়র কমিশন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পাঠ্যন্থচী প্রণয়নের কতকগুলি 
নীতি নির্ধারণ করেছেন।£ সমাজবিদ্যার পাঠ্যস্থ্চী সংগঠনের ক্ষেত্রেও সেগুলি 
পুনধিবেচন। করা যুক্তিযুক্ত | 

প্রথমতঃ, আধুনিক শিক্ষানীতি অন্থসারে শুধু শ্রেণী কক্ষে যে-সব RE 
পড়ান হবে, তাই-ই পাঠ্যস্থচী নয়। যুগধর্ম হিসেবে সেই চিরাচরিত প্রথা 
আজ পরিত্যজ্য। শ্রেণীকক্ষ, পাঠাগারে, গবেষণাগারে, কর্মশালায়, খেলার - 


1. Report of the Secondary Education Corr mission (1952-53), Chapter VI 
Page-66. 
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মাঠে এবং শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর সমবেত কর্মকাণ্ডের মধ্যে শিক্ষার্থীরা যা কিছু 
অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে, সব কিছুই পাঠ্যস্থচীর অন্তর্গত । মান্য সামাজিক জীব, 
সমাজ জীবনে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্যে শারীরিক ও মানসিক সব 
দিকের পূর্ণ বিকাশ একান্ত প্রয়োজন। চিন্তার সঙ্গে কর্মের সংযোগ যদি হয় 
তবেই শিক্ষা সার্থকতার দিকে অগ্রসর হবে। সমাজবিদ্যার বিষয়বস্তু নির্ধারণের 
ক্ষেত্রে এই নীতি প্রয়োগের যথেষ্ট gati আছে। শিক্ষার্থী যদি 
পারিপাশ্বিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে চিন্তা ও কর্মের মাধ্যমে নিজেকে সমাজে 
সুপ্রতিষ্ঠিত করতে পারে তবেই সে সুসমঞ্জস ব্যক্তিত্বের (balanced 
personality ) অধিকারী হবে। সমাজবিদ্যার পাঠ্যস্থচী প্রণরণে এই নীতি 
অপরিহার্য | 

দ্বিতীয়তঃ, পাঠ্যন্থচীর বৈচিত্র্য এবং পরিবর্তনশীলতা শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত 
পার্থক্যের প্রয়োজনীয়তা মেটাতে পারে। আধুনিক শিক্ষানীতি মনোবিজ্ঞান 
আশ্িত ৷ ছাত্র-ছাত্রীদের মানসিক অবস্থা, মস্তিষ্কের গ্রহণ ও সংরক্ষণ ক্ষমতার উপর 
শিক্ষণীয় বিষয়ের গুরুত্ব ও পরিমাণ নির্ভর করে। তাদের ইচ্ছা ও রুচির বিরুদ্ধে 
জোর করে কিছু চাপিয়ে দিলে বিষয়বস্তুর উপর স্বাভাবিক ভাবে বিতৃষ্ণার RÈ হয়। 
এই বিতৃষ্ণাই শিক্ষার্থীদের স্বাভাবিক বিকাশের প্রতিবন্ধক হয়ে দীড়ায়। ফলে 
শিক্ষাদানের সমুদয় প্রচেষ্টা ব্যর্থ হবে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। সমাজবিদ্যার 
পাঠ্যহ্থচী প্রণয়নের ক্ষেত্রে এই দ্বিতীয় নীতিও অপরিহার্য। তাই পাঠ্যস্থচীকে 
বৈচিত্র্যময়, সম্প্রসারণশীল করে গড়ে তোলার যথেষ্ট সুযোগ থাকা চাই। প্রাথমিক 
বিদ্যালয়ের ‘পরিবেশ পরিচিতি*তে শিশু-মনের স্বাভাবিক বিকাশের প্রচেষ্টা 
পরিলক্ষিত হয়। অতি পরিচিত বিষয়বস্তর মাধ্যমে শিশু-মন ভূগোল, বিজ্ঞান, 
ইতিহাস, স্বাস্থয-বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে। শিশুরা 
এসকল বিষয়গুলি পৃথক পৃথক না পড়ে একত্রে পরস্পরের মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক 
রেখেই পাঠাভ্যাস করে। “পরিবেশ পরিচিতিতে” ব্যবহারিক শিক্ষালাভের 
অফুরন্ত qaii রয়েছে। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সমাজবিদ্ভার পাঠস্থচীতে 
ঠিক একই উপায়ে শিক্ষার্থীদের স্বাভাবিক বিকাশের সুযোগদানের প্রচেষ্টা 
চলছে। এখানে অল্পবুদ্ধি সম্পন্ন শিক্ষার্থীও সমবায় কর্মপদ্ধতির ভিত্তিতে নিজেকে 
অন্য বন্ধুদের একজন বলে বুঝতে পারবে এবং তারও ব্যক্তিত্ব বিকাশের পথ 
স্বাভাবিক হবে__এতে সন্দেহের অবকাশ থাকতে পারে না। 


f 
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তৃতীয়তঃ, মান্য সামাজিক জীব। সমাজ ব্যতিরেকে শিক্ষা সম্পর্কীয় চিন্তা 
অমূলক। পাঠ্যস্থচী নির্ধারণের za এমন হওয়া. উচিত, যেন সমাজ জীবনের 
সঙ্গেও পাঠ্যস্থটীর নিবিড় সম্পর্ক থাকে। শিশু যেন সমাজ-জীবনের বিশেষ 
বিশেষ ধারার ace পরিচিত হতে পারে। সংঘবদ্ধ মানব জাতির মেরুদণ্ড হল 
উৎপাদনমূলক কাজ। এই উৎপাদন মূলক কাজ ব্যতীত সমাজের প্রগতি 
অব্যাহত থাকতে পারে ail মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষা শেষে অধিক 
সংখ্যক শিক্ষার্থী অমাজ-জীবনে প্রবেশ করবে এবং অল্প সংখ্যক উচ্চতর 
শিক্ষা গ্রহণ করে সমাজের নেতৃত্ব করবে। সুতরাং মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের 
পাঠ্যস্থচীতে উৎপাদনমূলক কাজের স্থান নির্দেশ করা উচিত। শিক্ষাবিভাগ 
কর্তৃক অনুমোদিত ASRS দেশ ও কালের প্রয়োজন অন্ুদারে যাতে. 
পরিবর্তনশীল হয়, সেরূপ নির্দেশও থাক! বাঞ্ছনীয় । সমাজবিদ্যার পাঠস্থচী 
পরিবর্তনশীল, বাস্তবধ্মী ও সমাজধ্মী হওয়া উচিত, যেন শিক্ষার্থী সমাজের 
অঙ্গ হিসেবে স্বদেশের মানুষ হয়ে গড়ে উঠতে পারে। 

চতুর্থতঃ, কর্ম ও বিশ্বাস দুই-ই জীবনের অঙ্গ । একটি ছাড়া অন্যটি 
একঘেয়েমির নামান্তর | পাঠ্যস্থচী প্রবর্তন করার সময় পড়াগুনার সঙ্গে অবসর 
বিনোদনের gata সুবিধের দিকে লক্ষ্য রাখ! বিশেষ প্রয়োজন। কর্মের রুচি 
নিহিত অছে বিশ্রামের অন্তরালে আবার বিশ্রামের রুচি আছে কর্মের প্রাণবস্তুতে। 
উভয়ের সংমিশ্রণে gefa উদ্ভব অবশ্যম্ভাবী । শিশুর ভবিষ্যংকে সুন্দর করে 


গড়ে তুলতে হলে gea স্থান অনন্বীকার্ধ। সমাজবিদ্ার পাঠ্যন্থচীতে 


শিশু-মনকে সুরুচিসম্পন্ন করে গড়ে তোলার অপূর্ব সুযোগ রয়েছে। সমাজবিদ্যার 
ব্যবহারিক দিকটা শিক্ষার্থীকে যেমন কর্মে নিয়োগ করে তেমনি অবসর বিনোদনের 
মাধ্যমে আনন্দ বর্ধন করে। এখানেও সাস্কৃতিক ক্রিয়াকাণ্ড খেলাধুলা প্রভৃতির 
মাধ্যমে শিক্ষার্থীর শারীরিক ও মানবিক পূর্ণ বিকাশ সাধনের এবং সঙ্গে 
সঙ্গে দেশের রুচিসম্পন্ন সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলবার সুযোগ RINA h 
সুতরাং সমাজবিগ্ভার পাঠ্যন্থটী AVS করার সময় উক্ত সুযোগ যাতে abe 
প্রকৃষ্ট পরিমাণে থাকতে পারে তার চেষ্টা করা উচিত। f 

অবশেষে বলা যায়, পাঠ্যক্থ্চীর অন্তর্গত বিভিন্ন. বিষয়গুলিকে পরস্পুর 
সম্পর্কবিহীন পৃথক পুথক মনে ন! করে সামগ্রিক জীবন ধারার এক- 
একটি দিক হিসেবে গণ্য করা বাঞ্ছনীয় । সমাজবিষ্ঠার বিষয়বস্ত-সংগঠন 
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এই নীতির উপর ভিত্তি করেই প্রতিষ্ঠিত। এখানে ইতিহাস, ভূগোল, 
অর্থনীতি, রাজনীতি এবং মানব জীবন ও সমাজের অন্যান্ত প্রয়োজনীয় 
বিষয়াদিকে এই পুস্তকে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। এখানে IT 
( Correlation ), সংমিশ্রণ (fusion ) এবং সংহতি-র (Integration )- 
নীতি পূর্ণভাবে sty এবং সমগ্র বিষষবন্তর কেন্দ্র হল মানব জীবন। 
অতএব সমাজ-বিদ্যার পাঠ্যস্থচী এমনভাবে প্রস্তুত করা উচিত তা যেন সামাজিক 
মানুষের জীবনকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন বিষয়ের মৌলিক পার্থক্য হারিয়ে 
জীবনের এক-একটি দিক হিসেবে শিক্ষার্থীর মনে দানা বাধতে পারে। শিক্ষার্থী 
নিজেকে প্রস্তুত করবে সমাজ-জীবনের উপযুক্ত নাগরিক হিষেবে। তার দৃষ্টিভঙ্গি 
প্রসারিত হবে মানবকে কেন্দ্র করে। নিজের বাড়ি, ঘর, গ্রাম, নগর ও স্বদেশের 
মানুষকে জেনে শিক্ষার্থী প্রবেশ করবে পৃথিবীর বৃহত্তর মানব সমাজে | সে বুঝবে 
মানুষ মাত্রই মানুষ, সমগ্র পৃথিবীর মানুষ এক; তারা একই বিশ্বে বসবাস করে। 


২। asiaa fece নিৰ্বাচন ae 


( Principles for Selecting materials for Social Studies ) : 


মুদালিয়ার কমিশন নির্ধারিত নীতি সমাজবিগ্ভার বিষয়বস্তু নির্বাচনে যথেষ্ট 
sepe | তবুও নবজাত বিষয়টির জন্য নতুন কয়েকটি নীতির বিশেষ 
প্রয়োজন অনুভূত হয়। তাই সমাজবিদ্চার বিষয়বস্তু নির্বাচনের জন্য পৃথক 
ভাবে নিয়লিখিত নীতিগুলি গ্রণিধানযোগ্য £ 

সমাজবিদ্যা শিক্ষাদানের লক্ষ্য ও উপযোগিতার পরিপ্রেক্ষিতে. বিষয়বস্ত্ 
নির্বাচন করা আমাদের প্রথম নীতি। 

দ্বিতীয়তঃ, সমাজবিদ্যার বিষয়বস্ত নির্বাচনে শিক্ষার্থীর শ্রেণী, বয়স, সামর্থ্য 
ও প্রবণতা সর্বাগ্রে বিবেচ্য। কিন্তু শ্রেণী ও বয়স যথাসম্ভব সমপর্ায়ের হলেও 
সামর্থ্য, দক্ষতা, অভিজ্ঞতা, প্রবণতা ইত্যাদি একই প্রকারের হতে পারে না। 
মনস্তাত্বিক বিশ্লেষণে ব্যক্তি স্বাতন্্য সর্বজনগ্রাহ । বিষয়বস্তর কোন নির্দিষ্ট অংশ 
সমানভাবে সকলের উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। JEN বিষয়বস্তুর 
প্রাচুর্য ও ব্যাপকতা থাকলে শিক্ষার্থীরা স্ব-স্ব প্রয়োজন ও সামর্থ্য অনুসারে. 
aster করতে পারে। মোটকথা, শিক্ষার্থীর আশা-আকাজ্জা এবং তার 
প্রয়োজন মেটাতে পারে এমন সব বিষয়বস্তু নির্বাচন করাই যুক্তিযুক্ত। 


সমাজবিদ্যার পাঠ্যস্থচী - se 


তৃতীয়তঃ গতিশীল «eg সমাজ চিরপরিবর্তনশীলও abi যা বর্তমান 
কালের চাহিদা মেটায়, যুগের পট পরিবর্তনে তা অপ্রয়োজনীয় হয়ে যেতে পারে। 
স্থান-কাল-পাত্র ভেদে এই পরিবর্তনের দিকে লক্ষ্য রেখে সমাজবিদ্যার বিষয়বস্তু 
নির্বাচন করা একান্ত কাম্য। গতিশীল সমাজজীবনের জীবন্ত প্রতিচ্ছবি যেন এই 
সমাজবিগ্ভায় রূপায়িত হয় | 

চতুর্থতঃ, শিক্ষার্থীর নিজন্ব পরিবার, সম্প্রদায়, জাতি-গো্ঠী, গ্রাম-নগর, 
সামাজিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশ যেন সমাজবিদ্যার অন্তভূক্তি এবং যথাযথ ভাবে 
আলোচিত হয়। ক্রিয়াশীল, অভিজ্ঞতামুখী শিক্ষায় শিক্ষার্থীর পরিবেশ হবে তার 


পরীক্ষণাগার (Laboratory )! আর এই পরীক্ষণাগারে সমাজ ও জীবন 


সম্পর্কিত তত্বগত (theoretical) বিদ্যার পরীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণ কাধ 
পরিচালিত হবে। শিক্ষক হবেন কর্ম পরিচালক | ব্যবহারিক কর্মস্থ্চী ও বাস্তব 


' অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শিক্ষার দ্বার হবে GaSe ও স্বাভাবিক। সামাজিক চেতনার 


নব নব পদক্ষেপ ও স্বরূপ জীবন্ত হয়ে উঠবে শিক্ষার্থীর নিকট। 

পঞ্চমতঃ, বিচিত্র এই ভারতের সামাজিক স্বরূপ ও সমস্তাবলী আরও বিচিত্র 
ও জীমাহীন।  ইত্তস্তত বিক্ষিপ্তভাবে ছাড়িয়ে আছে জাতীয় জীবনের বিভিন্ন 
ঘটনাবলী । পাঠ)স্থচী নির্বাচনের সময় এসব বিষয়গুলিকে সুশৃঙ্খল ও 
সুসজ্জিত: করে পাঠোপযোগী করে তুলতে হবে। এই পরিপ্রেক্ষিতে জাতীয় 
নীতির মূল কথাগুলিকে ম্মরণ করা একাস্ত কর্তব্য। গণতন্ত্র ধর্ম-নিরপেক্ষতা' 
সমাজতন্ত্র, জাতীয় সংহতি প্রভৃতিকে ভারত জাতীয় নীতি হিসেবে গ্রহণ 
করেছে। এই নীতির বাস্তব রূপায়ণের মাধ্যমে বৈচিত্রের মধ্যে dee] প্রতিষ্ঠিত 
হতে পারে। সঠিক বিষয়বস্তু নিবাচিত হলে সমাজবিদ্যাই হবে একমাত্র 
পাঠ্যবিষয্ যার মাধ্যমে আমাদের জাতীয় নীতির রূপায়ণ যথাসম্ভব জীবন্ত ও 
বাস্তবধর্মী হয়ে উঠবে। 

যষ্ঠতঃ, বিষয়বস্তু নির্বাচন এবং তার সংস্থাপন বা বিন্যাস ( organiza- 
tion) ছুটি পৃথক কর্ম হলেও প্রতিটি কর্ম পরিচালনায় পরম্পরের 
সহযোগিতা অপরিহার্য । তাই সমাজবিষ্ঠার বিষয় নির্বাচনে তার সংগ্েষণ ও. 
সংস্থাপনের কথা স্মরণ রাখ! নিতান্ত প্রয়োজন । শিক্ষার্থীদের অন্ুধাবনের ^ 
সুবিধার্থে পাঠ্যবিষয় নিবাচনে অন্ুবন্ধ . (Correlation ), | «41334 
(Integration ) ও একাত্মকরণের (fusion ) নীতি অনুসরণ করা Bis | 
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এমন পাঠ্যবিষয় নির্বাচন করা প্রয়োজন যেন মূল বক্তব্যকে WIRES করার wy 
তার মধ্যে যথেষ্ট সংশ্লেষণমুখী সম্পর্ক থাকে। কারণ, পারস্পরিক সম্পর্ক বজিত 
বিষয় শিক্ষার্থীর ধারণা, কল্পনা, অনুভূতিকে প্রাণবন্ত করে ওঁক্যবোধ WP করতে 
পারে না। কলে এসব বিষয় জাতীয় সংহতির পথে কণ্টক স্বরূপ হতে পারে। 
সপ্চমতঃ, বিষয় নির্বাচনে ও সংস্থানের সময় বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন 
খেন বিষয়টি ক্রমশঃ সহজ থেকে কঠিন ও কঠিনতর এবং জানা থেকে অজানার 
দিকে গতিশীল হয়। শিক্ষার্থীর বয়স, গ্রহণ-ক্ষমতা ও অভিজ্ঞতা বুদ্ধির সঙ্গে 
সঙ্গে সে যেন নতুন নতুন বিষয়ের প্রতি Sige হয়। শিক্ষণীয় বিষয়ের প্রতি 
আকর্ষণ বৃদ্ধিকরা পাঠ্যস্থ্চী নির্বাচন ও জংস্থাপনের একান্ত ও অপরিহার্য 
নীতি বলে গণ্য হওয়া উচিত। 
অবশেষে আমাদের মনে রাখা উচিত, পৃথিবীর"প্রুতিটি দেশের মানবসমাজ 
আর পরস্পর পরস্পরকে অবহেলা করে দূরে সরিয়ে রাখতে পারে না। 
বিজ্ঞান আজ qate করেছে নিকট । পারস্পরিক সহযোগিতা ও সহানুভূতি 
ব্যতীত আধুনিক সভ্যতায় টিকে থাকা অসম্ভব । কিন্ত হিংসা-দ্বেষ, বাদ- 
‘Rasta অবসান আজো ঘটেনি। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের চরম উন্নতির ফলে 
মানুষ আজ প্রচণ্ড শক্তির অধিকারী | কিন্তু দে শক্তি মানুষ মানুষের মানবিক 
সম্পর্ককে উন্নত করার জন্য প্রয়োগ করবে, না, যুদ্ধের প্রস্তুতিতে ব্যয় করবে, এ 


প্রশ্নের নিশ্চিত অবসান ঘটান প্রয়োজন। সমাজবিদ্যার মূল লক্ষ্য মানব সম্পর্কের 


Vi 


উন্নতি বিধান। কিশোরদের মনে শিক্ষার gS মানব-সম্পর্ক বোধ 
জাগ্রত করে শিক্ষার্থীকে সমাজমণ্তিত করে তোলা চাই। তাহলে জ্ঞান 


ও শক্তিকে সে মানবজাতির মঙ্গলে নিয়োজিত করার চেষ্টা করবে তাই : 


শিক্ষাব্যবস্থার পুনর্গঠনের তাগিদে সমাজবিছ্যা মাধ্যমিক শিক্ষান্তরে অবশ্য 
পাঠারপে নির্ধারিত হওয়া উচিত।...সমাজবিদ্া এমনই একটি বিষয় যে ইহা 
একদিকে আনতে পারে জাতীয় সংহতি, অন্যদিকে প্রতিষ্ঠা রুরতে পারে জাতিতে 
জাতিতে মধুর ্পর্ক । সমাজবিদ্যার বিষয়বন্ত নির্বাচন ও সংগঠনের সময় এমন 
নীতি অন্থদরণ করতে হবে যেন শিক্ষার্থীর মনের প্রসারতা গৃহ পরিবেশের গণ্ডী 
পেরিয়ে স্বদেশ ও বিশ্বের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে । শিক্ষার্থী যেন চিন্তা করতে পারে 
aaa ও বিশ্বের নাগরিক- পৃথিবীর মান্য এক এবং eu এক 
পৃধিবীরই নাগরিক। 
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ol feret [ATAA বালা ( Pattern of Content 
Organisation ) : 

বিগত ,কয়েক বছর পূর্ব থেকে সমাজবিগ্ভা ভারতীয় মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরে 
অবশ্য পাঠ্য হিসেবে গণ্য হয়েছে। বিষয়টি নবজাত, তাই এর বিষয়-বিন্তাস 
নীতিতে যথেষ্ট মতভেদ রয়ে গেছে । ফলে এর উন্নতির জন্য গবেষণা চলছে দিকে 
দিকে। তবে নির্বাচিত বিষয়বস্তুর বিন্যাস ও সংস্থাপন সম্পর্কে নিয়লিখিত 
কয়েকটি পন্থা IRAI] করা যেতে পারে $ 

প্রথমতঃ, জানা থেকে অজানা, সহজ থেকে কঠিন এবং ক্রমশঃ কঠিনতর 
পথে পদক্ষেপ শিক্ষালাভের অন্যতম নীতি। সকলেই অজানাঁকে জানতে 
চায়। বিশেষ করে আশার স্বপ্নে বিভোর অল্প বয়স্ক শিক্ষার্থীর মনে আজানাকে 
জানবার প্রবণতা AEB! এই প্রবণতার পরিতৃপ্তির জন্য শিক্ষার্থী জানা ও 
অভিজ্ঞতালন্ধ বিষয় থেকে অজ্ঞাত বিষয় জানতে গ্রস্তত। সুতরাং শিক্ষার্থীদের 
জানা বিষয় থেকে সমাজরিদ্যার উপস্থাপন! সুরু করা বাঞ্চনীয়। উদ্দাহরণ স্বরূপ 
বলা যায়, আমাদের প্রাথমিক প্রয়োজন ( basic needs) থেকে Ws করে | 
নিজ ও ভিন্ন সমাজের মানুষের এবং ক্রমশঃ বিশ্ব জনের প্রয়োজন ও সমস্তা | 
আমর! সমাজবিদ্যার পাঠ্যবিষয় রূপে গ্রহণ করতে পারি। i 

দ্বিতীয়তঃ, বিষয়বস্তুর গুরুত্ব agia সমাজবিদ্যার বিধয়স্থটী সুসংগঠিত 
হওয়া একান্ত প্রয়োজন। ব্যক্তি ও সামাজ, ভৌগোলিক ও সামাজিক পরিবেশ, 
সমাজের সর্বোচ্চ সংস্থা রাষ্ট্র ও তার বিভিন্ন ay, সমাজের উত্থান ও প্রগতির 
| কাহিনী এবং বিশ্ব শাস্তি প্রতিঠার অনুকূল বিষয়াদি এবং উক্ত বিষয়াদির পারস্পরিক 
iJ সম্পর্ক নিয়ে সমাজবিদ্ধার faqa তৈরী হয়। এসকল বিষয়বস্তুর গুরুত্ব বিচারের 
i সময় শিক্ষার্থীর বয়স, মানসিক প্রবণতা ও শিক্ষান্তর প্রধান বিবেচ্য বিষয়। 
| নির্বাচিত বিষয়বস্তুর সংখোজনা ও সংগঠনের তৃতীয় এবং সর্বাপেক্ষা 
গুরুত্বপূর্ণ সমস্ত। হল বিচিত্র বিধয়ের মধ্যে সামগ্রিক gest R করা। 
এতদিন ইতিহাস, ভূগোল, অর্থনীতি, পৌরনীতি, বিজ্ঞান, atea প্রভৃতি 
বিষয়গুলি মানুষের জীবন সমস্ত।কে খণ্ড খণ্ড করে বিষয়গত সীমিত গণ্ডীর মধ্যে 
আলোচিত হয়েছে। সমাজবিগ্ঞার বৈশিষ্ট্য হল উক্ত থণ্ডিত বিষয়গুলিকে সামগ্রিক: 
POMS এমন তাবে সংক্সেবিত করা যেন শিক্ষার্থীর অনুভূতিতে 5 ওঁক্যবোধ | 
গড়ে ওঠে। বিষয়বস্তুর মধ্যে সংহতি বিধানের ea নিক্ষাবিদরা যথেষ্ট coal’ 
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করছেন। তাঁদের চেষ্টার গতি হল sama ( Correlation ), একীকরণ 
(Integration) এবং একাত্মকরণের (fusion) দিকে। এই তিনটি 
নীতি সমাজবিদ্যার বিষয়বস্ত সংস্থাপনার পক্ষে একান্ত অপরিহাধ। তাই 
এদের ব্যাধ্যা ও বিশ্লেষণ প্রয়োজন | 
অন্ুবন্ধনীতি ( Correlation ) : 

শিক্ষার্থীর পাঠ্য বা পঠিত বিষয়ের সহিত সম্পর্কিত অন্ত কোন ক্ষেত্র 


| থেকে সংগৃহীত জ্ঞানের সামঞ্রস্ত বিধান. করাই SRL. বিছ্যালয়ন্তরের 
laga সাধন দু’ প্রকারে সম্ভব__(ক) প্রাসদ্দিক (incidental) এবং 


(খ) অপ্রাসঙ্দিক বা বিষয়গত অন্ুবন্ধ ( Subject correlation ) | 
প্রথমটাতে শিক্ষক শিক্ষার্থীর বর্তমান শিক্ষনীয় বিষয় বা ঘটনার সহিত, 
অতীতের জাত বা পঠিত বিষয়ের মধ্যে সামঞ্জন্ত বিধান করেন বা 
সম্পর্ক নির্ণয় করেন। স্বভাবতঃ এই জাতীয় সমন্বয় বিধানে শিক্ষকই হন 
একমাত্র অবলম্বন। তিনিই জানেন অতীতে শিক্ষার্থীরা কি পড়েছে «i শিখেছে, 
শিক্ষার্থীদের মানসিক ক্ষমতার সীমা কতটুকু । তাই তার পক্ষে এরূপ সমন্বয় 
সাধন সহজগাধ্য ৷ উদাহরণ স্বরূপ বলা খায়, মালয়ের সামাজিক অবস্থা 
বিচার করার সময় তিনি আন্দামান বা বাংলার প্রচলিত সমাজব্যবস্থার 
সঙ্গে সমন্বয় বিধান করতে পারেন। দুর্গাপুরের ইম্পাত নগরীর সমাজব্যবস্থার 
wie বিচারের সময় প্রসঙ্গত "চা বাগানে গড়ে ওঠা অভিনব সমাজের 
উল্লেখ করতে পারেন। 

দ্বিতীয় ক্ষেত্রে অর্থাৎ...বিষয়গত জন্থবদ্ধ- ( Subject correlation ) 


১ বিধানের সময় পূর্ব-পরিকল্পনার বিশেষ প্রয়োজন। ইতিহাস ও ভূগোলের 


সম্বন্ধ বিধান এরপ একটি পূর্বকল্পিত বিষয়। ভারতের ইতিহাসে ভৌগোলিক 
অব্দান ও ভূগোলে এঁতিহাসিক প্রভাবের পর্যালোচনা: বিষয়গত সময়ের 
গ্রচেষ্টা মাত্র । যেমন, মারাঠা শক্তির উত্থানে দক্ষিণভারতের ভৌগোলিক 
অবস্থান, gago ও জলবায়ু কিভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে শিক্ষক তা 


4৬ uo e Hs 


1, ‘Correlation means the seeking and utilizing of points of contact and 
relationships among subjects in order to bring about association in the 
general field of knowledge and, to some degree, among the various parts 
of the curriculum.” 

\ 
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পাঠদান প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে পারেন। সমন্বয় সাধনের সময় বিষয়বস্তুর 
" পর্থেক্যের দিকটা ক্রমশঃ সঙ্কুচিত. করা যুভিযুক্ত। বিষয়ের মধ্যে সামঞ্জস্তের 
মাত্রা অধিক পরিমাণে উপস্থাপনের ফলে শিক্ষার্থীর মনোরাজ্যে এক্যবোধ গড়ে 
ওঠে। এর ফলে সুসংহত চিন্তাধারার বিকাশ ঘটে। নির্বাচিত বিষয়ের মধ্যে 
সংহতি সাধনের জন্য এই জন্ুবদ্ধ ( Correlation ) অন্যতম নীতি। 
একীকরণ ( Integration ) : সমাজবিগ্ার নির্বাচিত বিষয়বস্তুর বিন্যাসে 
একীকরণ একটি অপরিহার্য নীতি। কোন মূল বিষয় বা এককের ( unit ) 
পূর্ণ প্রকাশের aw বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে নির্বাচিত বিষয়বস্তুর কার্যকরী প্রয়োগ 
অত্যাবশ্যক । নিবাচিত বিষয়বস্তর বৈশিষ্ট্য যথাযথ থাকলেও উহাদের, সীমা... 
( Demarcation ) সম্পূৰ্ণ একাকার হয়ে মূল বক্তব্য প্রকাশে সাহায্য করে। 
এরই ফলে একীকরণ বা সংহতি আনয়ন সম্ভব হয়।£ ইতিহাস, ভূগোল, অর্থনীতি, 
পৌরনীতি এক একটি পৃথক পৃথক পাঠ্যুবিষর। প্রতিটি বিষয়ের সংজ্ঞা ও সীমা 
যেন নিদ্দিষ্ট দূরতিক্রম্য প্রাচীর । একীকরণের নীতিতে এই সীমার কোন 
fem থাকে না, অথচ বিষয়বস্ত অবিকল রয়ে pma? একীকরণ বিভিন্ন উপায়ে 
করা যেতে পারে; যেমন, কোন বিষয়কে একক ধরে তাকে সুস্পষ্ট রূপে 
প্রকাশের জন্য প্রয়োজনীয় বিষয়বস্তু বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে সংগ্রহ করা যায়। 
উদাহরণ wars “আমাদের খাদ) বিষয়টি একটি একক। এখন খাদ্যের 
উৎপাদন পর্যায়ে ভৌগোলিক প্রভাব; সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও বণ্টনে অর্থনীতি 
ও পৌরনীতি; খাদ্যের বিশুদ্ধতা ও ঝ্টন-সমতা রক্ষায় মানববিদ্যা। ; খাদ্যের 
জন্য বিদেশের উপর নির্ভরতায় আন্তর্জাতিকতা; খাদ্যের পুষ্ট নির্ধারণ, 
ুষটিরক্ষা ও মূল কৃষিজ বা বনজ খাদ্য থেকে রূপাস্তর সম্পর্কে বিজ্ঞান শাস্ত্র থেকে 
সমাজবিগ্ার বিষয়বস্ত সংগ্রহ করা যায়। ঠিক সেইরূপ “প্রাচ্য সংস্কৃতিকে” একক 
ধরে যদি বিষয়বস্তু সংগ্রহ করতে হয় তাহলে শুধু ইতিহাস, ভূগোল ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান 
থেকে নয়, সেই যুগের শিল্প, কলা, সাহিত্যাদি থেকেও প্রয়োজনীয় বিষয়বস্ত 


_ 14 "Integration means the creation of understanding that consists in 
integrated materials of instruction from scveral fields, in order to present 
a whole picture of a phase of knowledge rather than a part.” 


2, “There are no passports or visas required at the boundaries of 
subjects, Students may cross and recross at will. Subjects are classfications 
and not restraing walls.” 
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সংগ্রহ করা প্রয়োজন। তা? হলে সেই যুগের সভ্যতা সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ চিত্র রচনা করা 
FSI এক্ষেত্রে শিক্ষকের ভূমিক! বিশেষ গুরুত্পুর্ণ। তাঁর এই দায়িত্ব পালনের 
জন্য বহ্বিষনে জ্ঞানার্জন প্রয়োজন । বিশ্ববিদ্ালয়ে অজিত জ্ঞানই যথেষ্ট নয়। 
সংবাদ পত্র, সাময়িক পত্র-পত্রিকা, সমাজবিদ্ঠার ক্ষেত্র ও পরিধির সঙ্গে সম্পর্কিত 
বিষয়াদিতে তার যথেষ্ট জ্ঞান থাকা বাঞ্চনীয়। তবেই শিক্ষকের পক্ষে সম্ভব হয় 
নির্বাচিত বিষয়ের মধ্যে সংহতি প্রতিষ্ঠা করা। শুধু পুস্তক রচনায় নহে, 
সমাজবিঘ্যা পাঠে শিক্ষার্থীকে সাহায্য করার জন্য বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে সংহতি 
প্রতিষ্ঠারও প্রয়োজন আছে। ; 3 
একাত্মকরণ (Fusion): একাত্ম করণ বলতে eg বিবয়গত গণ্ডী বা j 
সীমানা নিশ্চিহ করা নয়। এর ফলে নির্বাচিত বিষয়াদির ate পরিবর্তিত 
হয়ে মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়। ইতিহাস তার সাল-তারিখ ও ঘটনার 
ARa হারায়, ভূগেলি প্রাকৃতিক সীমা অতিক্রম করে মানর্ব জীবর্ন ' ও 
সমাজের সঙ্গে একাকার হয়ে যায়, অর্থনীতি eub বৈশিষ্ট্য হারিয়ে মানব 
ও সমাজের নীতিগর্ত বিষয়ের দিকে প্রসারিত হয়। এই নীতিতে বিশ্বাসী এমন 
অনেকে বলেন, একাত্মকরণে পাঠ)স্থ্চী সামাজিক, ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয় 1৬৮ 
সমাজের উন্নতিই মানুষের উন্নতি, মানুষের উন্নভিই সমাজের উন্নতি | তাই 
প্রতিটি বিষয়কে সমাজভিত্তিক করে গড়ে তোলাই বাঞ্ছনীয়। এরই পরিপ্রেক্ষিতে 
সমাজবিদ্যাই একমাত্র বিষয় যাকে বিনা দ্বিধায় সমাজভিত্তিক করে রটনা করা 
যায়। AIR এই সীমিত জীবনেও বহুকিছু জানবার ও গিখবার আছে। 
কিন্তু পৃথক পৃথক সবকিছু জানা বা শেখ সম্ভব নয়। একাত্মকরণ ( fusion ) 
নীতিতে বহু বিষয়কে একত্রে সুসংহত কর! যায় এবং বহু বিষয় জানবার 
wistere মিটতে পারে। সমাজবিদ্যার নির্বাচিত বিষয়বস্তর সংস্থাপন ও 
arate wy একাত্মকরণ ( fusion ) নীতিও এজন্য একান্ত অপরিহার্য | 


Sl প্রচলিত NSPS পর্ধালোচিনা ( Analysis of 


the existing Syllabus ) : 


মূলতঃ আমেরিকা ও ইংল্যাণ্ডের দৃষ্টান্ত aga ভারত mate Rats 
পাঠ্য তালিকাভুক্ত করবার প্রেরণা ate করে। নতুন বিষয়টির পাঠ্যস্থটী 
সম্পর্কে যথেষ্ট গবেষণা, চিন্তা, পরীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণ চলেছে ও চলছে। পাঠ্যস্থটী 
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সম্বন্ধে এখনও স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব হয়নি । এযাবৎকাল যতগুলি 
প্রতিষ্ঠান উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের পাঠ্যন্থচী প্রণয়ণ করেছে তার মধ্যে 
নিয়্লিখিতগুলি বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা করা বিশেষ প্রস্থোজন £ 
(১) ভারত সরকার ঘোষিত পাঠ্যন্থগী it 
(২) নিখিল ভারত মাধ্যমিক শিক্ষা সমিতি (All India Council 
for Secondary Education ) কর্তৃক গঠিত পাঠ্যস্কচী | 
(৩) পশ্চিমবঙ্গ মধ্য শিক্ষা পর্যৎ কর্তৃক ঘোষিত উচ্চতর মাধ্যমিক 
বিদ্যালয়ের পাঠ্যস্থচী। 
(8) পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ কর্তৃক ঘোষিত মাধ্যমিক (দশম মান ) 
বিদ্যালয়ের পাঠ্যস্থচী । 
উচ্চ পাঠ্যস্থচীগুলির মধ্যে প্রথমটি যথেষ্ট weet সমাজবিদ্ঠার বিষয়বস্ত 
নির্বাচন ও সংগঠনের নীতিকে অগ্রাহ করে ইতিহাস, ভূগোল, অর্থনীতি ও 
পৌরনীতি Serif স্ব-স্ব বৈশিষ্ট একই পুস্তকে সন্নিবেশিত হয়েছে মাত্র । তবে 
ভারত সরকারের এই পাঠ্যস্থহীকে সমাজবিদ্যা আন্দোলনের প্রথম পর্যায় ধরা 
যেতে পারে। সেই হিসেবে এই পাঠ্যস্থচীর মূল্য যথেষ্ট । সর্বভারতীয় ভিত্তিতে 
উক্ত পাঠ্যস্থচীর ata নিখিল ভারত মাধ্যমিক শিক্ষা সমিতি ( All India 
Council for Secondary Education ) নতুন AZET ঘোষণা! FATI 
এই ABP] ভারত সরকার ঘোষিত পাঠ্যস্থচী অপেক্ষা যথেষ্ট Si বজিত। 
ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের মাধ্যমিক শিক্ষা পর্যৎ ( Board of Secondary 
Education) এই পাঠস্থচীকে মোটামুটিভাবে গ্রহণ করেছে। বিভিন্ন 
রাজ্যে যেটুকু পার্থক্য দেখা যায় তা *স্থানীয় পরিবেশ ও পরিস্থিতির প্রয়োজন 
agata গৃহীত। ভারতীয় মাধ্যমিক শিক্ষান্তরের সামঞ্জস্ত ও মান-সমতা 
রক্ষার জন্য নিখিল ভারত মাধ্যমিক শিক্ষা সমিতি গঠিত। ফলে এই 
প্রতিষ্ঠানের প্রচেষ্টা সাফল্যের দিকে অনেকখানি অগ্রসর হয়েছে। এই 
পাঠ্যন্থচীকে পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ধৎ কর্তৃক ঘোষিত একাদশ ও দশম মান 
বিদ্যালয়ের সমাজবিদ্যার পাঠ্যস্থ্চীর fefe হিসেবে গ্রহণ করাও চলে । এক্ষণে 
আমরা (ক) নিখিল ভারত মাধ্যমিক শিক্ষা সমিতি, (খ) পশ্চিমবন্দের উচ্চ 
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মাধ্যমিক এবং (গে) উচ্চতর মাধ্যমিক_-মোট তিনটি পাঠ্যস্থচীর পরিচয় ও fea 
পর্যালোচনা করছি : 


SYLLABUS 
Cei নিখিল Sigs ates শিক্ষা ম্সিতি (AD 


India! Council for Secondary Education ) 2 
Part A 


l. Living in Communities. 

(i). Living in the local community—(i) How does the 
community meet the primary needs of food, clothing and 
shelter (this. pre-supposes an intimate knowledge of the 
physical features, climatic conditions and natural resources of 
the locality. It includes items as the need for the right food, 
proper Sanitary houses and suitable clothing.) 


(ii) How does the community provide for our safety, 
health, recreational and cultural needs? Study of localities,. 
water-supply, sanitation and lighting arrangements, Preven- 
tion of diseases and health services, recreational, cultural, and 
educational facilities. Protection againt fire and traffic 
accidents, prevention and control of crime. 


(iii) How does the community meet its economic 
needs—survey of the main agricultural and industrial 
activities; interdependence of the community, the neighbour- 
ing region and the outside world; trade and means of 
communication and transport; job opportunities for the 
young people in the localities. 

2. Living in pre-historic and ancient communities : 

(i) Early human settlement, primitive tools and 
occupations, earliest forms of Govt., family, clan and tribe $ 
the river valley civilization with emphasis on Mohenjodare 


and Harappa—Unique achievement in the Sind Valley 
civilization reflecting concern for public welfare, 
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(ii) The abiding elements of the Greek and Roman 
civilization. 

(iii) The Aryan civilization—a survey ‘of early and 
Mater Vedic civilization ; social and economic life of the 
people, the caste system and its effects; art, science and 
religion—Jainism, Buddhism, the age of Ashoka ; th civiliza- 
tion of the Mouryas and Guptas. Expansion of Indian 
‘Culture, trade and commerce. 


(iv) Indian life and art under the Sultanate and the 

` Mughal rules. The spread of Islam, its impact and contribu- 

tions. Medieval religions in India. Reformation and Bhakti 

movement. Heading towards a national monarchy (Alauddin 

Khalji, Shershah, Akbar). Mughals and their contributions 

to social and economic life, education, administration, art 
and architecture. 


3. Communities in the world of to-day 1 


(i) A Malayan community. How the aborigines of 
‘the Malaya-Semang satisfy their basic needs through fruit 
gathering, fishing, hunting, and shifting agriculture. Growth 
of rubber plantation through imported Asian labour and 
European supervision. Development of other economic 
activities and trade. Reference to Congo and Amazan basins 
for comparison. 


Gi) A mining community in West Australia. How 
the aborigines live in West Australia. Growth of mining 
towns in the desert and the solution of the problems of 
‘communication, and water and food-supply. For comparative 
study ; Bedowins of Arabia & Fellabin of Egypt. 


(iii) A North-Chinese Community. Forms of forty 
centuries, Intensive agriculture and subsidiary occupations, 
such as Sericulture. Progress in New China. 


(iv) A collective farm in Israel. Life before large- 
scale migration of Jews. Rapid development of agriculture 
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and industry under the planned economy. For Comparative 
study, Italy & Spain, 3 

(v)! A. Dutch community near  Zuider-Zee-Land 
below sea-level, dykes. Fighting the sea for redaming 
land. Intensive mixed farming and dairy-farming. 

(vi) An Industrial Community in Rhineland, Richness 
of natural resources and their suitable location ; mining 
and industry; exchange of German Coal and French 
iron-ore. The effects of repeated wars. 

(vii) Cattle and wheat farming in Argentine and 
in American Prairies. Comparative study for the two 
communities; to bring out differences based on different 
levels of civilization in the two regions. 

(viii) A Community on the bank of the St. Lawrenec 
Saw mills and paper mills running an hydro-electricity, 
Seasonal occupations of lumbering and trapping, Trade 
with the Red Indians and Eskimos. 

(ix) A collective Reindeer Farm in North Sibeira. 
The old way and the new. Growing vegetables and wheat 
in the polar regions. Use of aero-planes and ice-breakers. 


Part B. 
Problems of living in the Modern World. 


l. The Modern World takes shape in the West. 


(i) A brief survey of the middle ages and Feudalism. 
Renaissance, the age of discovery and the development 
of oceanic trade, First contact of India with the west. 


(ii) The rise of democracy in Great Britain. The 
French Revolution, its effects on other countries. The 
Industrial Revolution and its effects. 


2. How India’s civilization was influenced by the West. 


(i) The British traders become rulers of India. 
Early European settlements. The decline of the Mughals. 
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The rise and fall at the Marathas, the Sikhs, Haider Ali 
and Tipu. The Regulating and Pitts India Act. Permanent 
Settlement of Bengal. Lord Bentinck’s Reforms. Policy 
of annexation and expansion. National Resurgence of 
1857 and Royal Proclamation- 

Gi) India under the crown and growth of national 
consciousness. 

Development of representative Institutions and Local 
Self-Government, Cultural and educational movements led 
by Raja Ram Mohan Roy and Sir Syed Ahmad Khan, 
Establisment of Indian national Congress. Morley-Minto and 
Moulague Chelmsford Reforms. Mahatama Gandhi, Non- 
Co-operation and Khilafat movements. Round Table 
conferences and the act of 1935. Events leading to the 
partition. Independence, Integration of states, establishment 
of the Republic. 


3. Living as citizens of Free India. 


(a) Contributing to Happy Family Life, Young 
people as the architects of India's Destiny. Gitizenship 
begins at home. Family as the fundamental social and 
economic unit in all communities, past and present. Family 
satisfies the basic needs of its members. Obligations of parents 
and children. Recent changes in the Indian family. Problem 
of*Improvident Maternity" and its remedies.. Problems of 
crowded home slums. 


(b) How well is the Community organised to satisfy 
our need for Education and Government. 


(i) The school: Learning to know the school, the 
class-fellows, and the staff to get the most out of the school. 
Being a good citizen of your school. Organising the school 
as a democratic community, Choosing a vocation filling 
one’s aptitudes and interests; facilities for occupational 
training and suitable employment. 

(i) Local Government: Structure of local Govt. and 
its functioning. How we participate in local Govt., local 
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taxes and elections, Relationship of the local administration 
to the district and State administration. 


(c) The Need for a National Government. 


The National and State Governments have certain 
functions that they can discharge better than the local and 
district administration. Study in the outline of the Indian 
‘constitution and its relationship to other administrative 
units, 


Fundamental rights and the role of the Judiciary. 
4. The Task of National Reconstruction. 


(i) Feeding India's Increasing Millions. Need for 
self sufficiency in food and its proper distribution. Bringing 
new lands under cultivation. Irrigation and multipurpose 
Projects. Grow more food campaign, demonstration farms, 
better seeds, implements and manures. Intensive agri- 
culture and increase in yield by the new methods. Consolida- 
tion of holdings, abolition of Zamindary, and Bhoodan 
Movement, credits facilities to cultivators and encouraging 
farmer’s co-operatives. 


(ii) Industrial Development for raising standard of 
Living. The Textile Industry : Our mineral power resoures, 
progress of heavy industries; localisalion of Iron and steel 
Industry; Small scale and cottage industries ; Educational 
and cultural development. 


(iii) Study of the Five-year-Plans. 
5. Living in the World Community. 
(i) Development of Transport and communication. 
Commercial interdependence. A closely knit world. 


(ii) Two world wars and the need for peace, league 
of Nations, U. N. O. and its Agencies, India's constribu- 
tion to World peace. Panch sheela, Atomic Energy in the 
service of mankind. 
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নিখিল we sche ees সন্িতি কর্তৃক 
Ses ASA সমালোচনা were feel 
(Critical analysis of the syllabus suggested by All India 
Council for Secondary Education ) : 

নিখিল ভারত মাধ্যমিক-শিক্ষা সমিতি ( All India Council for 
Secondary Education ) কর্তৃক প্রচারিত সমাজবিগ্যার পাঠ্যস্থচী বহুলাংশে 
ক্ৰটমুক্ত বলা চলে । সমাজবিদ্যার প্রকৃত স্বরূপ এই পাঠ্যন্থচীতে স্পষ্টতর | 
ভারতীয় শিক্ষার পুনর্গঠনের পরিপ্রেক্ষিতে সর্বভারতীয় আশা-আকাজ্ষা এই 
পাঠ্যস্থুচীতে মুর্ত। মাধ্যমিক শিক্ষাকে স্বয়ং সম্পূর্ণ করে গড়ে তোলার জন্য, 
বিষয়বস্তুর নির্বাচন ও সংগঠন নীতি যথাসম্ভব গৃহীত হয়েছে। এই পাঠ্যস্থচীর 
মাধ্যমে শিক্ষা গ্রহণে শিক্ষার্থীর কতকার্ধ বা অকৃতকার্য বিচার করা ছাড়াও বিভিন্ন 
জীবন প্রচেষ্টায় এরা যথেষ্ট GASS হবে বলে আশা করা যায়। 

দ্বিতীয়তঃ, এই পাঠ্যস্থটীতে ইতিহাস, ভূগোল, অর্থনীতি ও পৌরমীতিকে 
সংযুক্ত করে বিষয়বস্তর কলেবর বৃদ্ধির চেষ্টা হয় নি। বিষয়বন্তর কেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত 
হয়েছে মানব জীবন আর তাকে পরিবেষ্টন করে বিষয়ান্তর থেকে প্রয়োজনীয় 
বিষয়বস্ত সংগৃহীত ও সংগ্লেষিত হয়েছে। বিবয়বস্তর বিন্যাসের জন্য 
একীকরণ (Integration) ও একাত্মকরণের (fusion) নীতি এখানে 
যথাসম্ভব রক্ষিত VICE | 

তৃতীয়তঃ, সমাজবিদ্যা শিক্ষাদানে মূল লক্ষ্য ও উপযোগিতার দিকে নজর 
রেখে এই পাঠাস্থচী সংগঠিত। শিক্ষার্থীর অঞ্চল, গ্রাম, নগর ও দেশকে 


. অতিক্রম করে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে জানবার অপূর্ব সুযোগ প্রদত্ত 


হয়েছে এই পাঠ্যন্থ্চীতে | 

সমাজবিদ্যা আন্দোলনের, প্রাথমিক স্তরে নিখিল ভারত মাধ্যমিক শিক্ষা 
সমিতির প্রচেষ্টা প্রগতিমূলক। ভারতের রাজ্য সরকারগুলি স্থানীয় প্রয়োজনে 
একে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করে মাধ্যমিক শিক্ষা স্তরে প্রচলন করলে 
শিক্ষা-পুনর্গঠনের পথে অনেকখানি অগ্রসর হওয়া সম্ভব হবে। ASS এই 
প্রতিষ্ঠান শিক্ষায় পুনর্গঠনমূলক বিবিধ গবেষণা কর্মে নিয়োজিত। ess 
সমাজবিদ্যার পাঠ্যস্থটী দেশকাল-পাত্র অনুযায়ী ক্রমশঃ উন্নত ও পরিমাজিত 
হবে--এ বিষয়ে আর সন্দেহ নেই | 
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পশ্চিসবক্ত সম্যশিক্ষা ae SoS 
Sas ভচচতব্ব sia sq সমাজতহিদ্যান্ন 


"HS | 


পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্যৎ কর্তৃক প্রচারিত একাদশ মানের বিদ্যালয়ের 
নবম ও দশম শ্রেণীর জন্য নির্ধারিত সমাজবিদ্যার পাঠ্যস্থটী fant : 


The Syllabus is divided into three main parts—I, II and 
IIT— dealing respectively with elements of Human Geography, 
the evolution of Indian culture and its contacts with other 
peoples, and some principles of Citizenship and Goverment. 
Section II will carry 50 Percent ofthe total marks allotted 
to Social Studies in the evalution of the work of the students 3 
Sections I and III will carry 25 percent each. It is proposed 
that Section I is to be covered in class IX and Section III 
in class X, while Section II may be studied in both the 
classes. A school should however have the freedom to 
depart from the proposed order to suit its own special 
convenience. 


Some reference to books have been included. They are 
meant for the teachers and for authors who may have to 
write handy text-books for the students, The references 
however are illustrative rather than exhaustive. 


SYLLABUS 
৪৯৫০2 I: Living in communities, 
(a) Living in the Local Community in our own land 3 


How does the community help us to meet our primary 
need of food, dress, shelter ? 


(i) Food-gathering Economy : 


The Andamanese—country and the people—fishing 
and hunting—collection of roots and leaves from the 
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jungle—houses and settlements—dress, utensils, weapons— 
family and group life—religion, music and dancing. 


(ii) Pastoral Economy : 


The farmers and pastoral people of the Almorra Hills— 
Seasonal migration moving with the  cattle—temporary 
shelters and permanent villages—fairs and market scenes. 

(iii) Agriculture : 

Cultivation of rice and jute in the south of Bengal ; 
plantations and forestry in the north. The Country where 
rice and jute are grown—food and clothing in the plains— 
transport by bullock carts or boats in the first stage—the 
sale and uses of jute and food crops—life in the villages of 
Lower Bengal. Plantation and manufacture of tea in the 
North—scenes and life in a  tea-garden—villages and 
towns in the hills—forests and their uses—floating down 
timber to the plains. 


(iv) Industries in Bengal : 

Coal mining in the Asansol area—scenes in the iron 
works in Burnpore—Chittaranjan and the manufacture of 
railway engines and wagons—engineering works in Calcutta 
and Howrah—the organisation of rail and road transport 
—the port of Calcutta—the scattered small workshops— 
the new constructions is the DVC area, Contrast between 
an old town like Howrah and a new town like Chittaranjan. 


(v) Villages and Towns in our country : 


Scattered villages of lower Bengal or Kerala—compact 
villages of the Uttar Pradesh or the Panjab— different 
kinds of towns—our houses. Market villages—villages 
with Crafts like weaving or pottery. Fairs in the country- 
side for buyiug and selling of grains, cattle, cloth, implements, 
building materials, fisheries, etc. How villages grow larger 
and may fuse into towns. Story of the growth of Calcutta 
from three small villages. 
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Ab) Living in different Regional Communities in 
foreign  land—( Not more than four foreign regional 
communities out of the eight below are to be studied. 


(3) A Collective reindeer farm in North Siberia. 

(ii) A Malayan community. J 

(iii) A Community on the Bank of the St. Lawrence. 

Gv) A Dutch Community near Zuyder Zee. 

(v) A North Chinese Community. 

(vi) Cattle and wheat farming in the American Prairies. 
(vii) A mining community in West Australia. 
(viii) An Industrial community in the Rhineland. 


Section II 1 


Indian culture and contacts with the world (a review 
of the broad currents and significant epochs of Indian 
cultural evolution: a political frame work will be used 
only to the extent necessary to Preserve Continuity and 
the time-sequence ) ৰ " 


(i) Basic factors in history : Man and his environment 
the physical features of India and the influence of geography 
on Indian history. Different races, languages, religions. Ways 
of life as well as common feature. Unity in diversity in 
India, 


(ii) Types of source-material: archaeological relics, 
inscription and coins, literary records, Travel-accounts. 


(ii) Our Pre-historic ruins: The story of important 
discoveries the romance of archaeology—the Indus Valley 
culture, 

(iv) The Aryan Vedic Civilization : Society, literature, 
religions Inter-action with — non—Aryan  culture—the 
emergence of the Great Epics and the social and institutional 
changes represented in them, 


(v) Two great new religions: Buddhism and Jainism— 
their main teachings and importance in Indian history—the 
evolution of Buddhism and its advance into foreign lands. 
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(vi) The Maurya Age: The greatness of Asoka in 
histroy—inscription of Asoka—Maury society and culture — 
Megasthenese' account. 

(vii) The Persian and Greek impacts on India: Extent 
and importance of Indo-Greek intercourse— The Greeks 
in the borderlands of India—the Indian contacts with Roman 
Empire—the question of Hellenic influence on India and 
Indian influence on the classical world. 

(viii) The Age of Transition: the evolution in the 
five centuries after Asoka—art aud literature, society and 
religion, trade and economic conditions—the reign of Kanishka 
—The Sakas and other foreigners in the border-country. 


(ix) The Gupta Age: Society and religion, art and 
literature, economic conditions, administration—the Huns 
and the fall of Gupta Empire—Harsha and his times— 
The Chinese Travellers Fa-hien and Hiuen Tsang. 


(x) Early history of Bengal: Social, economic and 
cultural life from the Guptas to the age of the Palas and the 
Senas, 

(xi) South Indian history: Early kingdoms and 
settlements—art and culture under the  Pallavas, the 
Chalukyas, the cholas— Trade and economic conditions and 
activities— Hindu revivals from the south. 


(xii Indian culture abroad: Indian maritime 
and commercial activity—religious | missions— Colonial 
enterprise and cultural expansion. 


(xiii) 'The Rajputs in Indian history: Origin and 
activities—the  dymastic struggles and disunion. Coming 
of Islam to India. The nature of Muslim conquest. 
Alberuni's account. t 

(xiv) Society and culture in Early Muslim Days : 
the Sultanate of Delhi and condition under it—the interaction 
between Hindu and Muslim cultures—conditions in the 
provincial regions, especially in Bengal and Vijayanagar. 
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‘xv) The Mughal Empire: the importance of Akbar 
—the Mughal system of administration—art and architecture 
society and economic _conditions—literature—foreign 
travellers. 


(xvi) The fall of the Mughal Empire: the advent 
of the Europeans—the rise and fall of the Marathas, 
Mysorean, and Sikh power—life and conditions in the 18th 
century. 


(xvii) The building up of the British power in India : 
landmarks in the process of conquest—the administrative 
organisation—the relation with the Home Govts.—Popular 
struggles against the British—the Revolt of 1857. 


(xviii) British impact on Indian economy: the 
destruction of the old order—the land settlements— changes in 
trade, transport, industry—modernisation in the economic 
life of the country sets in as a Process. 


(xix) The Western cultural impact on India: the 
19th century awakening in Bengal and  elsewhere—liberal 
and scientific education from the west—creative literature 
and learning—social reform—religious ^ reform— modern 
thought and out look in the conntry. 


(xx) The National Movement and Liberation: 
national consciousness in early 19th century —genesis of 
national movements and agitations—the birth of National 
Congress and early leaders—gradual growth of a Left 
Nationalism— Bengal's Swadeshi upsurge—revolutionary 
terrorism—the impact of Gandhiji and his movement—the 
struggles for independence and its achievment. The Tasks 
Ahead—peace and prosperity for the people—national 
reconstruction and a Welfare state—a socialist pattern of 
society as the goal. 


Section III: Citizenship and Government, 


(a) Life in the Family and ina Locality : how we need 
the inner cricle of the family and relations and the auter 
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circle of different associations—What we learn from family 
life and the life in the associations—the elements. of 
the Good Life and the qualities essential for developing 


. such life, 


(b) The Health of the Community: civic virtues and 
duties—the necessary provisions and amenities for the main 
tenance of public health and prevention of disease. Recreation 
and culture of community—organisations and activities of 
different types of Eduction. 


(c) The peoples and its goverment: elections from time 
to time in modern communities—the right to vote and 
participate in public affairs—parties and what they want— 
freedom of the press, expression and association and consequent 
responsibilities—political life in a modern Community. 
Ideals of a democratic society. Democratic conduct in 
everyday life, 

(d) Organisation of Local Administration: the Corpora- 
tion in culcutta—the Municipalities in the towns—local self- 
government and local authorities in the districts and the 
countryside—modern Community Devolpment activities, The 
Protection of the Community, a necessary organisation for it. 


(e) Democratic Govt. in our states and the Indian Union : 
how government is carried on; the processes of deliberation, 
legislation adjudication and routine administration—the 
division of work between the centre and states—the various 
organs in the govermental system in India. 


(f) Contacts with the outside world : political, economic 
and cultural contacts and the agencies for the same—Indian 
foreign policy—aims of peace and good will—the U- N. O. 
and the ideals of moving towards a World Community. 

N.B. The Syllabus sketched above is not intended to be 
adhered to in a closed rigid, mechanical manner. It is only 
an attempt to map out field of social studies which can be 
followed as compulsory course in our Schools. The Schools 
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also should ‘have the liberty to change the order in teaching 
to suit their convenience and to experiment on the course in 
any constructive way. 


= sar exe কর্তৃক হোলিত 
তল্প সাথ্যসিক wow সমাজলিছ্যা Tes" 
দোল ( Merits and demerits of the Social Studies Syllabus 
Suggested by the Board of Secondary Education ) : 


নিথিলভারত মাধ্যমিক শিক্ষা সমিতি (AICSE) কর্তৃক প্রচারিত সমাজ- 
বিদ্যার পাঠ্যস্থটীর অনুকরণে পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ধৎ আমাদের উচ্চতর মাধ্যমিক 
বিদ্যালয়ের নবম ও দশম শ্রেণীর নিমিত্ত নতুন পাঠ্যন্থচী নির্ধারণ করেছেন। এই 
পাঠ্যস্থটী প্রস্তুতির মূলে মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশনের সুপারিশও বিশেষ ভাবে 
পরিলক্ষিত হয় এসম্পর্বে কমিশন বলেন-_ইতিহাস, ভুগোল, অর্থনীতি ও 
পৌরবিজ্ঞানকে পৃথক পৃথক না পড়িয়ে সামগ্রিক ও ব্যাপক দৃষ্টিভদীতে রক্ষিত 
(Comprehensive study) পাঠ্যরপে সমাজবিঘাকে প্রচলন কর! . 
যুক্তিযুক্ত । কমিশনের নির্দেশমত পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্যৎ ১৯৫৭ খ্রীঃ সমাজ- 
Raa নতুন MSZ প্রচলন করেন। ভারত সরকার ঘোষিত ANAR 
অপেক্ষা পশ্চিমবন্দে গৃহীত সমাজবিষ্ঠার NRE অধিকতর ব্যাপক। 
প্রথমতঃ, এই জমাজবিগ্ভার প্রথম খণ্ডে পরিবেশিত হয়েছে মানবিক ভূগোল 
( Element of human Geography )1 এই খণ্ডে দেখা যায় আধুনিক 
সুসভ্য মানব, UD আহরণ ভিত্তিক ও পশুচারণ ভিত্তিক জীবনযাত্রা এবং আমাদের 
কৃষিশিল্প-বাণিজ্য ও শহর-নগর-গ্রামের বিবরণ আর পৃথিবীর বিভিন্ন আঞ্চলিক জন- 
সমগ্টির জীবনযাত্রার প্রয়োজনীয় বিবরণ। এই অংশ পাঠে শিক্ষার্থীর মনে মানুষের 
বিভিন্ন সামাজিক জীবন সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণার সৃষ্টি হয়। দ্বিতীয় খণ্ডের বিষয়বস্ত 
ইতিহাসের অতীত গতিধারা থেকে বিমুক্ত হয়ে ভারতীয় সমাজ-জীবনের বিকাশ 
ও বিবর্তন বিবৃত করেছে। সমাজবিগ্তাতে ইতিহাস শুধু সম্রাট, রাজা, xil, 
সাঁল-তারিখ, দদ্ধি-চুক্তি ইত্যাদির বিবরণ a হয়ে, ব্যক্তি ও সমাজের সূমস্ত। 
সম্পর্ক অর্থাৎ জনগণের জীবন-কাহিনীতে পরিণত হয়েছে। সমাজ বিদ্যার এই 
অংশে অতীতের আলোকে বর্তমান ও বর্তমানের পরিপ্রেক্ষিতে ভবিষ্যতের মানব 


) 
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সমাজ গঠনের ইদ্দিতে_রয়েছে। তৃতীয় অংশে আলোচিত হয়েছে আমাদের 
দেশের পৌরনীতি ও শাসন ব্যবস্থার সঙ্গে আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলির বিশ্বশান্থির 
জন্য বিভিন্ন প্রচেষ্টা। 

দ্বিতীয়তঃ, মধ্যণিক্ষা পর্যৎ ঘোষনা বরেছেন যে, বিদ্যালয়গুলি স্থানীয় 
প্রয়োজন এবং সুবিধা-অস্ুবিধার দিকে লক্ষ্য রেখে পাঠ্যস্থচীর পরিবর্তন ও 
পরিবর্ধন দ্বারা সমাজবিদ্যা পঠন-পাঠনে সাফল্য লাভের চেষ্টা করতে পারেন: 

অবশ্য উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সমাজবিদ্যার পাঠ্ঠস্থচীতে ক্রটীর পরিমাণ 
নিতান্ত কম নয়। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ডের মধ্যে বিষয়গত পার্থক্য এত 
স্পষ্ট যে একাত্মকরণ, (fusion) ও একীকরণের (integration ) একান্ত 
।অভাব পরিলক্ষিত হয়। বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে atiga নির্ধারণ না করে একটি 


পুস্তকে শুধু ইহা একত্রে সংগ্রহ করা হয়েছে বলে মনে হয়। 


ye ( 


দ্বিতীয়তঃ, এঁতিহাগিক বিবর্তনে ভারতীয় সমাজের ধারা, ইতিহাসের যুগ, 
সাল-তারিখের বিভেদ-বিচারের ফলে এই পাঠ্য্থচীটি বিছিন্ন। অনেক শিক্ষককে 
বলতে শোন। যায়, সমাজবিদ্যার দ্বিতীয় অংসটুকুর পরিবর্তে ইতিহাস পড়ানই 
বাঞ্ছনীয়। রাজনীতির যুপকাষ্ঠ থেকে এই অংশ মুক্ত নহে। aab, সেনাপতি 
এবং তাঁদের যুদ্ধ-যাত্রার ঘটনাবলীর বাহুল্য সাধারণ মানুষের ধ্যান-ধারনা এজন্য 
এখানে অবহেলিত। 

তৃতীয়তঃ, উচ্চতর মাঁধ্যমিক বিদ্যালয়ের সমাজবিদ্যার পাঠ্যন্ছচীতে ব্যবহারিক, 
বিষয়স্থচীর নির্দেশ নেই। বাস্তব অভিজ্ঞতা ও বর্মমুখী শিক্ষালাভের সুযোগ 
থেকে শিক্ষার্থীরা এখানে বঞ্চিত। 

exe, আমাদের দেশে সকল শিক্ষা প্রচেষ্টা পরীক্ষামুখী ( examination- 
oriented )| বিশেষতঃ সাধারণী পরীক্ষার ( public examination ) 
প্রচণ্ড প্রভাব আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় পরিলক্ষিত হয়। west মাধ্যমিক শিক্ষা 
AR কর্তৃক যে-সব বিষয়ের পরীক্ষা! গৃহীত হয়, শিক্ষার্থীরা সাধারণতঃ সে-সব 
বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ করে কিন্তু সমাজবিদ্যার পরীক্ষা বিদ্যালয়েই গৃহীত হয়| 


1. The Syllabus is not intended to be adhered to in a closed rigid, 
mechanical manner............The schools should alo have the liberty to 
cbange the order in teaching to suit the convenience to experiment on the 
course in any constructive way, 


শিক্ষণ_-৫ 


“ve শিক্ষণ প্রসঙ্গে সমাজবিদ্যা! 


প্রাপ্ত নশ্বর যথাসময়ে একাদশ শ্রেণীর শেষ পরীক্ষার সময় নগ্বর-পত্রে ( Mark 
sheet) উল্লিখিত e|! অথচ সমাজবিদ্যা শেষ ( final ) সাধারণ পরীক্ষায় 
স্থান পায়নি। শিক্ষকগণ শুধু লক্ষ্য রাখেন জাধারণা পরীক্ষার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট 
'বিষয়গুলিতে শিক্ষার্থীরা যেন ভালভাবে উত্তীর্ণ হয় । ফলে শিক্ষক ও শিক্ষার্থী 
উভয়ের নিকট বিষয়টি অবহেলিত। কেন্দ্রীয় বিয়গুলিতে শিক্ষার্থীর জ্ঞানের 
সূল্যায়নের অন্য বিশেষ প্রকারের পরীক্ষা ব্যবস্থা থাকা বাঞ্ছনীয় ; অন্যথায় 
বিষয়টির পরিপূর্ণ বিকাশ সম্ভব নক্ব__ইহা অবহেলিতই থেকে যাবে | 


৭। পশ্চিমবঙ্গ স্যশিক্ষ! epe কর্তৃক হোলি 
দশম মান Sea সমমাজনিদ্যান্স পান্যক্ুী £ 


Social studies has been introduced as an alternative course 
of Indian History and Geography to enable our boys and 
girls, to know India as a whole and in relation to other parts 
of the world. Historical facts and geographical features find 
a place in itin so far as they contribute to this understand- 

4ng. The course plans to give an idea of : 


(i) Essential Geographical features of India. 
(ii) Our basic needs and how we meet them, 
(iii) Our cultural and social heritage, 
(iv) Our struggle for independence, 
(v) Our constitution and Government, 
(vi) Our programme for social and economic 
reconstruction, 
(vii) The place of India in the Comity of Nations, 
(viii) The concept of ‘One World’. 


1. Schools should maintain necessary records of work done by students 
in these five (Core) Subjects. The Board may check the records from 
time to time. 

The mark-sheet to be issued to a student on the results of the Boards" 
examination will also contain a record of his performance in the subjects 
assessed internally ; but the marks secured in these Core subjects will not 


count towards place in a division—Board of Secondary Education West 
"Bengal, P, 8-9. 
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The course is to be tought in classes IX & X of X.class 
—schools in lieu of Indian History and Geography. 


The timetable should be so adjusted that two consecutive 
periods are available when project work is undertaken, 


SYLLABUS 
Paper I : 100 marks 
A. Introduction 
Unit 1. The country we live in—its physical background— 
geographical position in relation to the rest of the world— 
the political set-up —the Indian Union and the constituent 
States—Living as citizens of free India. 
B. Our basic Needs 


Unit 2, Food—food taken in different parts of jIndia— 
influence of environment ( nature & social) on food habits— 
‘composition of our food and its nutritive value. 


A comparative study of food in India and a few typical 


, countries e.g. Arab countries, Mediterranean countries, Japan, 


Laplands etc. 


Unit 3. Clothing—clothing worn in different parts of India 
—influence of environment ( natural and social ) on clothing 
—aesthetic factor in clothing. 


A comparative study of clothing in India and a few 
typical countries e.g. Desertlands, undeveloped African 


countries, European countries, Polar Regions. 


Unit 4. Shelter—types of our houses in different parts of 
India—influence of environment (natural and social) on 
housing—modern developments and problems of housing in 
India, : 

A comparative study of housing in India and a few 
typical countries €.g. Desert Lands, Polar Regions, European 
countries and U, S. A,, African jungles. 


Unit 5, Other needs—Consumers’ goods and services. 


৬৮ শিক্ষণ প্রসঙ্গে সমাজবিদ্যা 


C. How we Meet our Needs. 


Unit 6. Our principal occupations for meeting the basic 
needs: agriculture and supplementary occupations, forestry, 
mining, fishing and pastoral occupation, industry, transport, 
social services e.g. education, health, entertainments, 
administration, law and order. 


Unit 7. Detailed studies of important occupations and 
Services. 

(i) Agriculture— Principal crops—types of agriculture— 
geographical factors and methods of cultivation. Need for 
irrigation—the role of the River Valley projects in India's 
economic progress. The problem of self— sufficiency in food. 

A comparative study between India and a few other 
countries e.g. Japan, Egypt, U.S.S.R. regarding crops, 
methods of cultivation and yield. 

(ii) Occupation supplimentry to agriculture—fishing, 
animal husbandry, poultry, dairy, preservation of food. 


(iii) Forestry—Important forest areas and products— 
utilisation, conservation and afforestation, 


(iv) Mining—Mineral wealth of India—Important 
mining centres—utilisation and conservation. 

(v) Industries—different types—heavy Industries e.g. 
iron and stecl, Textile ( jute, cotton, wool, silk, synthetic ), 
chemical, ship-building, Locomotive, automobile and air 
craft industries. i 


Our cottage industries—Chief centres of production in 
West Bengal. 
(vi) Transport and Communication in India— 
- Forms of communication and transport in rural and 
urban areas. 


A comparative study of different forms of transport in 


typical areas e.g. desert land, polar regions, mountains 
ete, 
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A brief account of development of transport through the 
'ages—invention of wheel and mechanical power—use of 
Steam, gas, electricity and atomic power—recent develop- 
ments e.g. space ship. 


Paper II : 100 marks 
D. Our culture and Heritage. 


Unit 8. (a) The past background—a short survey of the 
evolution of Indian culture and heritage through the ages 
( only land marks to be touched ). 

(b) Our Religion— Principal religions in- India 
Hinduism—Puddhism, Jainism—Christianity and Islam— 
teaching of some impotant religious reformers of medieval 
and modern times. . 


(c) Our Language—the chief language groups and 
linguistic areas—federal language and regional languages— 
aedium of instruction at different stages of education, 

(৭) Our Art—some notable forms of art—Ajanta, 
Elora, Gandhara, Mohavalipuram, Mughal and Rajput art 
— modern art. 

(e) Our architecture—Some notable forms of architecture 
— temples, Mosques, and other famous historical buildings, 

(f) Our Music—Classical and other forms of music 
—Baul, Bhatiali, folk songs, Rabindra Sangeet. 

(g) Our Dance—classical, modern and folk dances of 
India —their characteristics. 

In the teaching of the above items it is not necessary to 
go into technical details. Attempt should be made to present 
things like music, dance, art and architecture in realistic 

_ settings with ample suitable illustrations. 


E. Our National Government. 


Unit 9. (a) Living as citizens of free India—Achievents of 
éndependence in 1947—building up a New India—a free, 
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sovereign, democratic republic with a rich heritage and 
culture—unity in diversity. 


(b) How we attained independence in 1947. First war 
of independence against the British in 1857—growth of 
nationalism and the Indian National Congress— Partition of 
Bengal— Swadeshi Movement—Mahatma Gandhi and non- 
violent & non-co-operation Moyement—Armed struggles in 
Bengal—August movementl942—Netaji & the 9. N. A: 
achievement of Independence in 1947. 


০) Our National Government—the new constitution, 
fundamental rights, duties— federal character— Centre and 
Constituent. units—Parliamentary — government— Universa? 
Suffrage and democratic government—how our loss are made 
and administered—our local administration. 


India, a Welfare State—increasing role of goverment in 


the economic life of the people—India's striving for a 
socialistic goal. 


F. India to-day. 


Unit 10. Past indepence efforts towards reconstruction, 


(a) Our immediate problems—growing population— 
economic problems—problems of health and education—our 
efforts to solve them. The Five year plans—the main 
features—development of power, heavy industries, commuuity 
devlopment etc. family planning. 


(b) India’s foreign trade—Commodities we generally 
export and commodities we import, countries with which most 
of the trading take place—change in the nature of trade 
especially with reference to trade-balance. 


(c) India’s foreign policy—policy of non-alignment— ` 
participation in world organisations—India’s efforts in the 
preservation of World Peace—India’s place in the comity of 
Nations. 


অমাজবিদ্যার পাঠ্যস্থচী EET 
G. Man as citizen of the world. . 


Unit 1l. Shrinkage of distance through development of 
transport and communication facilities—growing interdepen-. 
dence of Nations and countries—necessity of World peace— . 
World organisations and their efforts towards solution of 
international problems—Need of devoloping World-Minded- 
ness. 


PRACTICAL WORKS 


The Practical work should consist of the following : 


(a) Visits of educational value e.g. to factories, farms 
posts, museums, industrial and agricultural fairs, National 
Library etc. and preparation of individual and group reports 
of visits, 


(b) Educational projects and activities and preparation 
of hand work, models, charts graphs and short reports. 


(c) Maintenance of individual scrap book. 


(d) Organisation of cultural and educational functions 
including educational exhibition. 


(e) Celebration of Independence day and Republic 
Day. 


Two consecutive periods should be available when project 
work is undertaken. 


bl পঁশ্চিসবক্ত Sets পৰ্ষৎ কর্তৃক SiS 
দশসমান Sey সমাজবিদ্যা-পাল্যস্ুচীল্ল দোস্ব-গুল 
(Merits and demerits of the School Final Syllabus announced: 
by the West Bengal Board of Secondary Education ) > 


পশ্চিমবঙ্গ মধ্যাশক্ষা ets ১৯৬৩ খ্রীঃ দশমমান স্তরে শেষ পরীক্ষায় ( School 
Final) গ্রহণ করার oy সমাজবিগ্ার নতুন পাঠ্যন্থ্চী প্রচলন করেন। 
পাঠ্যস্থচীর গোড়াতেই পর্ষং ঘোষণা! করেছেন যে, সমাজবিদ্যা ভারতীয় ইতিহাস ও 
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ভূগোলের পরিবর্তে প্রবর্তিত করা হয়েছে যাতে ছেলে-মেয়েরা ভারতকে সমগ্র. 
ভাবে এবং বিশ্বের অন্যান্য অংশের সঙ্গে সম্পর্কীভূত অবস্থায় জানতে পারে: 
দশমমান মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সমাজবিদ্যার পাঠ্যস্থটীও এই ঘোষিত নীতির 
উপরেই নির্ভর করে রচিত। 
দ্বিতীয়তঃ, ইতিহাস, ভূগোল, অর্থনীতি ও রাজনীতির বিষয়বস্তুর সীমারেখা 
ভেঙ্গে একাত্মকরণ (fusion) ও সংহতির ( Integration ) এক বিশেষ 
প্রচেষ্টা এই পাঠ্যন্থচীতে পরিলক্ষিত হয়। এখানে ইতিহাস যেন তার প্রাধান্য 
ছারিয়েছে। রাজার রাজত্ব, সৈন্য সমাবেশের Spem, সদ্ধি-ুক্তি, সন-তারিখ 
ইত্যাদি যেন বিলীন হয়ে xiu আর তার জীবনকে কেন্দ্র করে সমাজ 
ও সভ্যতার উদ্ভব ও অগ্রগতিতে Gay হয়ে উঠেছে। ভূগোল এখানে ভূখণ্ডের 
আকুতি, প্রকৃতি, জলবায়ু , নদ-নদী, গাছ-পালা, পাহাড়-পর্বতের আধিপত্য থেকে 
মুক্তি পেয়ে ভৌগোলিক পরিবেশে মানব ও মানব-সমাজের পারস্পরিক প্রভাবে 
iB রূপ লাভ করেছে। অর্থনীতি ও পৌরনীতি eqs আলোচনার 
শাগ-পাশ থেকে মুক্তি পেয়ে শুধু মানব সমাজের বাস্তব প্রয়োজনীয় ও ব্যবহারিক 
অংশ টুকুই সমাজবিদ্যার জন্য নির্বাচিত হয়েছে। এক কথায় সমাজবিদ্যায় 
z জনগণের জীবনই কেন্দ্রীয় বিষয়; তাকে gaa প্রতিভাত করার জন্য নির্বাচিত 
বিধয়বস্ত স্বকীয় বৈশিষ্ট্য হারিয়ে যেন একাকার হয়ে গেছে। 
তৃতীয়তঃ, সমাজবিষ্যার বিষয়বস্তু একক নির্ধারক পদ্ধতিতে ( unit proce- 
dure ) সুবিন্যস্ত । এই পাঠক্রমে আছে মোট এগারটি একক। এককগুলি সাতটি 
অংশে এবং অংশগুলি ছুটি পত্রে বিভক্ত । আমাদের দেশের পরিচয়, জীবন 
ধারণের প্রয়োজনীয় সামগ্রী, প্রয়োজন মেটাবার উপায়, আমাদের সংস্কৃতি ও 
Seg, জাতীয় সরকার, নব্য.ভারত, বিশ্বের নাগরিক হিসেবে মানুষ-_ইত্যাদির 
মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা স্বদেশ ও সমাজের Hcy পরিচিত হবে_-আর জানবে, পৃথিবীর 
Wigs এক, প্রত্যেকেই মানব জাতির অংশ.। উদাহরণ স্বরূপ ধর! যাক : ‘আমাদের 
প্রয়োজনীয় সামগ্রীর’ ( (Our basic needs) মধ্যে খান একটি ইউনিট বা একক। 
এখানে কেবল বাঙ্গালীর খাদ্য .নহে, ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল ও পৃথিবীর বিশেষ 


1, Social Studies has been introduced as an alternative Course to Indian 
History and Geography to enable our boys, and girls to know India as 
‘whole and in relation to other parts of the world. 
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বিশেষ ভৌগোলিক পরিবেশে মানুষের খাদ্য ও তার উত্পাদন সম্পর্কে আলোচন 
হয়েছে। শিক্ষার্থীরা এর মাধ্যমে স্বদেশের সীমা অতিক্রম করে আন্তর্জাতিক খাদ্য 
সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে পারে। এর মাধ্যমে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে সাবিক ও 
ব্যাপক GSA এর ফলে সমাজবিগ্যার মাধ্যমে শুধু জাতীয় সংহতি নহে 
আন্তর্জাতিক ভাবধারা শিক্ষার্থীর মনে সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে। 

চতুর্থ, পাঠ্যস্থচীতে ব্যবহারিক কর্মস্থচীর ( Practical works ) নির্দেশ 
আছে। এই অংশ পাঠ্যস্থচীর তত্গত বিষয়কে সহজ ও প্রাঞ্জল করে তুলেছে। 
পুথিগত মুখস্থ faeta পরিণাম শিক্ষার্থীর জীবনে ভয়াবহ। “আমাদের 
জীবন: পুঁথিশালার অন্ধকারাচ্ছন্ন বদ্ধ ঘরে মাথা খুঁটে মরছে। অভিজ্ঞতার 
মাধ্যমে জ্ঞান সংগ্রহ করার প্রবৃত্তিও আমাদের লুপ্ত প্রায়।” সমাজবিগ্যার 
ব্যবহারিক fradi শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়কেই কর্মতৎপর করে তুলবে। 
ছাত্র-শিক্ষক উভয়ই যথেষ্ট চিন্তা করবার ও উদ্ভাবনী শক্তি বিকাশের জন্য 
কর্মতৎপর হবার সুযোগ এতে পেতে পারেন। পাঠ্স্থ্চীর এই ব্যবহারিক অংশ 
সমাজবিছ্যায় জীবনীশক্তি সঞ্চার করেছে। 

পঞ্চমতঃ, পাঠ্যপুস্তক রচনার ক্ষেত্রে গ্রন্থকারদের প্রতি নির্দেশগুলিও 
প্রনিধানযোগ্য। পর্যতের নির্দেশ হচ্ছে__*পুস্তকখানি যথাযোগ্য উদাহরণ সগ্চলিত 
হবে। ছক্‌, ছবি ও প্রশ্নাবলী দিয়ে পুস্তকের কলেবর অনধিক ৫৪০ পৃষ্টা হবে। 
শতকরা দশ পাত! অতিরিক্ত লেখা যেতে পারে বইয়ের ভাষা সহজ ও সরল 
হুওয়া চাই |"! 

পুস্তক রচনার এই নির্দেশের জন্য প্রয়োজন যোগ্য গ্রস্থকার। যোগ্য রচয়িতা 
যদি শিক্ষক হয়ে থাকেন তবে তার রচিত পুস্তক একাধারে যোগ্য লেখকের গুণ 
এবং শিক্ষণ কার্ষের অভিজ্ঞতার দ্বার! সমৃদ্ধ হবে। ; 

বষ্ঠতঃ, প্রতি অধ্যায়ের শেষে (i) রচনাধর্মী ( Essay type ), (ii) সংক্ষিপ্ত 
উত্তরমূলক ( Short answer type ) এবং (iii) বস্তুধমী ( Objective 
type) ex সংযোজনার নির্দেশ আছে। সমাজবিদ্ভার বিষয়বস্তু সম্পর্কে 


1. The book should be suitably illustrated. The total volmue of the book, 
including diagrams, pictures and questions, should not rxceed 540 pages. 
A relaxation upto 10 P.C. over the total page limit may be allowed. 
Language of the book should be very simple. 
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জ্ঞান অর্জনে ও প্রয়োজনীয় গুণাবলীর বিকাশে এসব প্রশ্ন সংযোজনের !যথেষ্ 
সার্থকতা আছে। * 

দশমমানের মাধ্যমিক সুরে প্রবতিত সমাজবিষ্ার পাঠস্থচী সম্পর্কে প্রশংসা 
করবার যথেষ্ট সুযোগ থাকলেও WB ও নির্দেশনা সম্পূর্ণ ক্রটিহীন নয়। নির্দেশ 
দেওয়া হয়েছে Cm, প্রশ্নপত্র ইংরেজীতে রচিত হবে । আমরা মনে করি, এ নির্দেশ 
যুক্তিযুক্ত নয়। শিক্ষার্থী মাতৃভাষায় অধ্যয়ন করে ইংরেজী প্রশ্নপত্রের জন্য 
প্রস্তুত হবে, ইহা ঠিক নহে। ইংরেজী ও বাংলা বা মাতৃভাষায় প্রশ্নপত্র রচিত 
হওয়াই যুক্তিযুক্ত ৷ 

দ্বিতীয়তঃ, এই পরিবর্তনশীল বিশ্বে মানব সভ্যতার ধারাও চিরপরিবর্তনশীল। 
অভিজ্ঞতার মাধ্যমে মানুষের এই পট পরিবর্তন সুস্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হয়। 
সমাজবিদ্যার পাঠ্থচীতে এই পরিবর্তন বা নতুনত্বের সুযোগ থাকা প্রয়োজন। 
ইতিহাস ও ভূগোলের পরিবর্ত বিষয় হিসেবে সমাজবি্যার অস্তিত্ব সম্পর্কে যথেষ্ট 
চিন্তা করার অবকাশ আছে। ইতিহাস ও ভৌগোলিক বিষয় ছাড়া সমাজবিগ্ঠার 
মধ্যে প্রয়োজনীয় বহু বিষয় আলোচিত হয়। ভবিষ্যৎ নাগরিককে উপযুক্ত 
রূপে গড়ে তোলার অন্য তাদের ‘ভবিষ্যৎ দৃষ্টি (forward look ) প্রসারের 
যথোপযুক্ত বিষয়বস্তু নির্বাচন ও সংখোজনার প্রয়োজন । তাই সমাজবিগ্ঠাকে 
বাধাধরা সীমিত গণ্ডীর মধ্যে শৃঙ্খলিত করা বাঞ্ছনীয় নয়। 


Ages Sais 
শিক্ষাদান পদ্ধতি 
( Method of teaching ) 


১। শিক্ষাদান erae SS ( The importance of 


the Method of teaching ) : 


মানব সভ্যতা চির পরিবর্তনশীল । সভ্যতার প্রগতির পথে এমন এক একটি 


‘ সন্ধিক্ষণ উপস্থিত হয় যখন নতুন পথের সন্ধানে এক একটা জাতি সামগ্রিক ভাবে 


আত্মনিয়োগ করে। স্বাধীনোত্তর ভারত ঠিক এমনই এক যুগ সন্ধিক্ষণে পৌছে 
গেছে। তাই এখানে জাতীয় সর্বস্তরে চলেছে পরীক্ষণ ও পবেক্ষণ। সভ্যতাকে 
বাচিয়ে রাখা ও প্রগতির পথে অগ্রসর করে দেওয়ার একমাত্র উপায় হচ্ছে 
জাতীয় শিক্ষার পুনর্গঠন | সুতরাং শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নে প্রচেষ্টা ও গবেষণার 
অন্ত নেই । এরই পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পঠন-পাঠনের বিভিন্ন পদ্ধতি ' 
এবং এর প্রয়োগ সম্পর্কে সুচিন্তিত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া অপরিহার্ধ বলে 
আমরা মনে করি | 

শিক্ষাদান পদ্ধতি ও এর প্রয়োগ সম্পর্কে শিক্ষাবিদ, শিক্ষক ও অবিভাবক 
মহলে স্বাভাবিক ভাবে একটা প্রশ্ন উঠেছে। সমাজবিদ্ঠার বিভিন্ন শাখায় পারদশাঁ 
শিক্ষককে এর শিক্ষা-গদ্ধতি সম্পর্কে অভিজ্ঞ হওয়ার কি প্রয়োজন আছে ? অনেকে 
বলেন, শিক্ষণীয় বিষয়বস্তর উপর পাণ্ডিত্য অর্জনই আসল প্রয়োজন । পাণ্ডিত্য 
থাকলে তিনি নিশ্চয়ই শিক্ষার্থীদের যথাযথ সাহায্য করতে সমর্থ হবেন। তিনিই 
জানেন, কি উপায় অবলঙ্বন করলে শিক্ষার্থীকে মনের মত করে তৈরী করা যায়। 
এর জন্য পৃথক পদ্ধতি শিক্ষণের প্রয়োজন নেই। পক্ষান্তরে, অন্য একটি দল 
পদ্ধতি ও প্রয়োগ সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জনের পক্ষপাতী | 

তারা বলেন, শিক্ষক সর্ববিষয়ে পাণ্ডিত্য অর্জন করবেন__-এটা সম্পূর্ণ আশা 
করা যায় না; কোন না কোন বিষয়ে অনভিজ্ঞ থাকা স্বাভাবিক । ফলে, পদ্ধতি 
প্রয়োগে জ্ঞান লাভ করলে শিক্ষার্থীর অভাব অভিযোগ জানতে ও বুঝতে সুব্ধি) 


x শিক্ষণ প্রসঙ্গে সমাজাবদ) 


হয়। প্রতিভাবান্‌ শিক্ষকের (born teacher) সংখ্যা অতি নগণ্য। আতর 
প্রয়োজনে শিক্ষায়তনের সাথে সাথে শিক্ষকের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে | শিক্ষকতায় রত 
সকলকেই প্রতিভাবান্‌ শিক্ষক হিসেবে গ্রহণ করা যুক্তিযুক্ত নয়। পূর্বোক্ত উভয় 
মতের সত্যতা সম্পর্কে সিদ্ধান্তে পৌছিবার পূর্বেই এ বিষয়ে গুরুত্ব উপলব্ধি করা 
প্রত্যেকের প্রয়োজন। শিক্ষক যে স্ব-স্ব বিষয়ে পাণ্ডিত্য অর্জন করবেন তাতে কোন 
দ্বিমত নেই। কিন্তু পঠন-পাঠনের সময় যদি তিনি ছাত্রের বয়স, মানসিক শক্তি 
প্রভৃতিকে পূর্ণমাত্রায় বিচার না-করে স্বীয় পাণ্ডিত্য শিক্ষার্থীর মধ্যে প্রবেশ করাবার 
চেষ্টা করেন, তাহলে নিশ্চয়ই তিনি ব্যর্থ হবেন। মনোবিজ্ঞান শিক্ষা ক্ষেত্রে এনেছে 
বিবর্তন ও গতিশীলতা ৷ শিক্ষাদৰ্শন মনোবিজ্ঞানকে অস্বীকার করতে পারে না। 


সুতরাং পদ্ধতি ব্যতীত শুধুমাত্র বিষয়বস্তুতে অভিজ্ঞ শিক্ষক শিক্ষাদানে ব্যর্থ 


হবেন-_এবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। : 

সমাজবিগ্যার জন্যও এ অভিমত প্রণিধানযোগ্য। স্বাধীনোত্তর ভারতে 
পাঠ্যরপে ঘোষিত এই নবজাত বিষয়টিতে যথেষ্ট পাণ্ডিত্য অর্জন করতে 
হলে ইতিহাস, ভূগোল, অর্থনীতি, পৌরবিজ্ঞান প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে পর্যাপ্ত 
অভিজ্ঞতা লাভ করা নিতান্ত প্রয়োজন । সেই সঙ্গে বিশেষ প্রয়োজন পদ্ধতি ও 
এর প্রয়োগ সম্পর্কে যথেষ্ট দক্ষতা অর্জন করা। অন্যথায়, শুধু শ্রেণীকক্ষে নয়, 
সমাজবিগ্ঠার প্রয়োগ ক্ষেত্রে অর্থাৎ সমাজের fags পরিসরে শিক্ষাকর্ম 
পরিচালনা করা মোটেই সম্ভব নয়। 

শুধু পশ্চিমবঙ্গ নয়, ভারতের অধিকাংশ মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলির আভ্যন্তরীণ 
শিক্ষাপরিবেশ পর্ধবেক্ষণ করলে. অনেক সমস্যাবহুল ব্যবস্থাপনা পরিলক্ষিত হয়। 
পর্ধতের নির্দেশ মত সমাজবিগ্ভার শেষ পরীক্ষা বিদ্যালয়েই আভ্যন্তরীণ মূল্যায়ন 
হিসেবে গৃহীত হয়। স্থতরাং যে-কোন শিক্ষক যে-কোন উপায়ে পাঠ্যপুস্তকখানির 
কয়েকথানি পৃষ্টা পড়িয়ে পরীক্ষা গ্রহণ করার প্রতি লক্ষ্য রাখবেন । তাদের শুধু vf? 
খাকে প্রত্যেক শিক্ষার্থী যেন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। কারণ এই নম্বরটি মধ্যশিক্ষা 
ACSI গোচরীভূত করতে স্কুল বাধ্য থাকে। দশম শ্রেণীর বিদ্যালয়গুলিতে 
সমাজবিগ্ভার জন্যে উপযুক্ত শিক্ষক নিয়োগ করতে দেখা যায় | কারণ, শেষ সাধারণ 
পরীক্ষার 'অন্ততূক্ত এই জমাজবিগ্ভার পঠন-পাঠন পদ্ধতির গুরুত্ব অত্যধিক ৷ 
এই গুরুত্ব শিক্ষাপরিবেশে সমাদৃত হলে সমাজবিগ্ঠ/র লক্ষ্য ও উপযোগিতা 
সার্থক হবে। 


শিক্ষাদান পদ্ধতি ৭৭ 


এক্ষণে আমরা উপযুক্ত বা উত্তম শিক্ষাদান পদ্ধতির কতকগুলি বৈশিষ্ট্য 
আলোচনা করার প্রস্তাব করছি। কারণ, জমাজবিছ্যা শিক্ষার্দীনে যে পদ্ধতি বা 
পদ্ধতিগুলি আমরা গ্রহণ করি তার অনুকুল উপযোগিতা থাকা চাই। 


24 Sex শিক্ষাদান cafes Cates ( Charac- 


teristics of a good Method of Teaching ) : 


উত্তম শিক্ষাদান পদ্ধতিতে নিয়লিখিত বৈশিষ্্যগুলি বিদ্যমান : 

(ক) এটা শিক্ষার্থীর সক্রিয় প্রচেষ্টাকে Ges করে। 

(খ) উত্তম শিক্ষাদান পদ্ধতি শ্রেণী কক্ষের বাস্তব পরিবেশে শিক্ষকের 
পরিচালিত কর্মের ভিতর দিয়ে উদ্ভ ত হয়। 

(গ) উত্তম পদ্ধতিতে শিক্ষাদানের উপযোগিতা বাস্তবে রূপায়িত হয় 

(ঘ) উত্তম পদ্ধতিতে শ্রেণীকক্ষে BP হয় নতুন I এই 
পরিবেশে শিক্ষার্থী বাস্তব অবস্থা ও সমস্তার HATA হয় এবং তার সমাধানে 
নিজেকে ASE SST ব্যাপৃত রাখে। 

(ঙ) উত্তম পদ্ধতি শিক্ষককে মানসিক শান্তি ও কর্মে স্পৃহা দান করে। 
এই পদ্ধতি একপ্রকার কলা ( Art ), যা 28a আনন্দ বিতরণ করে। 

শিক্ষাদান যদি শিক্ষককে আত্মনিয়োগের প্রেরণা দান না করে, তাহলে 
সে কর্ম স্বষ্টিমূলক হতে পারে ali বিভিন্ন পদ্ধতি ও তাদের প্রয়োগের 
কলা-কৌশল কর্মে প্রেরণা স্থষ্টি করে শিক্ষকতায় সার্থকতা আনতে পারে | 


v! পদ্ধতি সম্পর্কে cete! নীতি (General 
Principles regarding Method ) : 


সমাজবিছ্যা শিক্ষাদানের জন্য নতুন শিক্ষাদান পদ্ধতি অবলম্বন করা হয় 
এসব পদ্ধতির বিস্তৃত আলোচনার পূর্বে পদ্ধতি সম্পর্কিত কতকগুলি সাধারণ 
নীতির কথা স্মরণ রেখে সমাজবিগ্ভার শিক্ষককে শিক্ষাদানে অগ্রসর হওয়াই 
বাঞ্চনীয় । কেননা সমাজবিদ্ শিক্ষাদানের লক্ষ্য ও পদ্ধতি অঙ্গার্দীভাবে জড়িত। 

কে) প্রথমতঃ, মনে রাখা উচিত, সমাঁজবিগ্ভার শিক্ষা হবে অভিজ্ঞতামূধী | 
শিক্ষার্থীর বাস্তব অভিজ্ঞতার সঙ্গে সমাজবিদ্ঠার were বিষয় যেন সামঞ্জন্তপুর্ণ 
হয়। শিক্ষা হল গতিশীল এবং অভিজ্ঞতার সম্পদে পরিপূর্ণ । ফলে এই 
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অভিজ্ঞতামুখী শিক্ষাই ণিখার্থীকে সামাজিক পরিবেশের বাস্তবতার xp পরিচিত 
করতে এবং সমস্তা নিরসনে সাহায্য করে। কেবলমাত্র পুস্তকপাঠ ও ভাষায় 
বর্ণিত জ্ঞানের মধ্যে শিক্ষার্থীর মনকে আকুট করলে তা বাস্তবের সহিত মুখোমুখী 
হতে পারে না, ফলে তার লব্ষজ্ঞান অচিরে qa হয় এবং জীবনে কোন কাজে 
SUCH না। 

(খ) দ্বিতীয়তঃ, অমাজবিগ্ভার পদ্ধতি হবে কর্মমুখী । শিক্ষক ও শিক্ষার্থী 
উভয়কেই আত্মনিয়োগ করতে হবে সমাজবিগ্তার পঠন-পাঠনে | এমন পদ্ধতির 
প্রয়োগ করতে হবে ষেন উভয়ের চোখে থাকে সন্ধানী দৃষ্টি, আর মন্তিষ্কে থাকে তীক্ষ 
বুদ্ধি ; উভয়েই যেন সমাজের বাস্তব পরিবেশ থেকে নতুন তথ্য ও অভিজ্ঞতালাভের 
আমম্য প্রচেষ্টায় ব্যাপৃত থাকতে পারেন। শিক্ষকের কর্তব্য হল শিক্ষার্থীকে কর্মে 
অনুপ্রাণিত ও পরিচালিত করা এবং সাফল্যের জন্য প্রয়োজনীয় উপায় নির্ধারণ 
ও নির্দেশ দেওয়!। তাহলে শ্রেণীকক্ষের বাধাধরা রুটিন থেকে শিক্ষার্থী পাবে 
মুক্তি, আর বাস্তব কর্মের মাধ্যর্ে শিক্ষা হবে জীবন্ত ও গতিগীল। বর্তমানে 
প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার সময়-তালিকাকে (routine) একেবারে অবহেল৷ 
করা যায় «y তবে তালিকা-বাধা ঘময়ের মধ্যেও কর্মে প্রেরণা জাগান 
অমাজবিগ্ভার পক্ষেই সহজসাধ্য । 

(i) সমাজবিগ্ভার বিষয়বস্তু নির্বাচিত হবে শিক্ষার্থীর. অন্জ্ঞিতা, দক্ষতা ও 
শারীরিক-মানসিক সামর্থ্যের পরিপ্রেক্ষিতে, তেমনি শিক্ষাদান পদ্ধতি প্রয়োগের 
মানদণ্ড হবে শিশুর বয়স, শ্রেণী, আগ্রহ ও প্রবণতা অনুসারে । এসব ক্ষেত্রে 
শিক্ষককে wee ও শিক্ষাদর্শনের শিশুকেন্দ্রিকতার কথা স্মরণ রাখা কর্তব্য । 
atarata বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষকের বিশেষ দক্ষতা, ও পাণ্ডিত্য থাকলেও 
শিক্ষার্থীর শারীরিক, মানসিক্‌ গ্রহণ ও সংরক্ষণ ক্ষমতা বিচারে উপযুক্ত বিষয়বস্তু 
শিক্ষার ব্যবস্থা করা বাঞ্ছনীয় । 

(4) bade, সমাজবিদ্ার শিক্ষাদান পদ্ধতি ও তার প্রয়োগ উপলক্ষে 
শিক্ষককে আত্মসংযমী হতে হবে। বিষয়বস্তর উপর শিক্ষকের পাণ্ডিত্য থাকবে 
অথচ অবথা পাণ্ডিত্য প্রকাশ থেকে তাকে বিরত হতে হবে। অন্যথায় পাণ্ডিত্যের 
গর্ব শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর সহজ সম্পর্ক সৃষ্টির প্রতিবন্ধক হবে। এজন্য শিক্ষার্থীর 
সঙ্গে সমাজবিষ্ভার পঠন-পাঠনের সময় শিক্ষককে যথেষ্ট কৌশলী ও সংযমী 
হওয়াও প্রয়োজন। অন্যথায় শিক্ষার্থী তার qeu ভাব হারিয়ে প্রথমে যন্ত্রের 
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মত বাধ্য হয়ে কাজ. করে যাবে এবং এর ফলে সে বিশৃঙ্খল, উদ্ধত প্রকৃতির 
হয়ে বিদ্যালয় ও সামাজিক পরিবেশের অন্থপষোগী হয়ে পড়বে। 

(ড) পঞ্চমতঃ, পদ্ধতি প্রয়োগের অন্যতম উপযুক্ত উপায় হ’ল পরিবেশ R 
করা। এমন শিক্ষা-পরিবেশ গড়ে তোলা দরকার যেন শিক্ষক অতি স্বাভাবিকভাবে 
পদ্ধতি ব্যবহার করতে পারেন। খোলা মনে ছাত্রদের সঙ্গে মিশবার সময় তাকে 
শিক্ষাপরিবেশের গুরুত্বের কথা ভুললে চলবে না। : শিক্ষাপরিবেশ শিক্ষার্থীর 
চিন্তা ও মননকে সরাসরি কর্মে Gas করতে পারে। 
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( Different Methods in teaching Social Studies ) : 


সমাজবিদ্যা পাঠের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে গৌঁছবার জন্য আমরা তিনটি উপায় 
উদ্ভাবন করতে পারি। প্রথমতঃ, পুস্তকে লিখিত বিষয়বস্তগুলিকে Stall 
দ্বিতীয়তঃ, বিষয়বস্তু সম্পর্কে সঠিক উপলদ্ধি এবং তৃতীয়ত, পঠন-পাঠনের মাধ্যমে 
কতকগুলি বিশেষ প্রয়োজনীয় গুণের বিকাশ সাধন। পুস্তকে লিখিত বিষয় দ্বারা 
বিষয়গত জ্ঞান অর্জন করা nea বিষয়গুলির তাৎপর্য বোঝার অর্থই হ'ল সঠিক 
উপলব্ধি করা । বিষয়বস্তুর জ্ঞান ও উপলব্ধি লাভের পথে অগ্রসর হলে শিক্ষার্থীর 
. অভিজ্ঞত৷ অর্জন সহজসাধ্য হয় এবং এর ফলে তার বিবিধ গুণের বিকাশ ঘটে। 
সমাজবিদ্ভার পঠন-পাঠন কালে শিক্ষককে স্মরণ রাখতে হবে শিক্ষার্থী যেন, 
(১) বিষয়বস্তু সম্পৰ্কিত জ্ঞান ও তার তাৎপর্য উপলদ্ধি করতে পারে এবং সঙ্গে 
সঙ্গে (3) কতকগুলি দক্ষতা, কৌশল ও অভ্যাস আয়ত্ব করতে পারে ।. এজন্য 
শিক্ষালাভের ছুটি পন্থা বিদ্যমান, (>) বিষয়বস্তুর মাধ্যমে শিক্ষালাভ করা আর 
(২) a2 পরিবেশের মাধ্যমে পিক্ষালাভ-_যে পরিবেশে শিক্ষার্থী নতুন কৌশল, 
দক্ষতা ও বিবিধ গুণ অর্জন করতে পারে I! 

প্রথম অংশের নিমিত্ত (ক) বক্তৃতা পদ্ধতি (Lecture method ), 
(3) aaam পদ্ধতি (Text book method ), (a) আলোচনা পদ্ধতি 
e asal Sda has two sides; (1) Knowledge and concepts and 
(2) Development of attitudes and skills. Corresponding to these there 
are two ways of learning--learning via subject-matter and learning through 


organised situation to enable children to develop desirable attitudes and 
learn essential skiils.’—V, R, Taneja. i 
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(Discussion method) যথেষ্ট কার্যকরী । দ্বিতীয় অংশের অর্থাৎ 
পরিবেশ RË করে এমন আচরণ, কৌশল, অভ্যাস ও দক্ষতা অর্জনের নিমিত্ত, (ঘ) 
asa বা পরিকল্পনা পদ্ধতি ( Project method ), (6) সমস্যা মূলক পদ্ধতি 
(Problem method), (5) একক নির্ধারক পদ্ধতি ( Unit method ^ 
ছে) উৎস বা সুত্র সন্ধানী পদ্ধতি (Source method ), (জ) সমাজীরুত 
পাঠচর্চা পদ্ধতি ( Socialised recitation method) প্রভৃতি অন্থসরণ 
করা x 1. 

প্রথম তিনটি পদ্ধতির মাধ্যমে যে বিবিধ ed, কৌশল ও দক্ষতার বিকাশ 
ঘটে না_তা নয়। বিষয়বস্তু সম্পর্কে জ্ঞান ও সুস্পষ্ট ধারণা লাভের সঙ্গে সঙ্গে 
স্বাভাবিক ভাবে কিছু কিছু আচরণ, অভ্যাস, দক্ষতা ও কৌশল আয়ত্ব 
করা যায়। তেমনি দ্বিতীয় অংশের পদ্ধতিগুলির মাধ্যমে বিষয়বস্তু সম্পর্কে 
বাস্তব জ্ঞান ও ধারণা লাভ করা সম্ভব। প্রয়োজনীয়তার দিক থেকে 


মাত্রাগত পার্থক্য ছাড়া উভয় প্রকার পদ্ধতি পরস্পরের সহিত গভীরভাবে 
সম্পর্কিত | 
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( Methods for knowing subject matter ) 2 


«wei পদ্ধতি ( Lecture Method )৪ বক্তৃতার মাধ্যমে শিক্ষাদান 
পদ্ধতি শুধু আমাদের দেশে নয়, পৃথিবীর বহু সভ্য দেশে দীর্ঘকাল ধরে প্রচলিত | 
মধ্যযুগে ইউরোপে বিশ্ববিদ্যালয় সৃষ্টির সাথে সাথে এই প্রথার উদ্ভব ঘটে। 
গ্রীক পণ্ডিতদের মতবাদ শিক্ষার্থীদের গোচরীভূত করার জন্য তাঁদের পাঙুলিপির 
বিষয়বস্তু বক্তৃতার মাধ্যমে পরিবেশিত হত। অষ্টাদশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক 
যুক্তিবাদ এই প্রথাকে সুদৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করে। গুধু শিক্ষার্থীদের 
সুবিধার্থে নয়, শিক্ষকদিগের জ্ঞান ভাণ্ডার বৃদ্ধি, নতুন নতুন বিষয়ের সংযোজন, 
সংশ্লেষণে এই পদ্ধতির যথেষ্ট উপযোগিতা পরিলক্ষিত হয়। ফলে বক্তৃতার 
মাধ্যমে উপস্থাপিত বিষয় আরো সুস্পষ্ট ও জীবন্ত হয়ে উঠতে থাকে। জার্মান 
বিশববিগ্ঠালয়গুলিতে প্রথম এই বক্তৃতা পদ্ধতি বিজ্ঞান সম্মত ভিত্তিতে 
প্রবর্তিত হয়। বর্তমানে সমস্ত দেশের কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতার মাধ্যমে 
শিক্ষাদানের রীতি গৃহীত হয়েছে। 


1 


শিক্ষাদান পদ্ধতি ৮১ 


মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের বয়স, মানসিক ক্ষমতা ও প্রবণতার 
পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রথার পরিবর্তে বহু নতুন নতুন পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়। 
আমেরিকার মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলির অধিকাংশই বক্তৃতা পদ্ধতিকে নিতান্ত 
অবহেলার চোখে দেখে । সেখানকার অনেক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সহকারী 
শিক্ষকদের এই পদ্ধতি প্রয়োগ করতে নিষেধ করেন। আবার কোথাও কোথাও" 
বহু সংখ্যক ছাত্রবিশিষ্ট শ্রেণীতে বক্তৃতাদান পদ্ধতি fen অন্য কোন উপায় থাকে 
না। ইউরোপ, জার্মানী, ফ্রান্স ও ইংল্যাণ্ড এই পদ্ধতির মাধ্যমে যথেষ্ট সুফলও 
লাভ করেছে। এসব দেশের সাফল্যের পশ্চাতে উপযুক্ত শিক্ষকের অবদান 
অনন্বীকাধ। অতীতে ভারতেও এই পদ্ধতির প্রচলন ছিল। ইংরেজ রাজত্বে 
ভারতে পাশ্চাত্য দেশের প্রভাবে বক্তৃতাদান পদ্ধতির বহুল প্রচলন হয়। কিন্ত 
তবুও আমাদের দেশের বিদ্যালয়গুলির পক্ষে আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে এই 
পদ্ধতির উৎকর্ষ সাধন বা অন্ঠান্য পদ্ধতির ney এই পদ্ধতির সম্পর্ক নির্ণয় করা 
সম্ভব হয়ে ওঠেনি 1 

এই পদ্ধতির সার্থক প্রয়োগের জন্য প্রথম প্রয়োজন শিক্ষকের যোগ্যতা । 
শিক্ষকের এই যোগ্যতা বিষয়বস্তুর উপর তার পাণ্ডিত্য, তার ভাব, ভাষা, 
কণ্ঠস্বর, উপস্থাপনার কৌশল ও ক্ষমতায় অভিব্যক্ত। শিক্ষক তার বক্তৃতাকে 
জীবন্ত ও আকর্ষণীয় করার জন্য ছক, ছবি, নমুনা, মানচিত্র প্রভৃতি শিক্ষা সহায়ক 
সামগ্রীর সাহায্য গ্রহণ করতে পারেন 1 

«el পদ্ধতির সুবিধা! অস্সুবিধ! ( Advantage and disadvantage 


` of lecture method) সুবিধা ( Advantage): অন্যান্য পদ্ধতির ন্যায় 


বক্তৃতার মাধ্যমে শিক্ষাদানের কতকগুলি uf আছে। প্রথমতঃ, বক্ৃতাদানে 
শিক্ষক থাকেন শিক্ষার্থীর নিকট সাম্নিধ্যে। ফলে শিক্ষার্থীদের fari, অন্থুবিধা 
ও বোধগম্যতা সম্পর্কে তিনি সহজে জানতে ও বুঝতে পারেন। প্রয়োজন মত 
তিনি বক্তৃতার ধারা ও ভাষা পরিবর্তন করে শিক্ষা-সহায়ক দ্রব্যাদির সহায়তায় 
ছাত্র-ছাত্রীদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারেন। 

দ্বিতীয়তঃ, পুস্তকে লিখিত ভাষা অপেক্ষা কথ্য ভাষা অনেক বেশী আকর্ষণীয় ও 
সক্রিয়। কারণ, বক্তৃতাদান কালে শিক্ষক শুধু fey ভাষ! নয়, বিষয়বস্তর তাৎপর্য 
ব্যাখ্যা এবং সেই সঙ্গে তিনি নান! প্রকার ভাব ও ভদ্দিমা প্রকাশ এবং দৃষ্টান্ত 


উল্লেখ করতে পারেন। এমনকি বক্তৃতার মাধ্যমে AAAS বিমূর্ত বিষয়কে সরল, 
শিক্ষণ_৬ 


৮২ শিক্ষণ প্রসংগে সমাজবিদ্যা 


সহজ, জীবপ্ত ও ইন্দরিয়গ্াহ করে তুলতে পারেন। বলা বাহুল্য, শিক্ষা-সহায়ক 
সামগ্রীর ব্যবহার করার স্থযোগ কথ্য ভাষাকে আরও প্রাঞ্জল করে তুলতে পারে। 

তৃতীয়তঃ, বক্তৃতা পদ্ধতি শিক্ষার্থীদের শ্রবণ-অভিজ্ঞতা লাভেও সাহায্য করে। 
এই সকল শিক্ষার্থীরাই উচ্চতর শিক্ষাক্ষেত্রে অথবা সংসারের বাস্তব পরিবেশে 
“বক্তৃতা, আলাপ-আলোচনা, কথোপকথন দ্বারা পারস্পরিক ভাব বিনিময় করবে। 
এর ফলে ভাষার মাধ্যমে নিজের বক্তব্য রাখার সঙ্গে সঙ্গে অন্যের কথা বা বক্তৃতা! 
শুনে SP বুঝে নেওয়ার ক্ষমতা শিক্ষার্থী অর্জন করবে। বক্তৃতা পদ্ধতিতে 
শিক্ষার্থীর পক্ষে এই ক্ষমতা অর্জন করা সহজ সাধ্য। 

চতুর্থতঃ, সুশিক্ষক সামপ্ন্তপূর্ণ ও সারগর্ভ বক্তৃতার মাধ্যমে প্রতিভাবান 
শিক্ষার্থীদের শুধু আকর্ষণ করেন না, তাদেরকে সংপথে অগ্রসর হওয়ার প্রেরণা ও 
দান করতে পারেন | 

পঞ্চমতঃ, বক্তৃতাকে সুন্দর ও হৃদয়গ্রাহী করার জন্য শিক্ষককে পূর্ব থেকে 
ASS হতে হয়। পূর্ব চিন্তিত ও সুপরিকল্পিত বক্তৃতা সহজে যেমন হৃদয়গ্রাহী 
হয় তেমনি বহু বিষয় উপস্থাপিত করার অপূর্ব সুযোগ থাকে । পাঠ্য বিষয়ের 
বাহুল্য শিক্ষার্থীকে অনেক সময় বিব্রত করে। বক্তৃতা হৃদয়গ্রাহী হলে 
শিক্ষার্থীর নিকট বিষয়বস্তু সহজ ও প্রাঞ্জল হয় এবং সীমিত সময়ের মধ্যে 
সে পাগ্যবিষয়ের বিভন্ন ভাব গ্রহণ করতে ও জামঞ্জস্ত বিধান করতে সমর্থ হয়। 

এসব সুবিধাগুলি ছাড়াও faute কারণে বক্তৃত! পদ্ধতির যথেষ্ট উপযোগিতা 
আছে। প্রথমতঃ, কোন নতুন বিষয়ের পাঠ শুরু করার পুর্বে বিষয়বস্তুর পুর্ব wa 
বজায় রাখার জন্য বক্তৃতার মাধ্যমে পরিবেশ AW করা বিশেষ প্রয়োজন | 
কারণ, এর ফলে শিক্ষার্থীর নতুন পাঠের প্রতি আকৃষ্ট হয়। বক্তৃতা ভিন্ন 
অন্য কোন উপায়ে পূর্ব Yu বজায় রাখার জন্য পরিবেশ সৃষ্টি করা অসম্ভব ন! 
হলেও সহজসাধ্য নয়। শিক্ষার্থীদের সমষ্টিগতভাবে নতুন পাঠের প্রতি 
আকর্ষণ করা, নতুন বিষয় জানবার জন্য তাদের আগ্রাহান্বিত করবার পক্ষে 
IPSS একমাত্র প্রকৃষ্ট পদ্থা। 

দ্বিতীয়তঃ, শিক্ষার্থীরা কোন নতুন অধ্যায়, একক সমস্তা বা ঘটনা পাঠ 
করে সঙ্গে সঙ্গে তার তাৎপর্য অনুধাবন করতে পারে al) তখন শিক্ষক কর্তৃক 
বিষয়টির ব্যাখ্যা, sam, ie স্থাপন প্রভৃতির প্রয়োজন হয়ে পড়ে। 
এসব ক্ষেত্রে বক্তৃতাই অন্যতম Su]! এই পদ্ধতিতে শিক্ষক প্রাঞ্জল ভাষায় 


শিক্ষাদান পদ্ধতি ৮৩ 


বিষয়টিকে শ্রেণীকক্ষে সহজ ও সাবলীল করে তুলতে পারেন। ফলে শিক্ষার্থী 
বিষয়টিকে সহজে এবং অল্প সময়ে গ্রহণ করতে সমর্থ হয়। 

তৃতীয়তঃ, কোন বিষয়ের উপস্থাপনা শেষ হলে শিক্ষক বক্তৃতার মাধ্যমে 
বিষয়টির পুনরাবৃত্তি, সংক্ষিপ্তসার, মর্মকথ। বা বিষয়টির অতি প্রয়োজনীয় ধারাগুলি 
শিক্ষার্থীদের সামনে উপস্থাপিত করতে পারেন। . 

ভস্ুুবিধ। (Disadvantages )3 এত গুণ থাকা সত্বেও ASTI পদ্ধতি 
ক্রুট মুক্ত নয়। প্রথমতঃ শ্রেণী শিক্ষকই একমাত্র বক্তাঁআর শিক্ষার্থীরা 
আোভা। সময় উত্তীর্ণ হওয়া পর্যন্ত তাদের eq বন্তৃতা শুনবার WU ধৈর্য ধরে 
অপেক্ষা করতে হয়। শুধু meaty জন্য নয়, এই পদ্ধতির বহুল প্রচলনে 
শিক্ষার্থীকে প্রতি ঘণ্টায় বক্তৃতা শুনেই কাটাতে হয়। Yea তাদের 
ধৈ্যচ্যুতি ঘটা স্বাভাবিক। নিয় শ্রেণীতে বক্তৃতা মোটেই ফলপ্রস্থ নয়। 
মাধ্যমিক amaa উচ্চতর শ্রেণীতে বক্তৃতার প্রয়োজনীয়তা থাকলেও উহার 
বাহুল্য যে নিতাস্ত ক্ষতিকর, তাতে কোন সন্দেহ ae | 

দ্বিতীয়তঃ, বক্তৃতার প্রাচুর্ধে ছাত্র-ছাত্রীরা একান্তভাবে শিক্ষকের উপর 
নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। এর ফলে কোন II সমাধানের নিমিত্ত বা কোন বিষয়ের 
ISAT বোঝবার জন্য শিক্ষার্থী শিক্ষকের মুখাপেক্ষী না হয়ে পারে aT | 

তৃতীয়ত, কর্মের মাধ্যমে অভিজ্ঞতামুখী শিক্ষাই আসল শিক্ষা। এই 
শিক্ষার সন্দে জীবনের যোগাযোগ থাকে । বক্তৃতা পদ্ধতিতে শিক্ষার্থী হয়ে পড়ে 
fama আ্রোতা। সক্রিয় অভিজ্ঞতামুখী শিক্ষা পেলে শিক্ষার্থী বাস্তব জীবন, 
সমস্তার WAV হওয়ার ক্ষমতা, দক্ষতা ও কৌশল আয়ত্ব করতে পারে। 
বক্তৃতা পদ্ধতি তাদের এই স্থষোগ থেকে বঞ্চিত করে। 

চতুর্থতঃ, মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের জংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উপযুক্ত শিক্ষকের 
প্রয়োজনীয়তাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে ডিগ্রীধারী 
আবেদনকারীকেই কর্মে নিয়োগ করা হয়। কিন্তু সকলেই যে প্রাঞ্জল ভাষায় 
AIAN বক্তৃতা দিতে পারবেন এমন কোন নিশ্চিতি নেই। স্থুতরাং বক্তৃতা 
পদ্ধতির প্রাচুর্ধ এজন্য মোটেই সুফলপ্রস্থ নয়। শুধু তাই নয়, এই পদ্ধতিটিকে 
একমাত্র বা অন্যতম পদ্ধতি হিসেবে গ্রহণ করাও অযৌক্তিক t- 

মোট কথা, এই আলোচনা থেকে বোঝা যায় বক্তৃতা পদ্ধতির নানা অস্টুবিধা 
AF সত্বেও কতকগুলি স্থবিধা আছে এবং কতকগুলি ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি 
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অপরিহার্য হিসেবে গণ্য। সুতরাং এই পদ্ধতির প্রয়োগ ক্ষেত্রে কতকগুলি 
AMSAT তথ্য শিক্ষক মহাশয়ের জেনে রাখা বাঞ্ছনীয় | 

(i) বক্তৃতাকে হৃদয়গ্রাহী ও প্রাঞ্জল করার জন্য শিক্ষকের পূর্ব প্রস্তুতি 
অত্যাবন্তক। কোন নতুন অধ্যায় বা এককের শুরু, প্রয়োজনীয় আতরিক্ত 
ব্ষিরবস্তর উপস্থাপনা, সুদীর্ঘ বিষয়কে afrasa, সমস্তাপুর্ণ বিষয়ে 
মীমাংসামুখী ব্যাখ্যা, পরবর্তী পাঠক্রমের জন্য নির্দেশক স্থচনা ইত্যাদি পঠন- 
পাঠনমূলক কর্মের নিমিত্ত শিক্ষক A থেকে সময়, সুযোগ ও অবস্থা বুঝে 
বক্তৃতার GD ASS হবেন। তাহলে ASS হবে প্রেরণামূলক ও হৃদয়গ্রাহী । 

Gi) প্রতিটি বক্তৃতার বিষয়বস্তু সংক্ষেপকরণের প্রস্তুতিও বিশেষ প্রয়োজন | 
সংক্ষিপ্রমার পরিবেশন করলে শিক্ষার্থী সহজে উহা লিপিবদ্ধ করতে পারে V 
এরূপ করার ফলে শিক্ষার্থীকে যেমন ক্রিয়াশীল করা যায়, তেমনি শিক্ষার্থীর গ্রহণ 
ক্ষমতা শিক্ষক সহজে অনুধাবন করতে পারেন এবং সেই ক্ষমতা BRAT 
শিক্ষাদান কা পরিচালন! করতেও পারেন | 

(i) শ্রেণী কক্ষে বক্তৃতাদান কালে শিক্ষক নিশ্চয়ই সংযমী ও মনোযোগী 
হবেন। সুস্পষ্ট ভাষায় ধীরে ধীরে এমনভাবে তিনি বিষয় পরিবেশন করবেন 
যেন শিক্ষার্থীরা স্ব-স্ব মানসিক ক্ষমতা অনুসারে বিষয়বস্ত সহজে mum 
করতে পারে। তিনি কোন জনসমাবেশে বক্তৃতা দিচ্ছেন না। তিনি শ্রেণীকক্ষে 
শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কথা বলছেন, আর তাদের বিষয়বস্তুর তাৎপর্য বোঝাবার 
চেষ্টা, করছেন-_এরূপ মনে করাই বাঞ্ছনীয়। এজন্য ভাব, ভাষা ও sfata 
পূর্ণ প্রকাশ অর্থাৎ বিষয়ের গুরুত্ব অনুসারে কণঠস্বরের তারতম্য ও ভাষার 
কলাকৌশলের পূর্ণ প্রকাশ হওয়া দরকার । এক ঘেয়েমির কুফল থেকে পরিত্রাণ 
পাওয়ার অন্য মাঝে মাঝে কৌতুকের অব্তারণা করাও যুক্তিসঙ্গত। 

Qv) বক্তৃতা পদ্ধতির ফলাফল বিচারের জন্য মাঝে মাঝে লিখিত পরীক্ষা 
গ্রহণের ব্যবস্থা বাঞ্ছনীয়। তবে এমন ক্ষেত্রে নৈর্বক্তিক পরীক্ষা যুক্তিপূর্ণ। 
পদ্ধতির ফলাফল আশাপ্রদ না হলে শিক্ষক বিষয়টির পুনরাবৃত্তি দারা সাফল্যের 
পথে অগ্রসর হতে পারেন 


1. “As a means of presenting Social Studies material, the informal 
lecture isa method and not the method, It should be used not freequently 
nor too hopefully.”—E. B. Wesley. 
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খে) গ্রন্থানুসারী পদ্ধতি (Text Book Method )2 শিক্ষাক্ষেত্রে ' 
পাঠ্যপুস্তকের - প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য ও অপরিহ্ার্য। বিদ্যালয়ের শিক্ষাকর্মে 
গন্থান্ুসারে ধাপে ধাপে এগিয়ে যাওয়া আমাদের দেশে বহুকাল ধরে গ্রচলিত। 
সেই প্রচলিত প্রথা বর্তমানে sigh পদ্ধতি হিসেবে শিক্ষক-শিক্ষণ বিভাগে 
গৃহীত। প্রথমদিকে পুস্তকে লিখিত বিষয় অবিকল quu করার দিকে প্রবণতা 
ছিল বেশি। বিষয়বস্তুর প্রতিটি কথা ও fear ate মুখস্থ করতে হত। এই 
aata শিক্ষক মহাশয়ের নিজস্ব কোন পরিশ্রম ছিল না। তিনি শ্রেণী কক্ষে 
সমষ্টিগত বা BRAS ভাবে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতেন। উত্তরগুলি ঠিক পুস্তকে মিলিত 
বিষয়ের অনুরূপ হচ্ছে কিনা এইটাই ছিল তার লক্ষ্য করায় বিষয়। ক্রমশঃ যুগের 
পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এই পদ্ধতিরও পরিবর্তন ও পরিবর্ধন হয়েছে । উনবিংশ 
শতাব্দীর প্রথমাংশ থেকে নিম্নোক্ত পরিবর্তনগুলি লক্ষ্যণীয় | 

() মুখস্থ শক্তি বৃদ্ধির চেষ্টা (Attempt to increase the power 
of retention ) 3 মুখস্থ প্রণালীতে শিক্ষক পাঠ্যপুস্তকের কোন অধ্যায় বা তার 
কিছু অংশ পরবর্তী দিনের পাঠ্য হিসাবে মুখস্থ করার নির্দেশ দেন। শিক্ষার্থীরা 
গৃহে বার বার চেষ্টা করে নির্দিষ্ট বিষয়টি শিখবার বা আয়ত্ব করবার চেষ্টা করে। 
নির্দিষ্ট দিনে শ্রেণীকক্ষে শিক্ষার্থীদের বিষয়টি মুখস্থ বলতে হয়। অনেকে সেটিকে 
“অবিকল মুখস্থ বলে, আবার অনেকে নিজের ভাষায়_-সহজ করে প্রকাশ করে। 
এই নীতি প্রয়োগে শিক্ষক বিষয়টিকে নান! অংশে বিভক্ত করে প্রতি অংশের উপর 
প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন । aft কোন স্বল্প মেধার শিক্ষার্থী বিষয়টিকে আয়ত্ব করতে 
না পারে তবে সে অন্তের উত্তর শুনে শ্রেণীকক্ষেই পড়া তৈরী করতে প্রারে। কারণ, 
উত্তরগুলি শিক্ষার্থীর নিজস্ব ভঙ্গিমায় প্রকাশিত হয়। এক্ষণে এই পদ্ধতির কয়েকটি 
উল্লেখযোগ্য SB আমরা আলোচনা করছি ঃ প্রথমতঃ, এই পদ্ধতিতে বিষয়বস্তুর 
নিছক জ্ঞানের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয় বেশি এবং সেইটাই যেন হয়ে দীড়ায় 
শিক্ষার লক্ষ্য | দ্বিতীয়তঃ, এই পদ্ধতিতে মুখস্থ খুব বেশী করার ক্ষমতা যাচাই করা 
হয়। ফলে স্মতিশক্তি বৃদ্ধির চর্চা খানিকটা হলেও বিষয়বস্তুর তাৎপর্য ও অস্তনিহিত 
ভাবধারা বুঝবার দিকে প্রবণতা থাকে না এবং এ শিক্ষা শিক্ষার্থীর নিজস্ব হতে 
পারে all পুথিগত বিদ্যার কুফল তাই সর্বত্রই পরিলক্ষিত হয়। তৃতীয়ত 
শিক্ষার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও উপযোগিতার সঙ্গে এই পদ্ধতির কোন সঙ্কতি থাকে না। 
'তোতাপাথীর বুলি শেখানর প্রচেষ্টার সঙ্গে এই পদ্ধতিকে তুলনা করা! চলে। 
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কারণ, অর্থ না বুঝে কতকগুলি বিষয়কে মুখস্থ করানর প্রবণতাই এক্ষেত্রে প্রাধান্ত 
লাভ করে। à 

(ii) শিক্ষক-শিক্ষার্থীর গ্রন্থপাঠ অনুশীলন (Study-habit of teacher 
and the taught 3 smit) পদ্ধতির অন্যতম শিক্ষাদান পরিকল্পনা হল ANST- 
পুস্তকে লিখিত বিষয় হুবহু অন্ুসর করা। এই রীতিতে পূর্ব প্রস্তুতির প্রয়োজন হয় 
না। শ্রেণীকক্ষে শিক্ষক পাঠ্য পুস্তকের কোন একটি অংশ পড়তে শুরু করেন। 
পড়তে পড়তে জটিল বিষয়ের ব্যাখ্যা, পূর্ব স্থত্র সংযোজনা, কঠিন শব্দের অর্থ 
বি্লেষণ_ইত্যাদি কাধে fae হন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি এমন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন 
যার উত্তরের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের ধারণা ও বোধশক্তির খানিকটা চর্চা হয়। 
অনেক সময় শিক্ষক কোন শিক্ষার্থীকে নির্দিষ্ট একটি' বিষয় পড়তে নির্দেশ 
qal পঠিত বিষয়ের প্রতি অন্যের মনোযোগ যাচাই করবার জন্যও তিনি 
নানা প্রশ্নের অবতারণা করেন । শ্রেণীকক্ষ শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞাস্ত প্রশ্নের উত্তর 
দিয়ে শিক্ষক পাঠ্য বিষয়কে আরও সহজ-সরল করে প্রকাশ করবার চেষ্টা করেন E 
এমনি করে তিনি গ্রন্থপাঠের মধ্যে শ্রেণীকক্ষের পাঠ শেষ করেন। এই পদ্ধতিতে 
শিক্ষার্থীদের পাঠের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় ও যুক্তি বিকাশের পথ স্ুপ্রশস্ত হয়। গ্রন্থ 
ব্যবহারের উপায় ও উহার মাধ্যমে বিষয়বস্তু সংগ্রহের উপায় শিক্ষার্থীরা জানতে 
পারে। কিন্ত এই পদ্ধতিতে উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের প্রতি নিষ্ঠা থাকে না। শিক্ষার্থীরা 
গৃহে পাঠচর্চার অভ্যাস হারিয়ে শুধু শ্রেণী শিক্ষার উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে | 
নিয়শ্রেণীতে পুঁথি পাঠের প্রয়োজনীয়তা থাকলেও উচ্চতর শ্রেণীতে এর কোন 
উল্লেখযোগ্য উপযোগিতা নেই। 

রস্থান্গপারী পদ্ধতির ছুটি দিক-_মুখস্থ শক্তি বিকাশের প্রবণতা আর শিক্ষক 
শিক্ষার্থীর গ্রস্থপাঠ প্রবণতা । এ দুটিকে একক ধরে সামগ্রিক ভাবে গ্রন্থানুসারী 
পদ্ধতির দোযগুণ বিচার করা প্রয়োজন। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে 
আমাদের এ আলোচনা সাহিত্য ( literature) এবং ভাষা ( language } 
শিক্ষণের বেলা প্রযোজ্য নয়। কোন নির্দিষ্ট বিষয় সম্বন্ধে শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে, 
উদাহরণ স্বরূপ, সমাজবিদ্যা, ইতিহাস, ইত্যাদি সম্পর্কে এ সমালেচনা প্রযোজ্য | 

্রন্থানুসারী পদ্ধতির গুণ (Merit of Text-Book Method ) £ 
মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের GD গ্রন্থরচনা পদ্ধতি দু'প্রকারের হয়ে থাকে £ 
(ক) মনোবিজ্ঞানসম্মত ( Psychological ) উপায়ে আর (4) যুক্তি-ভিত্তিক 


| 
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(Logical) গ্রথালীতে। মনোবিজ্ঞান সম্মত ধারায় লিখিত পুস্তকাদি মাধ্যমিক 
বিদ্যালয়ের নিম্মশ্রেণীর উপযোগী কিন্তু যুক্তিবিন্তাসী (Logical) পুস্তকাদি বয়স্ক 
শিক্ষার্থীরা অনুসরণ করতে পারে। কিন্তু মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের উচ্চশ্রেণীর 
শিক্ষার্থীদের জন্য cert সমাজবিদ্যা মনোবিজ্ঞান সম্মত এবং যুক্তিবিজ্ঞান সম্মত উভয় 
ধারায় রচিত হওয়া বাঞ্চনীয়। পাঠা পুস্তকে প্রয়োজনীয় বিষয়বস্তু আপন সঙ্গতি 
অনুসারে বিন্যস্ত হয়। পাঠ্যপুস্তক অনুসারে পাঠে অগ্রসর হলে পাঠ্যপুস্তকে 
সুবিন্যস্ত বিষয়গুলির ধারা অনুসারে পাঠ পরিচালনা করা যায়। শিক্ষার্থীর! 
প্রয়োজনীয় বিষয়গুলিকে পুর্ব-পরিকল্পিত পন্থায় শিক্ষালাভ করতে পারে। পুস্তক 
নির্ভর ব্যতিরেকে শিক্ষা গ্রহণ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের পক্ষে একেবারে 
অসম্ভব না হলেও বহুল পরিমাণে অস্ুবিধাজনক। গ্রন্থান্গসারে ক্রমিক পধালোচনায় 
শিক্ষার্থীদের মনন, চিন্তন ও অনুধাবনের শক্তি বিকশিত হয়। পাঠ্যপুস্তকে অনেক 
মন্তব্য, চিত্রাদি বা অনুরূপ পরিপূরক বিষয়বস্তর আলোচনা থাকে। শিক্ষার্থীরা 
এসবের মাধ্যমে স্ব-স্ব শিক্ষাক্ষেত্রকে প্রগতির পথে অনেকখানি অগ্রসর করাতে 
পারে। অনুরূপ বা পরিপূরক পুস্তকাদির সন্ধান পেলে শিক্ষার্থীরা নির্দিষ্ট পুস্তকের 
_পরিপ্রেক্ষিতে বিষয়বস্তু সম্পর্কে অধিক জ্ঞানলাভের cob] করতে পারে ও স্বীয় 
জ্ঞানের সীমাকে অধিক সম্প্রসারিত করার সুযোগ পায়। অধিকন্ত পাঠ্যপুস্তকে 
প্রতিটি অধ্যায়ের শেষে অথবা পুস্তকের শেধাংশে থাকে বিভিন্ন ধরনের প্রশ্নাবলী | 
এসব প্রশ্নোত্তর অনুশীলনের মাধ্যমে বিষয়বস্তু সম্পর্কে জ্ঞান লাভ ও তার steag 
অনুধাবনের যথেষ্ট সুযোগ ACF | 
গ্রন্থানুসারী পদ্ধতির দোষ ( Demerits of text-book Method ) $ 
FAUT পদ্ধতির গুণাবলী সত্বেও থাকা এর ক্রটি কম নয়। শিক্ষাকে গ্রন্থ সর্বস্ব 
করা কখনও উচিত নয়। গ্রন্থ সর্বশ্ব শিক্ষার কুফল বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থাকে 
অনেক সঙ্কুচিত করেছে। এসব ক্রটগুলি আমরা পরপর সন্নিবেশিত করছি : 
প্রথমতঃ, গ্রন্থানুসারী পদ্ধতি অনেক সময় শিক্ষার্থীদের এমন পথে পরিচালিত 
করে যে তারা ন! বুঝে, না জেনে পুস্তকের প্রতিটি শব্দ, বাক্য, এমনকি চিহাদিও 
মুখস্থ করার প্রতি তাদের আগ্রহ পরিলক্ষিত হয়। শুধু তাই নয়, গ্রন্থকারের ভুল 
মন্তব্যও তারা অন্ধভাবে কণ্ঠস্থ করে। ফলে গ্রন্থ হয়ে দাড়ায় শিক্ষা গ্রহণের 
GASH ( Centre of gravity ); পাঠ্যপুস্তকের বাইরে শিক্ষার্থী কোন কিছু 
শিখবার বা পড়বার কথা চিন্তাও করতে পারে না। 


৮৮ শিক্ষণ প্রসঙ্গে সমাজবিদ্যা 


দ্বিতীয়তঃ, সমাজবিদ্যার ক্ষেত্রে এই পদ্ধতিকে মাত্র উপায় (means) হিসেবে 
গ্রহণ করা যায়; কিন্তু একে শিক্ষার অন্তিম (end) স্বরূপ গ্রহণ করলে 
সমাজবিদ্যার ক্ষেত্র ও ব্যাপ্তিকে সঙ্কুচিত করা হয়। কারণ এই বিশেষ বিষয়ের সীমা 
ও ব্যাপ্তি আজও নির্দিষ্ট হয় নি। বিষয়ট আজও পরীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণের উপর 
নির্ভরশীল। এমতাবস্থায় সমাজবিদ্যার ক্ষেত্রে পাঠ্যপুস্তক মোটেই নির্ভরশীল নয়। 
এর সীমা পাঠ্যপুস্তকের বাইরে__সমাজের বিস্তৃত ক্ষেত্রে, জীবন-সমস্তার জটিল 
বাস্তবতায় পরিব্যাপ্ত। 
তৃতীয়তঃ, গ্রস্থান্জসারী পদ্ধতির প্রবণতা থাকে মুখস্থ করার দিকে 1 নোটবই, 
- সংক্ষিপ্তসার ( Sure Success, Fortnight Preparation, A Brief 
Survey ) প্রভৃতি পুস্তিকার উপর শিক্ষার্থীরা নির্ভরশীল হয়। প্রচলিত শিক্ষা 
ব্যবস্থায় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার দিকেই শিক্ষার্থীদের আসল লক্ষ্য নির্দিষ্ট থাকে। 
তারা জানে, এই লক্ষ্যে পৌছবার জন্য সহায়ক পুস্তকগুলিই যথেষ্ট; অন্যথায়, 
একটু অসৎ উপায় অবলম্বন করলেও সহজে পরীক্ষায় পাশ করা যায়। এগুলি 
বর্তমান পরাক্ষা ব্যবস্থার ক্রটি হলেও গ্রন্থাহূসারী পদ্ধতি যে তার অঙ্গে যথেষ্ট 
ক্রিয়াশীল, সে বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। " 
্রন্থানুযায়ী পদ্ধতির ত্রুটি দুর করার উপায় (Means to 
eliminate the defects of the Text.Book Method) 2 গ্রন্থান্থসারী 
পদ্ধতির কুফল দূর করতে হলে এই পদ্ধতি সম্পর্কে কতকগুলি নতুন উপায় 
উদ্ভাবনের চেষ্টা করা নিতান্ত প্রয়োজন । প্রথমতঃ, সমাজবিদ্যার মূল (source) 
aaf সংগ্রহ করে শ্রেণীকক্ষ বা সমাজবিছ/র নির্দিষ্ট কক্ষে (social studies 
room) একটি পাঠাগার গঠন করা প্রয়োজন দ্বিতীয়তঃ, পুস্তক প্রকাশকদের 
তালিকায় বিভিন্ন গ্রন্থকারের লেখা সমাজবিদ্ঞার নাম প্রকাশিত হয়। এসব 


পুস্তক পাঠাগারের জন্য সংগ্রহ করে সমাজবিগ্যার ছাত্রদের জন্য সংরক্ষিত করা . 


দরকার | তৃতীয়তঃ, বিদ্যালয়ের পুস্তক তালিকায় সমাজবিগ্ঠারকোন নির্দিষ্ট পুস্তকের 
নাম না থাকাই বাঞ্ছনীয় । বিভিন্ন প্রকাশকের প্রকাশিত উপযুক্ত যে-কোন পুস্তক 
পাঠের নির্দেশ থাকলে বিভিন্ন শিক্ষার্থী সুযোগ মত বিভিন্ন পুস্তক সংগ্রহ করবে। 
ফলে পরীক্ষা-প্রতিযো গিতায় শিক্ষার্থীদের নির্দিষ্ট বিষয়ের নির্দিষ্ট ভাষা মুখস্থ করার 
প্রবণত৷ হ্রাস পাবে ও পুস্তক সর্বস্ব শিক্ষার কুফল কিছুটা প্রশমিত হবে। pedet, 
শিক্ষার্থীরা পরস্পরের পুস্তক বদল করে যাতে পড়াশুনা করতে পারে তার ব্যবস্থা 
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করা প্রয়োজন। তাহলে একাধিক পুস্তক পাঠের প্রবণতাও বৃদ্ধি পাবে। পঞ্চমতঃ, 
পাঠাগারের পুস্তকাদি যাতে ছাত্ররা পালাক্রমে পড়াগুন! করতে পারে তার ব্যবস্থা 
করা আবশ্যক | ben শিক্ষক মহাশয় মাঝে মাঝে বিষয় ( topic) নির্দিষ্ট করে 
শিক্ষার্থীদের পাঠের নির্দেশ দিতে পারেন; যাতে ছাত্ররা নির্ধারিত বিষয়ের জন্য 
শিক্ষক কর্তৃক নির্দিষ্ট azii পাঠ করে স্ব-স্ব ভাষায় বিষয়টির বিস্তৃত বিবরণ খাতায় 
লিপিবদ্ধ করার চেষ্টা করে। এর ফলে কর্মের সঙ্গে গ্রন্থ পাঠের কিছুটা যোগাযোগ 
থাকবে এবং শিক্ষণীয় বিষয়টি পুঁথিগত ai হয়ে শিক্ষার্থীর নিজস্ব হয়ে উঠবে। 

এভাবে নতুন নতুন পদ্থ। সহযোগে গ্রন্থ পাঠে অগ্রসর হলে গ্রনথাহুসারী পদ্ধতি 
শিক্ষাক্ষেত্রে জীবন্ত ও সক্রিয় হয়ে উঠবে। 

(st) আলোচনা পদ্ধতি (Discussion Method )2 সমাজবিদ্যা 
শিক্ষার ক্ষেত্রে আলোচনা পদ্ধতি অন্যান্ সমস্ত প্রকার পদ্ধতি অপেক্ষা অধিকতর 
উপযোগী এবং শুধু সমাজবিদ্যা নয়, যে-কোন প্রকার শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে 
এই পদ্ধতি সর্বাধিক প্রচলিত। ব্যক্তির বিচার-বুদ্ধি, বিচক্ষণতা, গ্রহণক্ষমতা- 
ইত্যাদি কোন Ranga আলোচনার মাধ্যমেই জাগ্রত এবং বিকশিত হয়। 
পরস্পরের আলোচনা দ্বারা বিষয়বস্তুকে নানা দৃষ্টিকোণ থেকে শিক্ষার্থী অনুধাবন 
করার সুযোগ পায়। কি শিক্ষাক্ষেত্রে, কি বাস্তব জীবনে আলোচনা পদ্ধতি - 
জ্ঞানার্জনে পরম সহায়ক । এ পদ্ধতি আমাদের বিচার face সুদৃঢ় ভিত্তিতে 
প্রতিষ্ঠিত করে । কোন সমস্তা সমাধানের জন্য এই পদ্ধতির বহুবিধ প্রয়োগ 
আশ্চর্যজনক সুফল প্রদান করে থাকে | : 

বাস্তবক্ষেত্রে আলোচন! পদ্ধতির সামাজিক প্রয়োজনীয়তাও অনেক বেশী। 
অতি প্রাচীনকালে মানুষ সমাজবদ্ধ জীবন ধারণের মাধ্যমে রাষ্ট্র সংগঠনের চেষ্টা 
করে। এই প্রচেষ্টার মূলেও আলোচন! পদ্ধতি প্রধান অংশ গ্রহণ করেছিল। 
বর্তমানে সামাজিক কোন সমস্তা সমাধানের জন্য আলোচনা এবং তার 
সমালোচনাই অন্যতম উপায়। আলাপ-আলোচনার মাধ্যমেই একটি সাধারণ 
মতামত আত্মপ্রকাশ করে। এই সাধারণ মতামত ANT সমাধানের পক্ষে অতি 
মূল্যবান_-তাতে কোন সন্দেহ নেই । আলাপ-আলোচনায় যে-কোন মানুষ খোলা 
মন নিয়ে স্ব-স্ব ইচ্ছা প্রকাশ করে-_সত্যানগসন্ধানে ব্যাপৃত হয়। বাস্তবতা বা 
সত্যকে কেউই অস্বীকার করে না ক্রমশঃ সকলে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়ে সমস্ত 
সমাধান করতে সমর্থ হয়। 


Sc শিক্ষণ প্রসঙ্গে সমাজবিদ্যা 


আলোচনার মাধ্যমে কোন সমস্তার সমাধান না হলে অথবা সিদ্ধান্তে উপনীত 
হতে না পারলেও, এই পদ্ধতি শিক্ষাক্ষেত্রে সুফলগ্রদ-_সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। 
তবে আলোচন! যদি পরিকল্পিত হয় এবং শিক্ষক ও শিক্ষার্থী যদি আগ্রহসহকারে 
প্রয়োজন মত অংশ গ্রহণ করতে পারেন, তাহলে এই পদ্ধতি অবশ্যই ফলপ্রদ 
হবে। আলোচনা পদ্ধতি বিতর্ক সভা, সমালোচন। অথবা গোলটেবিল বৈঠকের 
মত যে কোন প্রণালীতে প্রযোজ্য হতে পারে | 

আলোচন পদ্ধতির পরিকল্পন। : লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে স্থির করে শিক্ষাদানে 
অগ্রসর হওয়াই Hedy | সুপরিকল্পিত আলোচনার gra সুনিশ্চিত | পরিকল্পনার 
তিনটি অংশ থাকা "উচিত: (১) প্রস্ততি, (২) আলোচনা, (৩) মূল্যায়ন 1 

আলোচনা পদ্ধতিতে প্রস্তুতি পৰ অতি প্রয়োজনীয় । শিক্ষক ও শিক্ষার্থী 
উভয়ের প্রস্তুতি আবশ্যক হলেও শিক্ষকের প্রস্তুতি সর্বাগ্রে প্রয়োজন। কারণ 
তিনি শিক্ষার্থীদের লক্ষে) পৌছবার জন্য পরিচালিত করবেন। সুতরাং তাকে 
প্রচুর AGIS করতে হবে । আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে অন্যান্য বিভিন্ন বিষয় থেকে 
উপাদান সংগ্রহ করে বৈজ্ঞানিক উপায়ে বিষয়গুলিকে শৃঙ্খলার স্দে সুবিন্যস্ত করতে 
হবে। বিষয়গুলি যাতে শিক্ষার্থীরা সহজে অনুধাবন করতে পারে তার অন্য এই 
"faz বিষয়টি মনোবিজ্ঞান সম্মত ও যুক্তিবি্যাসী হওয়া প্রয়োজন | শিক্ষার্থীদের 
ঠিক পথে পরিচালনার জন্য বিষয়বস্তুকে সংক্ষিপ্ত আকারে ব্র্যাকবোর্ডে লিপিবদ্ধ 
করে দেওয়ার জন্যও প্রস্তুতি আবশ্তক। 

আলোচনা পর্বে শিক্ষক লক্ষ্য রাখবেন, শ্রেণী-কক্ষে উপবিষ্ট শিক্ষার্থীদের মধ্যে 
যেন শৃঙ্খলা থাকে। এই সময় শিক্ষার্থীদের বসবার রীতি এমন হওয়া উচিত cq 
প্রত্যেকেই আলোচনার অংশ গ্রহণ করতে ও মনোযোগ সহকারে শুনতে বা 
আলোচনা করতে পারে । আলোচনা সভায় শিক্ষক তার মন ও মেজাজকে এমন 
রাখবেন যেন সকলেই খোলা ও খুশিমনে আলোচনা করতে সাহসী হয়। শিক্ষক 
একের পর এক সকলকেই আলোচনার অংশ গ্রহণ করতে ও প্রত্যেককেই 
আলোচ্য বিষয়গুলি লিপিবদ্ধ করতে আহ্বান জানাবেন। আন্তরিক পরিবেণ 
আলোচনা পদ্ধতির অপরিহার্য অঙ্দ। যতক্ষণ এই পরিবেশ কৃষ্টি কর! না যায়, 
ততক্ষণ এই পদ্ধতি Fry Sica পরিচালিত হতে পারে না। 

আলাপ-আলোচনার মূল্যায়ন হল সর্বশেষ STH | যে উদ্দেষ্য আলোচনা আরম্ভ 
হয়েছিল তা থেকে আলোচনা বিচ্যুত হল কিনা বোঝবার জন্য মূল্যায়ন প্রয়োজন | 


শিক্ষাদান পদ্ধতি ৯১ 


শিক্ষার লক্ষ্য হিসেবে সংবাদ সংগ্রহ, কুসংস্কার দূরীকরণ, মানসিক প্রসারতা সৃষ্ট 
প্রভৃতির দ্বারা শিক্ষার্থীদের প্রকৃত নাগরিকরূপে গড়ে তোলার উদ্দে্টে আলোচনার 
আয়োজন করা হয়। আলোচনাস্তে এইসব উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের পরিপূর্ণ মূল্যায়ণ, 
নিতান্ত প্রয়োজন। > 

তাছাড়া আলোচনা পদ্ধতিতে শিক্ষকের দায়িত্ব ও কর্তব্য সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ) 
আলোচনার সাফল্যের গুরু দায়িত্ব শিক্ষকের উপরই zu তিনি হলেন 
আলোচনার পরিচাপক। সুতরাং তাকে আলোচনার্থে বিভক্ত দলগুলির পূর্ণ 
সহযোগিতা পেতে হবে। আলোচনা সভায় অতিরিক্ত ও অপ্রয়োজনীয় 
কথা বার্তাকে যেমন সংযত করতে হবে, তেমনি লক্ষ্য রাখতে হবে, কোন শিক্ষার্থীর 
অহং বোধ (ego) বা অনুভূতি ( sentiment ) যেন আঘাত না পায়। সুতরাং 
আলোচনায় অংশ গ্রহণের সময় যথেষ্ট সংযত হতে হবে। 

অল্পবয়স্ক শিক্ষার্থীরা আলোচনায় অপটু। বিভক্ত দলগুলির মধ্যে 
প্রতিযোগিতার প্রবণতা অধিক মাত্রায় পরিলক্ষিত হবে। শিক্ষককে লক্ষ্য রাখতে 
হবে আলোচনার লক্ষ্য যেন ব্যক্তিগত আক্রমণ বা বিদ্বেমূলক না হয়। È 
পরিচালনার জন্য শিক্ষককে এমনভাবে সভা পরিচালিত করতে হবে যেন 
আলোচনাটি ঠিক পুর্ব পরিকল্পিত শিক্ষামূলক লক্ষ্যে অগ্রসর হয়। এ ব্যবস্থা 
গ্রহণে শিক্ষক স্বৈরাচারী শাসকের ভূমিকা গ্রহণ করবেন না_স্সেহ, প্রীতি, 
সহানুভূতি, বন্ধুত্ব ও জংযমের সহিত পরিচালকের ভূমিকা তাকে গ্রহণ 
করতে হবে। ) 

আলোচন৷ পদ্ধতির সুবিধা! (Advantage of Discussion Method ) $ 
সমাজবিদ্যার শিক্ষাপদ্ধতি হিসেবে আলোচনা পদ্ধতির সুফল অনেক। 
নিগ্নোক্তভাবে স্ুফলগুলিকে আমরা সঙ্কলিত করতে পারি ঃ 

G) আলোচনা পদ্ধতিতে শ্রেণী কক্ষের প্রতিটি শিক্ষার্থী অনুভব করতে 
পারে যে, সে শ্রেণীর একজন দায়িত্বশীল সভ্য এবং সততার সঙ্গে তাহার 
সত্যান্সন্ধানে আত্মনিয়োগ করতে হবে। 

(i) এই পদ্ধতির মাধ্যমে শিক্ষার্থী তার জ্ঞান বান্তবক্ষেত্রে যাচাই করার 
সুযোগ পায়। আলোচনায় অংশ গ্রহণের w সে weis বিষয়গুলি বিশেষ 
ভাবে জানবার জন্য পড়াশুনা করে। ফলে স্বীয় ভুল ক্রটিগুলিকে সে অনায়াসে 
সংশোধন করে নিতে পারে এবং ক্রমশঃ তার আত্মবিশ্বাস সুদৃঢ় হয়। 
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(ii) আলোচনার সময় একে অন্যের বক্তব্য ওযুক্তি শুনে বোবাবার চেষ্টা 


করে। স্বীকৃতি ও অঙ্বীকৃতি মিলিয়ে নতুন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার অপূৰ্ব 
স্থযোগ থাকে এই পদ্ধতিতে । এতে নতুন সত্যের সন্ধান বা নতুন কিছু আবিষ্কার 
সম্ভব হয়ে উঠে। 

Qv) আলোচনা পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের কতকগুলি প্রয়োজনীয় গুণের 
বিকাশ ঘটে। এর দ্বারা তারা পরমতসহিষুণ হয় তাদের ভাব প্রকাশের 
ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়, জটিল সমস্ত৷ সমাধানের উপায় উদ্ভাবন, জটিল বিষয়ের ব্যাখ্যা 
ও ভাবসম্প্রসারণের ক্ষমতা তারা লাভ করে । সেই সঙ্গে নতুন বিষয় অধ্যয়ন ও 
সংবাদ সংগ্রহ করার প্রবণতা তাদের Vs করে। 

(V) আলোচনা পদ্ধতি এত মূল্যবান যে, এর মাধ্যমে দলীয় dep সৃষ্টি 
Sl ফলে পারস্পরিক সম্পর্কের দূরত্ব দূরীভূত হয়ে সহানুভূতি ও সাহচর্য 
বৃত্তি পরস্পরের মধ্যে বিকশিত হয়। বিভিন্ন মতাবলঘী শিক্ষার্থীরা যুক্তি 
বিন্যাসের মানদণ্ডে যেন একটা নীতিগত বিষয়ে ধাবিত হয়ে জ্ঞানালোকে 
উদ্ভাসিত হয়। 

(vi) শ্রেণীকক্ষের ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে অনেকেই লাজুক ও VA | 
আলোচনার সময় যখন উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি হয় তখন ভিন্ন প্রকৃতি ও প্রবৃত্তি 
সম্পন্ন শিক্ষার্থীও একই সম্প্রদায়ের দায়িত্বশীল সভ্য হিসেবে পরিগণিত za | 
সকলেরই খোলা মনে অংশ গ্রহণের tuis থাকায় এবং শিক্ষকের “দক্ষ 
পরিচালনায়__লাজুক তার as! কাটিয়ে উঠতে পারে, স্বল্পমেধোবী আলাপ- 
আলোচনায় স্বীয় SB মুক্ত হয়, নতুন তথ্য সংগ্রহ ও পরিবেশনের জন্য সকলেই 
সমানভাবে পুস্তক, সংবাদপত্র, সামগ্রিক পত্র পাঠ, শিক্ষামূলক সভা-সমিতিতে 
যোগদান, শিক্ষকের নির্দেশ পালন প্রভৃতিতে আত্মনিয়োগ aca | কলে আলোচনা 
পদ্ধতিতে মনোবিজ্ঞান সম্মত উপায়ে অহং বোধের অনুচিত আকর্ষণ কাটিয়ে প্রকৃত 
শিক্ষার দিকে সকলকেই অনুগামী করা যায়। 

(vii) আলোচনা পদ্ধতির মাধ্যমে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের মনের ধারণা ও 

. গ্রহণ ক্ষমতার পরিচয় পেতে পারেন। ব্যক্তিগতভাবে কোন শিক্ষার্থীকে কিভাবে 
যুক্তিগতভাবে ও মনোবিজ্ঞানসন্মত উপায়ে পরিচালনা করতে হবে তা তিনি 
বুঝতে পারেন এবং সেইভাবে শ্রেণীকক্ষের প্রতিটি ছাত্রকে ব্যক্তিগতভাবে 
পরিচালনা করা যায়। 


‘ত 
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(viii) আলোচন! পদ্ধতি নিম্ন ও উচ্চ উভয় শ্রেণীর শিক্ষাদান কার্ষে 
ফলপ্রস্থ। আলাপ-আলোচনা, প্রশ্নোত্তর, মনোযোগ সহকারে শ্রবণ, স্পষ্টভাবে 
উচ্চারণ ও প্রকাশ, সুন্দর ও শৃঙ্খলার সঙ্গে ওঠা-বসার পদ্ধতি শিক্ষা, ছোট ছোট 
দলে বিভক্ত হয়ে শৃঙ্খল রক্ষা করে কাজ করা, পারস্পরিক মত ও পথকে সম্মান 

দেওয়া, সুখে-হুঃখে পরস্পরের আনন্দ ও সহানুভূতি প্রকাশ করা, ছোটখাটো 
সমস্যার সমাধান করার উপায় উদ্ভাবন ও চিন্তা করা, পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ববোধ 
জাগান প্রভৃতি বিষয় নিম্নশ্রেণীতে শিক্ষা দেওয়া যুক্তি সঙ্গত। কিন্তু আলোচনা 
পদ্ধতি উচ্চ ও উচ্চতর শ্রেণীতে একটু ভিন্ন উপায়ে প্রয়োগ করা উচিত। যেখানে 
বড় বড় দলে বিভক্ত হয়ে শিক্ষার্থীরা পরিকল্পনা, আলোচনা ও তার মূল্যায়ন করে; 
সেক্ষেত্রে দায়িত্বপূর্ণ sep হিসেবে নতুন সংবাদ সংগ্রহ, জটিল সমস্যা সমাধানের 
উপায় উদ্ভাবন, পারস্পরিক সহযোগিতা, পরামর্শ, পরমত সহিষ্ণুতা, বিষয়বস্তুর 
সারমর্ম গ্রহণ ও সংক্ষিপ্ত করণ প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় শিক্ষা দেওয়া কর্তব্য। 

(ix) আলোচনা পদ্ধতির শেষ ফলশ্রুতি হল, এই পদ্ধতি শিক্ষার্থীর 
মানসিক চিন্তাধারাকে বাস্তব কর্মে প্রণোদিত করে ব্যক্তিত্ব বিকাশে সাহায্য করে 
এবং উন্নয়ন ও প্রগতির পথে অগ্রসর হওয়ার জন্য ব্যক্তির দেহ ও মনকে ‘এগিয়ে 
চলার, দুর্বার শক্তি দান করে। 

এক্ষণে আমরা বক্তৃতা পদ্ধতি, গরন্ান্থসারী পদ্ধতি ও আলোচনা নি 
প্রয়োগ সম্পর্কে কয়েকটি জ্ঞাতব্য বিষয় পরিবেশন যুক্তিযুক্ত বলে মনে করি। 

বিষয়বস্তু সম্পর্কিত জ্ঞানলাভ ও তার তাৎপর্য উপলব্ধির জন্য 
(কে) বক্তৃতা পদ্ধতি, (খ) এন্থাহুসারী পদ্ধতি এবং (গ) আলোচনা পদ্ধতি যথেষ্ট 
কার্যকরী । এই পদ্ধতি তিনটিকে কার্যকরী করে তুলতে গেলে শিক্ষা-সহায়ক 
সামগ্রীর ব্যবহার faete প্রয়োজন | মানচিত্র, ছক, উৎপন্ন শস্তাদির নমুনা, 
কীটপতঙ্গ, পণুপক্ষী, গাছ-পালার ছবি ও নমুনা__ইত্যাদি যখন যা প্রয়োজন 
শ্রেণীকক্ষে ত! দেখান যেতে পারে ।£ এর ফলে শিক্ষা হবে সজীব, শিক্ষার্থী 
পাবে আনন্দ, শিক্ষক হবেন সফল শিক্ষাব্রতী। 

শিক্ষালাভ ও শিক্ষাদানের সাফলোর জন্য উক্ত তিনটি পদ্ধতির পৃথক এবং 
মিলিত উপযোগিতার কথ! চিন্তা করা বিশেষ প্রয়োজন। আমাদের অভিজ্ঞতায় 


1. এই অংশের বিস্তারিত আলোচন! পরবর্তী অধ্যায়ে কর! হল 


38 শিক্ষণ প্রসঙ্গে সমাজবিদ্যা 


জেনেছি যে, পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু ইন্দরিয়ের সহযোগিতায় শিক্ষার্থীরা জানতে 
পারে। বক্তৃতা ও আলোচনা পদ্ধতির মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা শিক্ষকের মুখনিস্থত 
বিষয়বস্তু কর্ণেন্দ্িয়ের সাহায্যে জানতে ও শিখতে পারে। আলোচনা পদ্ধতিতে 

ংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীদের শিক্ষকের বাচনিক কথা শুনে শেখা ASI! কিন্ত 
বক্তৃতা ও আলোচনাতে যে পাঠ্যপুস্তক ব্যবহৃত হয় না এমন নয়, আবার 
SUA পদ্ধতিতে আলাপ-আলোচনা ও বক্তুতারও যথেষ্ট সুযোগ থাকে। 
আমাদের দেশে প্রচলিত শিক্ষা, পদ্ধতিতে এই তিনটির একত্র মিশ্রন সুফলপ্রদ 
হবে বলে আমরা মনে করি। এই পদ্ধতি তিনটির সন্ধে শিক্ষা-সহায়ক সামগ্রীর 
q ব্যবহার প্রচলিত শিক্ষাদান ও শিক্ষালাভের ক্ষেত্রে সাফল্য আনয়ন করতে 
পারে__এ বিশ্বাস আমরা করি। 


0২১ ক্ষ্ট পল্রিতেশেক্প মাধ্যমে শিক্ষালান্ড পদ্ধতি 


( Method of Teaching under created environment ) : 


শুধুমাত্র পুঁণিগত বিদ্যার মধ্যে জ্ঞানকে সীমিত করা সমাজবিদ্ার উদ্দেশ্য 
নয়। বাস্তব অভিজ্ঞতার মধ্যে শিক্ষা প্রসারিত হলে শিক্ষার্থীও বান্তবধমী, 
সমাজধর্মী হবার স্থুযোগ লাভ করে। এজন্য শিক্ষক উপযুক্ত পরিবেশ up 
করবেন যাতে সেই পরিবেশে শিক্ষার্থী শিক্ষালাভে অনুপ্রাণিত হতে পারে; 
তার আচার-আচরণ সংগঠিত হয় এবং প্রয়োজনীয় দক্ষতা ও কৌশল তাদের 
বিকশিত হয়। অধ্যক্ষ তানেজার (V. R. Taneja ) মতে সমাজবিগ্ার পাঠ্যস্থচী 
ংগঠিত হবে পাঠ্যশিক্ষার জন্য নয়, কর্ম সম্পাদনার নিমিত্ত“ | বক্তুতার পরিবর্তে 
কর্ম-সম্পাদনার উপর গুরুত্ব থাকবে অধিক । এজন্য প্রয়োজন প্রকল্প পদ্ধতি, HAD 
স্থচক পদ্ধতি, ইউনিট বা. একক নির্ধারক পদ্ধতি, উত্স পদ্ধতি, সমষ্টি গত শিক্ষণ 
পদ্ধতির যথাযথ প্রয়োগ । এই পদ্ধতিগুলি শুধু যে আচরণ ও দক্ষতা বিকাশে 
সাহায্য করে তা নয়, বরং কর্মমুখী ও অভিজ্ঞতা মুখী প্রচেষ্টায় যথেষ্ট তথ্য, বিষয়বস্তু 
সম্পর্কিত জ্ঞান ও অনুধাবন-ক্ষমতা লাভ করা যায় এবং তা বাস্তবধর্মী হয়ে 
শিক্ষাকে জীবন্ত ও ক্রিয়াশীল করে তোলে । পুঁথিগত বিদ্যার নিজীবতা আমরা 
প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থায় দেখতে পাই। গ্রন্থের বিষয়বস্তু ও শিক্ষকের মুখনিস্থত 


1. In terms of tasks to be performed rather than as lessons to be learnt. 


শিক্ষাদান পদ্ধতি ৪৫ 


বানীকে বাস্তব, জীবন্ত ও কর্মমুখী করার জন্য উপযুক্ত নতুন পদ্ধতির প্রয়োগ 
সমাজবিদ্ভার ক্ষেত্রে অপরিহার্য । এই নতুন নতুন পদ্ধতিগুলির কয়েকটি পরবর্তী 
আলোচনায় সংযোজিত হল : 

(ক) প্ৰকল্প পদ্ধতি (Project Method): প্রকল্প পদ্ধতি কর্মের মাধ্যমে 
শিক্ষাদান ও শিক্ষালাভের Teese পন্থা। এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থী শারীরিক ও 
মানসিক উভয়বিধ শক্তি দ্বারা বাস্তব পরিবেশে কর্ম সম্পাদনা দ্বারা মূর্ত 
ফলশ্রুতি লাভ করে। বাস্তব পরিবেশে কর্মরত RLF দেখলে মনে হয় মানুষটির 
হাত বা পা বা অন্য কোন অঙ্গ কর্ম করে যাচ্ছে। কিন্তু এটা সম্পূর্ণ অসম্ভব 
মানুষের মনই কাজ করায়; মানসিক প্রেরণা sates শারীরিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ 
প্রয়োজন মত বাস্তব দৃষ্টিতে কর্ম সম্পাদনা করে । মন থাকে পঞ্চেন্দ্িয়ের আয়ত্বের 
বাইরে, তাকে দেখা যায় না। কিন্ত বাস্তবে এই মনই কাজ করায়, আর দেহ কাজ 
করে যায়। প্রকল্প পদ্ধতিতে মন ও দেহ__এই দুয়েরই পূর্ণ প্রয়োগ সম্ভব। তাই 
শিক্ষাদান ও শিক্ষালাভের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি বাস্তব জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্টভাবে 
sS | 

এখন প্রশ্ন হল, প্রকল্প পদ্ধতি বলতে আমরা কি বুঝি? উত্তরে বলা যায়, 
বিশেষ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সাধনের জন্য শারীরিক ও মানসিক উভয়বিধ কর্মের মাধ্যমে 
শিক্ষাকর্মে (শিক্ষালাভ ও শিক্ষাদান ) অগ্রসর হওয়ার প্রণালীকেই প্রকল্প পদ্ধতি 
বলা যায়ঃ t 

এই[সংজ্ঞা অনুসারে বিচার করলে অনেক কাজই প্রকল্প পদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত হয়। 
কারণ সংজ্ঞান্সসারে প্রকল্প পদ্ধতির অর্থ অতি ব্যাপক। ফলে ছাত্রদের যাবতীয় 
শিক্ষাকর্ম এই পদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত । অভিনয়, নমুনা তৈরী, মানচিত্র ও ছক 
অঙ্কন, ষ্টযাম্প ছবি সংগ্রহ, শিক্ষামূলক ভ্রমণ ও রচনা লিখন প্রভৃতি এমন সব 
কর্ম যা শিক্ষার্থীদের কোন কোন বিশেষ প্রয়োজনীয় দক্ষতা ও গুণের বিকাশ সাধন 
করতে পারে তা-ই প্রকল্প পদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত কিলপ্যাটিক ( Dr. Kilpatrick ) 
প্রদত্ত সংজ্ঞাকে বিশ্লেষণ করলে বলা যায়, সামাজিক পরিবেশে উদ্দেশ মূলক যাবতীয় 
কর্মই প্রকল্প পদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত ফলে বাড়ির বেড়া তৈরী থেকে এতিহাসিক 


1. এই পদ্ধতি সম্পর্কে Dr. Kilpatric বলেন যে, *Whole-hearted purposeful 
activity proceeding in a social environment." Dr. Stevenson বলেন “Itisa 
problematic act carried to completion in its natural setting.” 
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সমস্তা সমাধান প্রভৃতি সমস্তই সমান ভাবে প্রকল্প পদ্ধতির পর্যায়ভুক্ত | কিন্তু বিচার 
করা প্রয়োজন, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিগ্ভালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য প্রকল্প কি হতে 
পারে। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পাঠ্যস্থচীতে সমাজবিছ্ার শিক্ষাদান ক্ষেত্রে এমন 
প্রকল্প প্রদান করা উচিত যা সম্পাদনের জন্য শিক্ষার্থীরা প্ররুত-জীবন পরিবেশের 
অনুভূতি পায়। বাইনিং ( Arther C. Binning) বলেন, সাধারণ জ্ঞানের 
ome শিক্ষার্থীর কাছে প্রকল্প পদটির সীমিত অর্থ হ'ল, বাস্তব ও সজীব 
পরিবেশে শিক্ষার্থী কর্তৃক পরিকল্লিত কোন উদ্দেশ্ মূলক কাজের সঠিক রূপায়ণ | 
এখন প্রশ্ন হ'ল, সমাজবিদ্যা শিক্ষা পদ্ধতিগুলির প্রায় সবকটিই কর্মমিশ্রিত-__ 
গরন্থামুসারী পদ্ধতি, আলোচনা ও বক্তৃতা পদ্ধতি, সমস্তা মূলক পদ্ধতি প্রভৃতি 
কোনটিই কর্মবিহীন ap) তাহলে সবই তো প্রকল্প পদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত অথবা অংশ 
হিসেবে পরিগণিত হওয়া উচিত। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে তা সম্ভব নয়। ন্মুতরাং 
প্রকল্প পদ্ধতির বিশেষ বৈশিষ্ট্য অনুধাবন করা প্রয়োজন । অন্যান্য পদ্ধতিতে 
স্ত্রগুলি আগে আলোচিত হয়, পরে সেই স্থত্র অনুসারে প্রয়োজন মত 
কর্মের অবতারণা করা হয়। কিন্তু প্রকল্প পদ্ধতিতে কর্মই প্রাধান্ত লাভ 
করে। প্রথমেই কর্মের পরিকল্পনা ও সম্পাদনার পর শিক্ষার্থীরা প্রাসঙ্গিক 
স্থত্রগুলি আয়ত্ব করে। এই দিক থেকে বিচার করলে শিক্ষার্থীদের যে 
কোন শিক্ষামূলক কর্মকে প্রকল্প বা প্রজেক্ট বলা যায় না। প্রকল্প হল সেই জাতীয় 
কর্ম যা শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ-সাধক সুপরিকল্পিত কর্ম-সম্পাদনার মাধ্যমে স্থত্র নির্ধারণ 
এবং জ্ঞান ও দক্ষতা লাভে ARIT করে| 
প্রকল্প পদ্ধতির স্তর (Stepsin a Project ): প্রকল্প পদ্ধতি চারটি 
স্তরে বিভক্ত | যথা, (i) উদ্দেশ (Pusposing), (ii) পরিকল্পনা Plannign), 
Gii) কর্ম-দম্পাদনা (Executing) এবং (iv) wap নির্ধারণ ও ফলশ্রাতি বিচার 
(Judging)! 
বিদ্যালয়ের, শ্রেণীকক্ষে শিক্ষা পরিবেশে পড়াগুনা, আলাপ-আলোচনা, 
- প্রশ্নোত্তর ইত্যাদির মাধ্যমে উদ্ভুত বিভিন্ন উদ্দেশ্য সাধনের প্রয়াস আসে শিক্ষার্থীর 
মনে। আগ্রহ বা প্রেরণা না থাকলে VOS সাধন করা যায় না। শ্রেণীকক্ষে 


1. From a common-sence point of view, the term ( project ) in the 
Social Studies should be restricted to a pupil-planned, purposeful task 
accomplished in a real-life situation. 
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শিক্ষক এমন ভাবে কোন বিষয় আলোচনা করবেন যেন কোন কর্ম সম্পর্কে 
শিক্ষার্থীর মনে স্পষ্ট ধরণার সৃষ্টি হয়। তাহলে সেই কর্ম সম্পাদনের GoD 
শিক্ষার্থীর মনে প্রেরণা সৃষ্টি করবে-_তারা উদ্দেশ্য সাধনের জন্য Wats হয়ে 
উঠবে। এটিই হল প্রকল্প পদ্ধতির প্রথম স্তর। এই স্তরে শিক্ষার্থীর মনে সুস্পষ্ট 
উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কর্ন-সম্পাদনার প্রেরণা বা আগ্রহ জাগবে 

(ii) আগ্রহ সহকারে উদ্েষ্য-সাধন করতে হলে পরিকল্পনার প্রয়োজন 
হয়। শক্ষার্থারাই পরিকল্পনা-প্রণয়নের দায়িত্ব নেবে। প্রয়োজন বোধে 
শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন দলে ও উপদলে বিভক্ত হয়ে, কে কোন্‌ কর্ম-করবে, কার কি 
দায়িত্ব থাকবে সে সম্পর্কে একটা খসড়া তৈরী করবে। তবে সম্পূর্ণ কর্ম সম্পর্কে 
শিক্ষাথাঁদের সুস্পষ্ট ধারণা থাকা চাই। প্রয়োজন বোধে তারা শিক্ষকের পরামর্শ 
গ্রহণ করতে পারে কিন্তু শিক্ষক সর্বদা এই VOTE সাধনের পশ্চাতে অবস্থান 
করবেন। তিনি অথাচিত ভাবে সাহায্য না করে শিক্ষার্থীর প্রয়োজন মত 
সাহায্য করতে GBS থাকবেন। প্রকল্প পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য হল এই পদ্ধতি 
শিক্ষার্থীর আগ্রহে গৃহীত ও পরিকল্পিত ( pupil-planning ); যথাযথ কর্ম_ 
সম্পাদন! নির্ভর করে Bota গৃহীত কোন পরিকল্পনার উপর। Rear এটি 
হল প্রকল্প পদ্ধতির দ্বিতীয় ধাপ। 

(ii) প্রকল্প পদ্ধতির তৃতীয় স্তরে হবে কর্ম-সম্পাদনা। পুর্ব পরিকল্পিত 
বিষয়গুলিকে বাস্তব রূপায়ণের জন্য এই স্তরে প্রয়োজন হাতে-কলমে সুষ্ঠভাবে 
কর্ম-সম্পন্ন sali পূর্ব নির্ধারিত দল বা উপদল ew দায়িত্ব পালন করবার 
wg প্রয়োজন হলে একদিকে যেমন শিক্ষকের পরামর্শ গ্রহণ করতে পারে, 
তেমনি-_-এক দল অন্য দলের মতামত ও সক্রিয় সহযোগিতা গ্রহণ করবে। 
শিক্ষক কর্ম-সম্পাদনার পরিপ্রেক্ষতে এমন পরিবেশ m করবেন যে, শিক্ষার্থীরা 
দল ও উপদল নিধিশেষে কাজটিকে সামগ্রিক দৃষ্টি ভদীতে এক ও অভিন্নরূপে 
কল্পনা করতে পারবে এবং তারা সামগ্রিক Gay প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হবে। কর্মের 
একাংশ শেষ করে কর্মীরা এগিয়ে যাবে পিছিয়ে পড়া দলকে সক্রিয-সহযোগিতার 
wg! : সামগ্রিকভাবে পরিকল্পনাকে রূপায়িত করাই হবে সকলের AFIS প্রচেষ্টা । 

(v) প্রকল্প পদ্ধতির চতুর্থ বা শেষ পর্যায়ে ফলশ্রুতি বিচার বা সুত্র নির্ধারণ 
করা কর্তব্য। প্রকল্পের এই স্তরকে আমরা মূল্যায়ণ নামেও অভিহিত করতে 
পারি। শিক্ষার্থীরা কি উদ্দেশ্তে পরিকল্পনা করেছিল, পরিকল্পনা রূপায়ণে কি 


শিব: 


oy শিক্ষণ প্রসঙ্গে সমাজাবদ্যা 


কি কর্ণ সম্পাদন করতে হল, কর্ম সম্পাদনে কি কি বাধা তাদের বিভ্রান্ত 
করেছে, কি উপায় অবলম্বন করলে সহজে কার্ষোদ্বার সম্ভব হত, কর্মের 
ফলশ্ৰুতি কি হল ইত্যাদি বিচার ও বিশ্লেষণ করা শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়েরই 
বিশেষ প্রয়োজন | 

প্রকল্প পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য ( Characteristic of Project Method ) : 
প্রকল্প পদ্ধতির চারটি স্তর স্থদ্রভাবে আলোচনা করলে এই পদ্ধতির Faas 
বৈশিষ্টাগুলি পরিলক্ষিত হয় : 

(ক) শ্রেণী কক্ষের শিক্ষাদান বা আলাপ আলোচনার পরিবেশে প্রকল্প 
QF HAD] উদ্ভূত হবে। 

(খে) শিক্ষার্থীদের মনে জাগবে কর্মের আগ্রহ। 

Gl) এর পরে আসবে প্রকল্প বা প্রজেক্ট নির্বাচনের পালা। এমন প্রকল্প 
নির্বাচন করতে হবে ত! যেন গুরুত্বপূর্ণ এবং শিক্ষান্থচক হয়। উপরন্ত 
শিক্ষার্থীর ক্ষমতা ও দক্ষতার পরিপ্রেক্ষিতে প্রকল্প নির্বাচিত হওয়া বাঞ্ছনীয় । 


(ঘ) নির্বাচিত প্রকল্পের বাস্তব রূপায়ণের জন্য উপযুক্ত পরিকল্পনা গ্রহণ 


করবে শিক্ষার্থীরা à 
(8) পরিকল্পনা রূপায়ণের দায়িত্ব শিক্ষার্থীদের à 
(s) শিক্ষক থাকবেন পরোক্ষে তত্বাবধায়ক হিসেবে | 
প্রকল্পের GAS: দৃষ্টান্ত স্বরূপ কয়েকটি প্রকল্পের নাম এখানে উল্লেখ 
করা যেতে পারে। যথা, 
(১) স্থানীয় যানবাহন সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ। 
(3) পৃথিবীর বিভিন্ন জাতির রাষ্ট্রীয় পতাকা প্রদর্শন । 
(9) শ্রেণী পুস্তকালয় পরিচালনা | 
(৪) বিচিত্ৰান্ণষ্ঠান সংগঠন ও পরিচালনা । 
(e) আঞ্চলিক মানচিত্র অঙ্কন | 
(v) বিদ্যালয় ম্যাগাজিন্‌ প্রকাশন | 
(৭) নানা শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান পালন ও প্রদর্শনীর ব্যবস্থা! | 
(v) সরম্বতী পুজা_-দংগঠন ও পরিচালনা 1 
(০) দেওয়াল পত্রিকা প্রকাশন t 
(১০) শিক্ষামূলক ভ্রমণ ও বিবরণ লিখন। 


বা ই 
———— CC c—————— 
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€১১) বিদ্যালয়ের উন্নতিমূলক কর্মস্কচী | 

(১২) সমাজবিগ্ার সমিতি সংগঠন । 

(১৩) সমাজবিগ্যার প্রদর্শনী, গৃহ সজ্জা ইত্যাদি । 

প্রকল্প পদ্ধতির উপযোগিতা (Utility of Project Method ): 
প্রকল্প বা প্রজেক্ট পদ্ধতি শুধু সমাজবিদ্যায় নয়, যে-কোন বিষয় শিক্ষায় বিপ্লব 
zR করেছে। এই পদ্ধতি পুঁথিগত বিদ্যার কর্মহীন পরিবেশে এনেছে ক্রিয়াশীল, 
জীবন্ত প্রচেষ্টা। সমাজবিদ্ভার ক্ষেত্রে পদ্ধতিটি অতি প্রয়োজনীয়, কারণ 
ব্যবহারিক অংশটুকু প্রকল্পের মাধ্যমে অনুশীলন করা সম্ভব। প্রথমতঃ, 
প্রকল্পের প্রতিটি ধাপে_-মনন, চিন্তন ও অন্গধাবন শক্তির বিকাশ সাধিত 
হয়। প্রকল্প নির্বাচন, কর্ম সম্পাদন, সিদ্ধান্তে পৌছান প্রভৃতি প্রতিটি স্তরের 
জন্য শিক্ষার্থীকে যথেষ্ট চিন্তাশীল হতে হয়। দ্বিতীয়তঃ, কর্ম সম্পাদনার জন্য 
শিক্ষার্থীর শারীরিক ও মানসিক উভয়বিধ শক্তি প্রয়োগের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। 
a ও উপদল নিবিশেষে সকলের পারস্পরিক সহযোগিতার প্রয়োজন হয়। 
এর ফলে, পরমত সহিষ্ণুতা, সক্রিয় সহযোগিতা, সমবায়মূলক মনোভাব গড়ে ওঠে। 
অনেকেই পরিকল্পনা রচনা করতে পারে কিন্তু তার বাস্তব রূপায়ণ অতি কঠিন 
কাজ। এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীরাই পরিকল্পনা রচনা ও তাকে বাস্তবতায় 
HAAS করে। ফলে শুধু কথা নয়, কাজে তারা অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। তৃতীয়তঃ, 
কর্ম সম্পাদনাই এই পদ্ধতির লক্ষ্য | পরিকল্পনা রচনার সময় বিভিন্ন ব্যক্তি বা 
ধল সমষ্টিগত ভাবে কর্মের দিকে লক্ষ্য রাখে। ফলে, প্রচেষ্টাগুলি এঁক্যবদ্ধ ও 
সংহত হয়ে গড়ে উঠে | এই সংহত প্রচেষ্টার মাধ্যমে চিন্তাশক্তির সংহতি সাধিত 
Bl এই প্রচেষ্টার কর্মক্ষেত্র যখন বাস্তব জীবনের সঙ্গে অন্বিত হবে তখন 
জাতীয় এঁক্য গড়ে তোলার wg প্রবণতা গড়ে উঠবে প্রতিটি feuda 
মনে ।. এরই ফলে শিক্ষা হবে ক্রিয়াশীল, জীবন্ত ও সার্থক। 

প্রকল্প পদ্ধতির উপযোগিতা যথেষ্ট থাকলেও এর প্রয়োগ সমস্ত শিক্ষাক্ষেত্রে 
জটিলতা বৃদ্ধি করে। সমাজবিদ্যা মাধ্যমিক বিস্যালয়ের উচ্চতর শ্রেণীতে অবশ্ঠ 
মূলপাঠ্য হিসেবে গৃহীত। এই শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা পাঠ্য বিষয় ভারে জর্জরিত। 
প্রকল্প নিয়ে অধ্যয়ন করার অবকাশ তাদের অত্যন্ত SX. পক্ষান্তরে, RITA 
সমাজবিদ্যা পঠন-পাঠনের সময়-তালিকা জীমিত। সেই সীমিত সময়ের মধ্যে 
প্রকল্প গ্রহণ করা ও তার রূপায়ণের চেষ্টা একেবারে অসম্ভব ন! হলেও যথেষ্ট 
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অস্তুবিধা জনক বলা চলে। তাই, এই পদ্ধতি প্রয়োগের সময় কতকগুলি 
সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত। প্রকল্পগুলি পাঠ্যতালিকা wu হলে পাঠদানের 
সাধারণ নিয়ম অনুসারে শিক্ষার্থীরা পরিচালিত হতে পারে। উদ্দাহরণ স্বরূপ বলা? 
চলে, আমাদের অতি প্রয়োজনীয় বিষয় যেমন-_খাদ্ধ, পোশাক পরিচ্ছদ, বাসস্থান 
সমস্তা, যানবাহন, আঞ্চলিক শিল্প প্রভৃতিকে প্রকল্প হিসেবে গ্রহণ করে 
পরিকল্পনা রচনা করা চলে । দ্বিতীয়তঃ, বিদ্যালয়ের বিশেষ বিশেষ সাংস্কৃতিক ও 
সামাজিক sabta যেমন--নবাগত ছাত্র, সম্মেলন, উৎসব, পুরস্কার বিতরণীসভা 
INE জয়ন্তী, স্বাধীনতা দিবস প্রভৃতি etta সমাজবিগ্চার শিক্ষার্থীদের ছারা 
পরিচালনা করা যুক্তিযুক্ত। তৃতীয়তঃ, দরশমমান বিদ্যালয়ের সমাজবিদ্যার 
ADA ব্যবহারিক অংশটুকুর জন্য প্রকল্প গ্রহণ করা যায়। তবে এই 
প্রকল্পের মূল্যায়ন ও সম্পর্কিত নম্বর যদি পর্ধতের শেষ, পরীক্ষায় গৃহাত হয় 
তবেই প্রকল্প গ্রহণ ও কর্ম সমাধানের জন্য শিক্ষার্থীর আগ্রহ স্বাভাবিকভাবে 
বৃদ্ধি পাবে | একাদরশমানের বিছ্ালয়গুলির নবম ও দশম: শ্রেণীর জন্য সমাজ- 
বিদ্যার পাঠ্ন্থগীতে শিক্ষকের স্বাধীনতা AFS স্থুতরাং শিক্ষক মহাশয়, 
এই দুই শ্রেণীর সমাজবিগ্ভার জন্য প্রকল্প বা প্রজেক্ট পদ্ধতি নিজ ইচ্ছানুসারে 
প্রয়োগ করতে পারেন । তবে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন, শিক্ষার্থীরা যেন অন্য পাঠ 
বিষয়ের প্রতি স্বাভাবিক আকর্ষণ থেকে RES না হয়। _ তাহলে, প্রচলিত শিক্ষা 
ব্যবস্থায় ভাল ছাত্রেরও পরীক্ষায় নিরাশ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। 

Q) সমস্যাসুচক পদ্ধতি (Problem Method): প্রকল্প পদ্ধতির 
TH সমস্যান্থচক পদ্ধতি বিগ্ালয়ে অন্যতম শিক্ষাদান প্রথা। এই পদ্ধতি 
একমাত্র বা৷ অনিবার্ধ প্রথা না হলেও শিক্ষাক্ষেত্রে এর বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে 
সমাজবিদ্যা! বিষয়টিই সমস্যান্থচক । এই বিষয়টি শিক্ষাদান কালে শিক্ষক মহাশয় 
শ্রেণীকক্ষে আলাপ আলোচনা, কথাবার্তা বা বক্তৃতার মাধ্যমে প্রথমে একটা SHR 
শিক্ষা পরিবেশ স্থষ্টি করেন। এই পরিবেশে সবার অলক্ষে তিনি প্রশ্নের ছলনায় 
কোন একটা অমস্তাকে সমাধানের জন্য শিক্ষার্থীদের সম্মুখে তুলে ধরেন। অনুকূল 
পরিবেশে HAIN তুলে ধরলে স্বতঃস্ফূর্তভাবে শিক্ষার্থীরা সমস্তা সমাধানে এগিয়ে 
যার এবং সমস্ত অনুধাবন ও সমাধান করার চেষ্টা করে। শিক্ষক মহাশয়ের বুদ্ধি, 
যুক্তি ও পরিচালন ক্ষমতার উপর সমস্তার গুরুত্ব নির্ভর করে। যদি তিনি 
wv stata শৃঙ্খলার সহিত সমস্তাটিকে শিক্ষার্থীদের নিকট পরিবেশন করতে 


শিক্ষাদান পদ্ধতি ১০১ 


পারেন তবেই এই পদ্ধতির দ্বারা শিক্ষাদান কার্য সত্যই আকর্ষণীয় ও ক্রিয়াশীল 
হয়ে উঠে। 
FAD এবং প্রকল্প পদ্ধতির মধ্যে যথেষ্ট সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। প্রকল্পের 
স্যায় সমস্থান্থচক পদ্ধতির চারিটি স্তর : 
(ক) প্রস্তুতি 
(খ) পরিকল্পনা 
(গ) সমাধান বা সিদ্ধান্ত 
(ঘ) সিদ্ধান্ত বিষয়ের পুনবিবেচনা 
প্রথম স্তরের ক্ষেত্রে শিক্ষক মহাশয়ের দায়িত্ব গুরুত্ব পূর্ণ | তার কর্তব্য হল সুস্পষ্ট 
‘ভাষায় সমস্তাটিকে শিক্ষার্থীদের সামনে তুলে ধরা । এমনভাবে তুলে ধরতে হবে 
aa শিক্ষার্থীরা বুঝতে পারে যে, সমস্তাটি তাদের নিকট সমধানের জন্য প্রদান 
করা হয়েছে এবং তারা যেন আগ্রহ ও প্রেরণা সহকারে সমাধানের জন্য অগ্রসর 
হয়। প্রস্তুতির ক্ষেত্রে জোর করে চাপিয়ে দেওয়া সমস্থার দ্বারা শিক্ষা প্রদান 
হয় না। ares আগ্রহ শিক্ষা লাভের প্রথম ও অপরিহার্য শর্ত। দ্বিতীয় স্তরে, 
শিক্ষার্থীরা উক্ত প্রেরণা-বশতঃ সমস্যা! সমাধানের পরিকল্পনা গ্রহণ করে। প্রয়োজন 
মত প্রকল্প পদ্ধতির ন্যায় সমস্ত৷ সমাধানের সুবিধার জন্য নিজেদেরকে কয়েকটি 
লে ( Group) Ase করে। সংবাদ বা তথা, উপকরণাদি সংগ্রহ, সংগৃহীত 
fairs সুসজ্জিত করা প্রভৃতি বিভিন্ন কর্মস্থচীর দায়িত্ব অপিত হয় fen 
ভিন্ন দলের Baa) তৃতীয়স্তরে, শিক্ষার্থীরা সমস্যা সমাধানের কর্মপ্রচে্টায় সিদ্ধান্তে 
পৌঁছবার চেষ্টা করে। সর্বশেষে তারা উপনীত সিদ্ধান্তগুলিকে সমবেতভাবে 
পুণধিবেচনা ঝা পুনঃ পরীক্ষা করে কর্ম সম্পাদন করে। সমগ্যাস্থচক পদ্ধতিতে 
যে-কোন মুহূর্তে শিক্ষকের satel প্রয়োজন হতে পারে। গো WU তাকে n 
প্রস্তুত থাকতে হয় | 
প্রকল্প পদ্ধতির att সমগ্যাস্থকক পদ্ধতিতেও শিক্ষককে নীরব থাকতে হয়। 
অযাচিত ভাবে শিক্ষার্থীদের কাজে বীধা হুষ্টি বা মাঝপথে মন্তব্য করে কর্মের সচ্ছন্দ 
গতিকে শিক্ষক নষ্ট করবেন না। এই পদ্ধতি অনুসরণে শিক্ষকের করণীয় থাকে 
তিনটি বিষয় ; প্রথমতঃ, তিনি সমস্যাটিকে শিক্ষার্থীদের সামনে তুলে ধরবেন। 
দ্বিতীয়ত: সমস্যা সম্পর্কে বিভিন্ন বিষয় তিনি নিজে জেনে শিক্ষার্থীদেরকে 
উপদেশ প্রদান ও পরিচালনার জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকবেন। তৃতীয়তঃ, 
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. সিদ্ধান্তগুলির মূল্যায়ণের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের প্রেরণা যোগান শিক্ষকের 
"RE FSF | 
প্রকল্প ও সমস্যান্থচক পদ্ধতির মধ্যে যথেষ্ট সাদৃশ্য থাকলেও এই ছুটি পদ্ধতির 
প্রয়োগগত পার্থক্য নিতান্ত কম নয়। হাতে কলমে কর্মসম্পাদন প্রকল্প পদ্ধতির 
বিশেষ বৈশিষ্ট্য | মানসিক চিন্তা, ধারণা, এবং প্রেরণা দ্বারা শারীরিক অঙ-প্রত্যঙ্গাদি' 
কর্মে প্রবৃত্ত হয়। মনই হল শারীরিক সক্রিয়তার উৎস । মনের ক্রিয়াশীলতা 
অন্ব-প্রত্যাঙ্লাদিকে পরিচালিত করে। মন অচল হলে দেহও অচল হয়ে 
পড়ে ; কিন্তু দেহ অচল হলে মন সচল থাকে। প্রকল্প ও সমস্যাস্থচক পদ্ধতির 
ক্ষেত্রে শরীর ও মনের ক্রিয়াশীলতার তারতম্য পরিলক্ষিত হয়। প্রথমটির 
ক্ষেত্রে শারীরিক ও মানসিক উভয়াবিধ শক্তি কর্ম সম্পাদনে তৎপর হয় বটে» 
কিন্তু শারীরিক শক্তির প্রাধান্য বেশি । ছিতীয়টির জন্য মানসিক চিন্তা, ধারণা, 
প্রেরণ প্রভৃতি বিমূর্ত শক্তির ক্রিক্লাশীলতা৷ পরিলক্ষিত হয়। সমস্যার গুরুত্ব ARTA, 
মূল উপকবণাদি সংগ্রহ, পাঠ ও বিশ্লেষণ করা, সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া এবং ' 
Bei পুনবিবেচনা নিছক মানসিক প্রক্রিয়া । এ দুই পদ্ধতির মৌলিক পার্থক্য প্রসঙ্গে 
বলা যায়, প্রকল্প হল ব্যবহারিক সমাধান আর সমস্যান্থচক পদ্ধতি হল মানসিক" 
সমাধান। প্রকল্প বাস্তব পরিবেশে ব্যবহারিক কর্ম সমাধানের পক্ষপাতী আর 
সমস্যাস্থচক পদ্ধতি astra ও গবেষণার মাধ্যমে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার' 
অনুকূলে শিক্ষার্থীকে ব্যাপৃত করে 1 
সমস্যাসুচক পদ্ধতির সুবিধা ও অস্থুবিধা। ( Advantages and dis-. 
advantages of problem method): Q4] ( Advantages ) : পূর্বেই! 
উল্লেখ করেছি যে, এই পদ্ধতি শিক্ষাদান ক্ষেত্রে একমাত্র পদ্ধতি নয় ; তবে 
মাঝে মাঝে ক্ষেত্রবিশেষে, এই পদ্ধতি প্রয়োগ করা যায় এবং নিম্নলিখিত সুফল 
আশা কর! অবাস্তব নয় । 
প্রথমতঃ, বাস্তবজীবনে মাধ্যমিক বিগ্তালয়ের শিক্ষার্থীরাই বিবিধ-সমস্যার, 
সন্মুখীন হবে ও তার সুষ্ঠ সমাধানের জন্য প্রত্যেককেই সচেষ্ট হতে হবে। 


1. ‘The problem method differs from the project in that the emphasis 
in it is on the mental solution reached rather than on a practical accom- 
plishment. Project method demands a practical accomplishment in a real 
situation and the problem method emphasises the mental conclusion that 
is drawn." —Bining & Bineng. 
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সমস্যান্থুচক পদ্ধতিই শিক্ষার্থীদেরকে জীবনযুদ্ধের ST সচেষ্ট করে তোলে | AAT 
স্থচক পদ্ধতির মাধ্যমে তারা মনন, চিন্তন ও স্থবিচারে দক্ষতা অর্জন করে, বিভিন্ন 
বিষয়ের মধ্যে তুলনা, সামঞ্জস্য রক্ষা ও মূল্যায়ন করতে শেখে। উপস্থাপিত 
(presented ) সমস্তার সমাধান ও সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া এবং তার 
পুনরিচেনার জন্য আগ্রহ সহকারে যথাসাধ্য cep করে। ব্যক্তিগত ভাবে 
শিক্ষার্থীদের যার উপর যে দায়িত্ব «fée হয় তা সে পালন করবার চেষ্টা করে। 
ফলে দায়িত্ব পালনের প্রবণতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নতুন বিষয় জানবার আকাজ্জাও 
- তাদের বৃদ্ধি পায়। এর ফলে শিক্ষার্থীদের জ্ঞান রাজ্যের পরিধি বৃদ্ধি পেতে থাকে ! 

দ্বিতীয়তঃ, সমস্যা পদ্ধতি শিক্ষার্থীদেরকে স্বাভাবিক উদ্দেশ্ঠের পথে পরিচালিত 
করে। এর ফলে উদ্দেশ্ঠগুলি হয়ে agta তাদের নিজম্ব__তারা তা IRSA 
করতে শেখে ও এর উপযোগিতা দার! প্রভাবান্থিত হয়। 

তৃতীয়ত, এই পদ্ধতি শিক্ষার্থীদের চিন্তাকে যুক্তি বিন্যাস ধারায় চালিত 
করে। ফলে তাদের মনন শক্তি এত গ্রথর হয় যে, কোন্টির পর কোন্ট করা 
উচিত তা তার! সহজে বুঝতে পারে | 

চতুর্থত:, সমস্যা সমাধানে ব্যাপৃত শিক্ষার্থীরা একদিকে যেমন সমস্যার সঙ্গ 
নিজেদেরকে খাপ খাওয়াতে শেখে, তেমনি তাদের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা, 
সহানুভূতি, সমবায় মনোভাব বুদ্ধি পেতে থাকে । এই পদ্ধতি প্রয়োগের ফলে 
শিক্ষার্থীদের একত্রে কর্ম পরিচালন ও সম্পাদন যোগ্যতা, পরমত সহিষ্ণুতা, মানসিক 
এরসারতা বৃদ্ধি পায় ।. | 

পঞ্চমতঃ, সমস্যা-পদ্ধতিতে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর সম্পর্ক মধুর হয়ে ওঠে। শিক্ষকের 
সুদক্ষ পরিচালনা, উপদেশ, নির্দেশ, পরামর্শ শিক্ষার্থীর মনে রেখা পাত করে। ফলে 
তাদের জীবনে ও কর্মে শৃঙ্খলা আসে | শিক্ষাধারায় শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সম্পর্ক যত 
quae মধুময় হয় ততই শিক্ষা উপযুক্ত ম্ধাদ। লাভ করে সুণিক্ষায় antro হবে। 

অস্ুবিধ৷ (Disadvantages ): sata পদ্ধতির vh FADS 
পদ্ধতিটও বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে প্রয়োগ কর! বিধেয়॥ অন্যথায়__স্থফলের চেয়ে 
কুফলের আশঙ্কা এতে যথেষ্ট দেখা দেয় । 

প্রথমতঃ, এই পদ্ধতির. বারবার প্রয়োগে একবেয়েমির কুফল ভোগ করতে 
হয়। পদ্ধতির প্রতি আকর্ষণ হ্রাস পেলে শিক্ষা যান্ত্রিক হয়ে পড়ে। অথচ 
qe শিক্ষাই সর্বজন কাম্য। 
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দ্বিতীয়তঃ, শ্রেণীকক্ষে সমাধান করার জন্য সমস্যা যত সহজ ও সরল হয় 
ততই AFT) আর মনে রাখা উচিত, সমস্যা-সমাধান পদ্ধতি শিক্ষার্থীদের 
সামর্থ, নিপুণতা, দক্ষতা বৃদ্ধি করে__তাদের মনন, চিন্তন ও ধারণা শক্তির বিকাশ 
সাধন করে এবং এই উদ্দেশ্যেই এই পদ্ধতির প্রয়োগ করা হয়। ফলে শিক্ষার্থীরা 
মনে করতে পারে, তারা যে-কোন সমস্যা সমাধানের দক্ষতা অর্জন করেছে। তাহলে 
তারা এই আত্মবিশ্বাস বলে সামাজিক জটিল সমস্যা সমাধানে গুরুজনদের কথা 
অবহেলা করতে শিখবে এবং স্বীয় সামথ্যে অতিরিক্ত গুরুত্ব অর্পণ করে সমস্যার 
জটিলতা বৃদ্ধি করবে। শিক্ষার্থীর আত্মবিশ্বাস যাতে অসংযমে পরিণত না হয় 
সেদিকে লক্ষ্য রাখা শিক্ষকেরই দায়িত্ব ও কর্তব্য। 
তৃতীয়ত, এডগার উইস্লী ( Edgar B. Wesley )-এর মতে HID পদ্ধতি 
অনেক সময় শিক্ষার্থীকে হীন অথবা অপ্রয়োজনীয় (অল্পবয়স্ক শিক্ষার্থীর প্রয়োজন 
নেই এমন ) বিষয় সম্পর্কে চিন্তা করতে প্রণোদিত করে। এসব সমস্তাগুলিতে 
সাধারণতঃ স্ুচিন্তার অবকাশ থাকে না, অনুভূতি বা প্রক্ষোভ বিকাশে সাহায্য 
করে মাত্র। এই ক্রুট থেকে এ পদ্ধতিকে মুক্ত করার একমাত্র উপায় হল, শিক্ষক 
কর্তৃক বিবয়বস্ত নির্বাচন। 
safe, সমস্তাপদ্ধতি শিক্ষার্থীদের নিকট বিশেষ সমস্যা উপস্থিত করে এবং 
এর সমাধানে তাদের বুদ্ধির বিকাশ হয় সত্য, কিন্তু এই পদ্ধতির বহুল প্রয়োগে 
শিক্ষার্থীদের কর্মের মাধ্যমে শিক্ষার প্রবৃত্তিকে নষ্ট করে দেয় । 
পঞ্চমতঃ, উইসলী (E. B. Wesley )* বলেন, সমস্তামূলক পদ্ধতি সহজেই 
সেমিনার পদ্ধতিতে রূপান্তরিত হতে পারে--য! ছাত্রদ্রের সামর্থ্যের তুলনায়_ 
অনেক বেশি অগ্রসর । তাই সমস্তামূলক পদ্ধতি উচ্চতর: শিক্ষায় প্রয়োগ করা 
হয়। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের উচ্চতর শ্রেণীতে এই পদ্ধতি প্রয়োগের সময় 
যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করা! প্রয়োজন। কারণ, SAV, হতাশা অনেক সময় 
শিক্ষার্থীদেরকে ase: sal দল থাকলেই প্রতিযোগিতা থাকে, আর 
প্রতিযোগিতা থাকলে, তাতে জয়-পরাজয়, আনন্দ ও হতাশার ভাব বিদ্যমান 
থাকে। তাই শিক্ষকের সতর্কতাই পদ্ধতি প্রয়োগে সাফল্য আনয়নের একমাত্র 
-উপায়। 


1. “The problem method may easily become a seminar method that 
is too advanced for the pupils,” 
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(a) একক famae পদ্ধতি (Unit Method ) একক কি? 
( What is a Unit 2): শিক্ষাক্ষেত্রে ‘একক’ শব্দটির বহুল ব্যবহার পরিলক্ষিত 
হয় এবং ইহার অর্থও বছবিধ। স্থতরাং এই পৰাটির সংজ্ঞা নির্ধারণ করা সমন্তাপূর্ণ। 
নিক্ষাপদ্ধতির ব্যাখ্যা কর্তারা স্ব-স্ব Nota এই শঝোর সংজ্ঞা নির্দেশ করে অর্থ 
প্রকাশের চেষ্টা করেছেন। সমাজবিস্তায় ‘একক’ শব্দের সংজ্ঞা নির্ধারণ করতে 
Michaelis! বলেছেন, ইউনিট হলো কতকগুলি সহজ, সরল অভিজ্ঞতার AT 
বধিত রূপ মাত্র। বিশেষ বিষয়বস্তুর সঙ্গে এরা ঘনিষ্টভাবে সম্পর্কিত এবং সমাজ- 
বিদ্যা পাঠের উদ্দেশ্য পূরণের সহায়ক। পক্ষান্তরে, কুক ( Gook ), বেক ( Beck ), 
এবং কেয়ামি (Kearney) বলেন, অভিজ্ঞতা কেন্দ্রিক এককের বৈশিষ্ট্য হল 
ইহা ছাত্র-শিক্ষক কর্তৃক পরিকল্পিত শিক্ষামূলক অভিজ্ঞতাবলী এবং ইহা শিশুর 
সামাজিক ও প্রারুতিক পরিবেশে প্রয়োজন সিদ্ধির অনুকূলে রূপায়িত। এই 
পরিকল্পনার রূপায়ণ প্রসঙ্গে বস্তুভিত্তিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশকে এমন ভাবে কাজে 
লাগান হয়, যেন বিদ্যালয়ের গণতান্ত্রিক ধারার উদ্দেগ্তাবলীর প্রয়োগ এতে সার্থক 
হয়। পটার ( Potter ) বলেন যে, যা শিক্ষার্থীর ব্যবহারকে পরিমাজিত করবে, 3l 
তাকে বাস্তবজীবন পরিবেশের. উপযোগী সামঞ্জন্তপূর্ণ করে তুলবে এবং 
সামাজিক প্রয়োজনীয় বিষয়ের উপর আলোক সম্পাত করবে, এমন উদ্েশ্যযূলক 
শিক্ষণীয় অভিজ্ঞ তাকে একক কূপে নির্দেশ করা চলে | _জনসনের ( Johnson ) . 
মত অঙ্ণুগারে বলা যায় যে, একক হল অভিজ্ঞতার অংশ Wan, একক পাঠ্যাংশ 
হিসেবে গ্রহণ করা হয় এবং এইখানেই পদ্ধতি প্রয়োগ কর! হয়। তিনি আরও 
বলেন যে, প্রতিটি একক হল এক একটি প্রকল্প ( Project )! একে gaa বলা 
যায় এই অর্থে যে, যে-কোন ব্যক্তি এর মধ্যেই কর্মকাণ্ডের সন্ধান করতে পারে। 


1, A unit in the Social Studies may be defined as a carefully developed 
series of childlike experiences, related to a particular topic and designed to 
contribute to the achievement of the purposes of the Social Studies," 

a cluster of educative experiences organised 


placed within the functioning framc work 
of the needs 


2. An experience unit is 
through pupil-teacher planning, 
of the child in his social and physical environment, in terms 
and purposes of the child and his society, and utilizing to a great degree 
as possible, the useful recoures of the material and cultural environment to 
the end that the democratically determined purposes 


achieved." 


of the schools may be 
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অধিকন্ত প্রতিটি এককের একটা বিষয়বস্তু বা কাঠামো বা কোন সারমর্ম থাকে । 
প্রতিটি একককে আবার সন্ধি বা চুক্তি বলা যায়, কারণ কি করে বিষয়বস্তগুলি 
পরস্পর সম্পর্কিত, কিভাবে তারা পরস্পরের উপর প্রভাব বিস্তার করে বা 
বিষয়বস্তুর কার্ধকারণ সম্পর্ক কি এবং কিভাবে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়- 
ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষার্থীরা পড়াশুনা করার জন্য যেন চুক্তিবদ্ধ. বা বাধিত। 
প্রতিটি একককে আবার সমস্তারপে অবিহিত করা চলে, কারণ প্রতিটি সমস্ত 
TRS সম্পূর্ণ না জানা বা অল্প জানা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছাড়া আর কিছুই নয় ।- 

একক সম্পর্কে Jarolimek! বলেন, একক হল শিক্ষাদান উদ্দেস্তে বিষয়বস্ত 
সংযোজনার পায় মাত্র। এর দ্বারা শিক্ষার্থীরা শারীরিক, মানসিক দিক থেকে 
সক্রিয় ভাবে শিক্ষামূলক বিভিন্ন কর্মে অংশ গ্রহণ করে ও গুরুত্বপূর্ণ পাঠ্যবিষয়- 
বস্তুকে (Subjeet-matter Content) বাস্তবে প্রয়োগ করে। ~ IFA 
শিক্ষায় শিক্ষার্থীর তাদের আচর-আচরণ ও কৌশলকে এমনভাবে গড়ে তোলে 
যেন, তারা নতুন পরিবেশে নতুন সমস্তার সঙ্দে আরও সার্থকভাবে সঙ্গতিস্থাপন C 
করতে পারে। f 

একক সম্পর্কে উক্ত সংজ্ঞাগুলিকে বিশ্লেষণ করলে আমরা নিন্নলিখিত 
সাধারণ বৈশিষ্ট্গুলির সন্ধান পাই : 

প্রথমতঃ, একক হবে প্রয়োজনীয় বিষয়বস্ত দ্বারা সম্পূর্ণ অথচ সংক্ষিপ্ত, সুস্পষ্ট ' 
এবং উদ্েখ্বপূর্ণ | 

দ্বিতীয়তঃ, একক শিক্ষার্থীদেরকে শারীরিক ও মানসিক শক্তি প্রয়োগ দারা 
কর্মের মাধ্যমে শিক্ষালাভে অগ্রসর হতে অনুপ্রাণিত করবে 1 

তৃতীয়তঃ, একক শিক্ষার্থীদের স্বভাবকে এমনভাবে "fs fee করবে, যেন 
তারা নতুন কোন সমস্তার এবং পরিবেশের সন্ধে সামপ্স্ত রক্ষা করে চলতে 
সমৰ্থ হয়। 

একক নির্ধারক পদ্ধতির gul (Advantage of the Unit 
Method ): প্রথমতঃ, শিক্ষার্থীদের সামর্থ্য, দক্ষতা, গণতান্ত্রিক ভাবধারা ও 


1. “Asa means of organizing materials for ‘instructional purposes which 
utilises significant subject-matter content, involves pupils in learning acti- 
vities through active participation intellectually and physically and modifies 
the pupil’s behaviour to the extent that he is able to cope with rew problems 
and situation more competently. 


শিক্ষাদান পদ্ধতি ১০৭ 


মতবাদের বিকাশ সাধনে একক পদ্ধতির উপযুক্ততা সর্ববাদীসম্মত। পক্ষান্তরে, 
একক পরিকল্পনা ও শিক্ষাদান পদ্ধতি শিক্ষার্থীদের সমালোচনার শক্তি, সমস্তা 


সমাধানের দক্ষতা, নতুন নতুন পরিকল্পনা গ্রহণ, পরমত সহিষ্ণুতা, কর্মে দায়িত্বশীলতা, l. 


আলোচনা, শ্রবণ, যথাযথ মতবাদ প্রকাশ এবং পরীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণ দক্ষতা বৃদ্ধিতে 
অনিবার্ধ সহায়তা করে। জারলিকের ( Jerolimek )-এর ভাষায় বলা যায়, 
জ্ঞানের প্রসার এবং কৌশল, সামর্থ্য তথা অভিরুচির mb বিকাশ-_এ সবই সার্থক 
একক নির্ধারক পদ্ধতির সুফল WG | 

দ্বিতীয়তঃ, একক পদ্ধতির মাধ্যমেঃবিষয়বন্ত ও অভিজ্ঞতার মধ্যে ARID রক্ষা 
করে সংগঠন করার সময় বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের যে সুস্পষ্ট ধারণা জন্মে 
তার দ্বারা তারা বহু বিষয় বহুকাল স্মরণ রাখতে পারে। কারণ সং গঠনের সময়, 
বিষয়গুলি শিক্ষার্থীদের মনে স্পষ্টভাবে রেখাপাত করতে সমর্থ হয় 

তৃতীয়তঃ একক পদ্ধতি পরিবর্তন ও পরিবর্ধন সাপেক্ষ D Fia স্ব-স্ব 
শারীরিক ও মানসিক ক্ষমতা অনুসারে এই পদ্ধতিতে শিক্ষালাভ করতে পারে। এর 
কলে, স্বল্প মেধা সম্পন্ন শিক্ষার্থী শিক্ষালাভ থেকে বঞ্চিত অথবা পশ্চাৎপদ হয় al | 

চতুর্থতঃ, একক পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীর চাহিদা প্রাধান্য লাভ F ব্যক্তি 


ভিত্তিক ভিন্নতা অনুসারে একক পদ্ধতি শিক্ষার্থীর সববিধ উন্নতির জন্য fea ভিন্ন 
অভিজ্ঞতা, কর্মাবলী ও সুযোগ প্রদান করে; যেগুলি ব্যক্তিগতভাবে প্রতিটি 
শিক্ষার্থীর পক্ষে উপযুক্ত । সুতরাং এই পদ্ধতি একান্তই শিক্ষার্থীকেন্দিক | 

পঞ্চমতঃ, একসঙ্গে সবিষয়ে পাণ্ডিত্য লাভ করা অসম্ভব। একক পদ্ধতি 
যুক্তিবিন্যাসী, ফলে শিক্ষার্থীরা সহজ থেকে কঠিন ও কঠিনতর বিষয়ের প্রতি 
মনোযোগ প্রদান করতে পারে এবং শিক্ষালাভের বা শিক্ষাপ্রদানের ধারাও 
যুক্তিপূৰ্ণ অথচ শিক্ষার্থীদের গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে। 

সার্থক এককের বৈশিষ্ট্যঃ সমাজবিস্তার এককের সংগঠন, যাচাই-বাছাই 
এবং পরিকল্পনার সময় নিম্নলিখিত বিষয়গুলির প্রতি লক্ষ্য রাখা একান্ত কর্তব্য : 

প্রথমতঃ, কোন্‌ একক দ্বারা কি উদ্দেশ্য সাধিত হবে তাহা AE হওয়া 
উচিত। এককগুলি যেন সমাজবিদ্যা পাঠের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্তকে CU 
করে স্বিস্তন্ত হয়। এককগুলি যেন শিক্ষার্থীর শারীরিক ও মানসিক উৎকর্ষ 


NEM eee IET. 
1. ‘The extension of Knowledge and the devolopment of skills, abilities: 


and attitudes are all possible outcomes of good units," 


১৯৮7 শিক্ষণ প্রসঙ্গে সমাজবিদ্যা 


বিধান করে, তাকে সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজ গঠনের জন্য স্বাধীন ভারতের 
সুনাগরিকর্ূপে গড়ে তুলতে সাহায্য করে। 

দ্বিতীয়তঃ, একক সংগঠনের সময় মনে রাখা উচিত যে এককের 
বিষয়বস্তু যেন শিক্ষার্থীর বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতা, তাদের অভাব-অভিযোগ, 
আশা-আকাঙ্া প্রভৃতির সহিত সম্পর্কযুক্ত হয়। মূল প্রয়োজনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট 
বিষয় aa Sota শিক্ষার্থীর আগ্রহ, প্রেরণা বৃদ্ধি করবে। তার! বিষয়বন্ত 
সম্পর্কে আরও জানতে ও শিখতে চাইবে এবং এর ফলে শিক্ষার গতি হবে 
অবিচ্ছেদ্য, চিরন্তন, এবং অন্তহীন | 

তৃতীয়ত, এককগুলি যাতে সঙ্গীত, কলা, অভিনয়, গল্প, কবিতা প্রভৃতি 
সংস্কৃতিমূলক শিক্ষার প্রতি প্রেরণা সৃষ্টি করে তার দিকেও মনোযোগ দেওয়া, উচিত। 

চতুৰ্থতঃ, এমনভাবে এককগুলিকে সুপরিকল্পিত উপায়ে সংগঠন করা! কর্তব্য 
যাতে শিক্ষার্থী বিভিন্ন যন্ত্রপাতি, অবণ-নিরীক্ষণ যন্ত্রাদি, অভিনয়, ভ্রমণ, রচনা 
লিখন, মানচিত্র অঙ্কন, পরিকল্পনা প্রণয়ন, বিতর্ক সভা, আলোচনা সভা, 
সামাজিক বিষয়াদি সম্পর্কে অভিজ্ঞতা লাভের প্রেরণা পায়। 

APIS, এককের বৈশিষ্ট্য এমন হওয়া কর্তব্য যেন শিক্ষার্থীর! জানা থেকে 
অজানা, সহজ থেকে কঠিন, প্রত্যক্ষের বিষয় থেকে যুক্তিমূলক, বিশ্লেষণ থেকে 
সংশ্লেষণের পথে মনোবিজ্ঞানসম্মত উপায়ে অগ্রসর হতে পারে। 

abe: সমাজবিদ্যা আমাদের মূল পাঠা বিষয়ের segs সমাজবিষ্ঠ 
শিক্ষার্থীদের সর্বস্তরের প্রস্ততিপর্বে প্রধান অংশ গ্রহণ করে। মাধ্যমিক wa 
থেকে কেউ যাবে সাধারণ রা কারিগরী উচ্চতর শিক্ষার পথে, কেউ বা সংসার 

সংগ্রামে লিপ্ত হবে। কেউ বা শিক্ষাবিভাগের প্রাথমিক স্তরে শিক্ষকতা কর্মে 
নিয়োজিত হবে। geas সমাজবিগ্ভার একক সংগঠন ও বিন্যাসের মধ্যে 
শিক্ষার্থীর স্বদেশ ও স্বজাতি, সমাজ ও রাষ্ট্র যেমন স্থান পাবে তেমনি পৃথিবীর 
বৈচিত্ৰপূৰ্ণ মানব, এবং বিভিন্ন সমাজের কথাও থাকবে। এককগুলির বিন্তাস 
কৌশলে শিক্ষার্থীর মন স্বদেশ ও স্বজাতির ন্যায় পৃথিবীর TRUS ভালবাসতে 
প্রস্তুত হবে। যেন তারা ভাবতে শেখে যে, তারা এক পৃথিবীর নাগরিক। তারা 
এক জাতি-_-মানবজাতি। 

পাঠ্যরূপে গৃহীত সমাজবিগ্তায় এককের দৃষ্টান্ত ই পশ্চিমবঙ্গ - 
মধ্যশিক্ষা পর্যৎ কর্তৃক প্রবর্তিত সমাজবিদ্যার (দশম মান Roa জন্য ) 


শিক্ষাদান পদ্ধতি ১০৯৮ 


পাঠ্যস্থহী unit বা একক হিসাবে সংগঠিত ও ART! এই পাঠ্যস্থটী 
মোট ৭টি ভাগে বিভক্ত। সব কটি অংশের ইউনিট এর সংখ্যা ১১। এই 
এককগুলি সমান নয় ; কোনটি বড়, কোনটি ছোট । বড় বড় ইউনিট আবার 
কয়েকটি উপ-এককে বা ইউনিটে বিভক্ত। কয়েকটি এককের দৃষ্টান্ত পাঠ্যন্থচীর 
মূল তালিকা! অনুসারে প্রদত্ত হল। (বিস্তৃত বিবরণের জন্য চতুর্থ অধ্যায় 
দ্ৰষ্টব্য) l 
A. Introduction 
Unit 1. The country we live in 


B. Our basic needs. 
2. Food 
” 3. Clothing 
4. Shelter. 
, 5, Other needs. ইত্যাদি 


উক্ত যে কোন একটিকে নিয়ে আমরা একক পদ্ধতি প্রয়োগ করতে পারি ॥ 
পাঠ্যস্থচী অনুসারে ধরা WS ৩নং একক আমাদের পাঠ্য। পাঠ্যস্থচীতে — 


উল্লেখ আছে 
Unit 3. Clothing—Clothing worn in Different Parts 


of India—influence of environment ( natural and social) 
on Clothing—aesthetie factors in clothing. 

A Comparative Study of clothing in Iudia and a 
typical countries^e.g. Desertlands, undeveleped African 
countries, European countries, Polar Regions. 

নবম-দশম শ্রেণীর পাঠ্য হিসেবে এই একক সুন্দর ভাবে গৃহীত হয়েছে। এখানে 
শিক্ষার্থীর আঞ্চলিক পোশাক পরিচ্ছদ থেকে সুরু করে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের 
ও বিভিন্ন পরিবেশের পোষাক-পরিচ্ছদ আলোচিত হবে। পরবর্তী অংশে 
পৃথিবীর বিভিন্ন জাতির পোশাক সম্পর্কে শিক্ষার্থী ধারণা লাভ করবে। অল্প বয়স্ক 
এবং নিয়শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের জন্য এত বড় একক গ্রহণ না করে ছোট্ট অংশ গ্রহণ 
করা যেতে পারে। 
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একক নির্ধারক পদ্ধতি সমস্তা পদ্ধতি থেকে বিচ্ছিন্ন নহে। তেমনি সমস্তা 
সমাধানের জন্য প্রয়োজন হয় প্রকল্পের 0 স্থুতরাং এই তিনটি পদ্ধতি ওতপ্রোত 
ভাবে জড়িত। সার্থক শিক্ষাদান ও শিক্ষাগ্রহণের জন্য তিনটি পদ্ধতির সমন্বয়ে 
সুফল আশা করা যায় তবে মনে রাখা উচিত শিক্ষকের অভিজ্ঞতা, দক্ষতা, নিপুণতা 
ও পরিচালন ক্ষমতার ওপর পদ্ধতি প্রয়োগ ও তার সার্থকতা নির্ভর করে। 

(3) উৎস-পদ্ধতি ( Source Method ): অতীত ঘটনাবলীর উপকরণ 
ও বিবরণাদিকে আমরা কোন বিষয়ের মূলন্থত্র হিসেবে গ্রহণ করি। প্রাচীনকালের 
সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, নাগরিক জীবনের বহু কিছু আমরা সেই 
যুগের উপকরণাদি থেকে জানতে পারি। এই সব উপকরণ কোথাও ভূপৃষ্টে, 
কোথাও. জলাশয়, নদী বা সাগরে নিমগ্ন ছিল, কোথাও বা পর্বত শীর্ষে 
কোথাও ai মরুবালুকায় চাপ! পড়েছিল। সভ্য মানুষ অজ্ঞাতকে জানবার জন্য 
সে সব সংগ্রহ করেছে ও করছে। সংগৃহীত সামগ্রীগুলি অংগ্রহশালায় রক্ষিত 
থাকে। এই সংগৃহীত বিষয় al স্ব-স্ব স্থানে রক্ষিত বিষয় বস্তু আমাদের অতীত 
ইতিহাসের উৎস «i মূলস্থত্র। শিক্ষাদান কর্মে এই উৎসের ব্যবহারকে বলা 
হয় উৎস পদ্ধতি। মৃলগ্রস্থাদি পাঠও উৎস পদ্ধতির অন্ততুক্তি। এই পদ্ধতি 
প্রথমে উৎস সন্ধান এবং পরে বিষয়বস্তু সম্পর্কে জ্ঞান লাভের উপর গুরুত্ব 
আরোপ করে। | 

এই উৎস পদ্ধতি পরীক্ষণাগার (Laboratory) পদ্ধদ্ধি হিসেবেও অভিহিত। 
কোন বিষয়ের উৎস সন্ধানের জন্য প্রয়োজন হয় উপাদানগুলি সংগ্রহ,তাদের বিচার, 
বিশ্লেষণ ও সিদ্ধান্ত । এই উপাদান বা উৎস মুখ্য (Original) বা গৌণ (Secon- 
dary) হতে পারে। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা গবেষক নয় Sta মৌলিক 
উপাদান সংগ্রহ ও বিচার-বিশ্লেষণ করতে পারে না কিন্তু উপাদান ভিত্তিক পুম্তকাঁদি 
পাঠ করা ও বিষয় বস্তুর সঠিকতা সম্পর্কে বিচার করতে চেষ্টা করা তাদের পক্ষে 
অসম্ভব নয়। সমাজবিগ্ভার শিক্ষার্থীর এই সন্ধানী দৃষ্টি, সংগ্রহ-প্রবণতা, বিচার 
বিশ্লেষণ ক্ষমতা ও দক্ষতার বিকাশ সর্বজন কাম্য | 

উৎস পদ্ধতির উপযোগিতা (Utility of Source Method ):— 
শিক্ষদান ও শিক্ষা লাভের ক্ষেত্রে উৎস পদ্ধতির উপযোগিতা অনস্বীকার্য । উৎস 
পাঠ্য বিষয়ের উপাদান ভিন্ন অন্য কিছু নহে। এই পদ্ধতি পরিবেশ সৃষ্টির পক্ষে 
একমাত্র ও অপরিহার্য উপায় হিসেবে গণ্য। সমাজবিগ্তা, অতীতকালের 
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সমাজ ও ভৌগোলিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করে। অতীতের ঘটনা ও 
দৃশ্তাবলীকে শিক্ষার্থীর সামনে বাস্তব করে তুলতে পারে এই উৎস পদ্ধতি 
উপকরণগুলি এমন পরিবেশ WE করে যেন পুস্তকে লিখিত অমূর্ত বিষয়গুলি 
মূর্ত ও বাস্তব হয়ে ওঠে । সমাজবিদ্যা মানুষের বাস্তব জীবন, সমাজ, ও 
তাদের সমস্তাবলী আলোচনা করে। উপকরণ ও মূলগ্রন্থাি শিক্ষার্থীরা হাতে 
পেলে তারা বুঝতে পারে সমাজবিদ্যার বিষয়গুলি তাদের জীবন সম্পর্কিত বিষয় ; 
ওগুলি রূপকথা, গল্প বাঁ অবাস্তব কাহিনী নয় | 

দ্বিতীয়তঃ, “কিভাবে যথার্থ বাস্তব জ্ঞান লাভ করা যায়’_মূলস্থত্র বা উত্স 
পদ্ধতি এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে পারে। তাই পাঠ্যপুস্তকের বিষয় qu 
সম্পর্কে তারা, যে কোন সমস্তার সম্মুখীন হোক ন৷ কেন ব্যবহারিক দৃষ্টান্ত প্রয়োগ 
করে শিক্ষার্থীরা সমস্তার সমাধান করতে পারে। এই পদ্ধতি শিশু শিক্ষায় যেমন 
উপকারী তেমনি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীর পক্ষে উপযোগী । শিক্ষার স্তর 
ভেদে এবং অনুযায়ী এর প্রয়োগে পার্থক্য থাকে কিন্তু এ পদ্ধতি সর্বক্ষেত্রে 
উপকারী। 

তৃতীয়ত:,. এই পদ্ধতি দ্বারা শিক্ষার্থীদের বিচার, বিবেচনা অন্সদ্ধান ও 
সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার অনুকূল দক্ষতার বিকাশ ঘটে। 

wwe; শিক্ষাক্ষেত্রে উৎপাদন অপেক্ষা উৎপাদনের উপায় নির্ধারণ অধিক 
প্রয়োজনীয়; বান্তবক্ষেত্রে গন্তব্য স্থানে পৌছান অপেক্ষা, সেই উদেশ্যে 
অতিক্রান্ত পথের উপযোগিতা অনেক বেশী । উৎস সদ্ধানের সময় বিষক়-বস্তর 
ংগেও শিক্ষার্থীর নিবিড়. সংযোগ ঘটে। সুতরাং সন্দেহ নেই যে শিক্ষার 
লক্ষ্যে পৌছবার জন্য যে উপায় অবলম্বন কর! হয় সেই সব উপায়ের মধ্যে 
শিক্ষণীয় বহু কিছু asa উৎস পদ্ধতি শিক্ষার্থীদের লক্ষে পৌছবার পথে বা 
প্রণালীর মধ্য দিয়ে-_-তাদের. বহু দক্ষতার বিকাশ সাধন করে। 

পঞ্চমতঃ, মানব সমাজ ও সভ্যতার ইতিহাস সমীজবিদ্ার অনেকখানি অংশ 


অধিকার করে। এই এতিহাসিক অংশ fea জন্যে মূল উপকরণ পদ্ধতি 


সবিশেষ প্রয়োজনীয়, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। 

কিন্ত সমাজবি্যায় পৃথিবীর বহু দেশের সামাজিক, এঁতিহাসিক, ভৌগোলিক 
বিবরণ সংশ্লেষিত অবস্থায় লিখিত্‌ থাকে । সব বিষয় শিক্ষার জন্য মূল উপকরণ 
পদ্ধতি প্রয়োগ সম্ভব হয় না) তবে অনেক সময় মূল গ্রন্থাদি পাঠ করা যেতে 
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পারে । কিন্ত মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের ছারা গবেষকের | কর্ম সম্পাদন 
করান সমীচীন নয়। এতে পদ্ধতি প্রয়োগের কুফলটাই বেশি !দেখা যায়। 
তাহলে সিদ্ধান্ত করা যার যে, এই পদ্ধতি একমাত্র পদ্ধতি নয়। শিক্ষাদানক্ষেত্রে 
প্রয়োজন বোধে এই পদ্ধতি প্রয়োগ করা যেতে পারে। 

কি ভাবে উৎস পদ্ধতিকে কাজে লাগান যায়? (How to 
utilise the Source Method): yr পদ্ধতি সমাজবিগ্ভার শিক্ষাদান 
ক্ষেত্রে নিয়লিখিত উপায়ে প্রয়োগ করাই বাঞ্ছনীয় | ; 

(i) পুস্তকে লিখিত নীরস বিষয়গুলিকে বাস্তব পরিবেশের মধ্যে দেখলে 
বিষয়গুলি সত্যই জীবন্ত সুস্পষ্ট ও আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে । শিক্ষণকে ত্বত্ত 
করার CU মূল গ্রস্থাদি পাঠের স্থযোগ থাকা উচিত। way এবং ; 
প্রাথমিক উপকরণাদি শিক্ষার্থীর মনোরাজ্যে অবিকল পরিবেশ স্থট্টিতে সাহায্য 
করে। 

Gi) পদ্ধতিকে সঠিক ভাবে কাজে লাগানর জন্য মাঝে মাঝে সমাজবিদ্যা 
থেকে বিশেষ বিশেষ বিষয় নির্বাচন করা প্রয়োজন d এই নির্বাচিত বিয়য়গুলি 
কোন্‌ কোন্‌ মূলগ্রন্থ থেকে সংগ্রহ Fal যায় সে সম্পর্কে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের 
নির্দেশ দেবেন। এই নির্দেশ অনুসারে যদি শিক্ষার্থীরা অগ্রসর হয় তবে প্রাথমিক 
বাধা বিপত্তি সত্বেও তারা এই পদ্ধতি অবলম্বনে অভ্যস্ত হবে। ক্রমশঃ তার! 
বিভিন্ন বিষয় পাঠ ও বিষয়বস্ত সংগ্রহ করতে শিখবে। শিক্ষাদান ও শিক্ষা- 
গ্রহণের ক্ষেত্রে মৌলিক টি কর্ম নিতাস্ত বাঞ্ছনীয় 

(üi) শিক্ষক মহাশয় মাঝে মাঝে মনোযোগ সহকারে সমাজবিদ্ভার 
সমস্তা অথবা প্রাস্দিক বিষয় নির্বাচন করতে পারেন। সমস্তা মূলক 
বিষয়গুলির সমাধানের জন্য মূল উপকরণাদি এব্‌ মূল গ্রন্থাদি থেকে 
প্রয়োজনীয় বিষয় সংগ্রহ করার দায়িত্ব থাকবে শিক্ষার্থীর উপর। শিক্ষার্থীরা 
এই ভাবে যদি সিদ্ধান্তে উপনীত হয় তাহলে শিক্ষণীয় বিষয়গুলি তাদের মনের 
সঙ্গে যোগন্থত্র রচনা করবে। শিক্ষার্থীরা এমন বিষয় ভুলতে পারে না। 
ভ্রান্তি অথবা অসঙ্গতি মূলক বিষয়াদির সঠিক বিচার করার wy শিক্ষক মূল 
উপকরণাদি বা cafe শিক্ষার্থীদের সরবরাহ করতে পারেন। ange 
Ranta নির্বাচন ও বিচার করার জন্ত শিক্ষার্থীর কাধীবলী নিশ্চয়ই শিক্ষার্থীকে 
বহু বিষয়ে দক্ষতা অর্জনে HT করবে। তার! হয়ে ওঠবে স্মুবিচারক, 
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স্নির্বাচক, পরমতসহিষ্ণু, সমস্তা সমাধানে ও অস্তিতে সঙ্গতি আনয়নে 
দক্ষ। এই পদ্ধতিতে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার পূর্বেই যে-সব কর্মপদ্ধতির 
মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীকে অগ্রসর হতে হবে সেইগুলিই তার শারীরিক ও মানসিক 
পূর্ণ বিকাশের জন্য অত্যাবশ্যক 

(৪) যে-সব শিক্ষার্থী শিক্ষাগত বিষয়ে অধিক অগ্রসর, মেধাবী ও বুদ্ধিমান 
তারা এই পদ্ধতির মাধ্যমে নতুন নতুন বিষয় সমাজকে উপহার দিতে পারবে I 
তাদের এই অবদান সমাজের পক্ষে খুবই গুরুত্ব পূর্ণ। উৎস বা মূল উপকরণাদির 
মাধ্যমে শিক্ষালাভ করতে করতে তারা উৎসের সন্ধানে আরও আগ্রহান্বিত হয়ে 
উঠবে। তাদের মৌলিক অবদান হয়ে উঠবে সমাজের অমূল্য সম্পদ । 

শিক্ষকের জ্ঞান যত গভীর হবে, তার পরিচালন ক্ষমতা যত সুদক্ষ 
হবে, এই পদ্ধতি অবলম্বনে ততই সুফল পাওয়া যাবে। কি ভাবে পদ্ধতিকে 
প্রয়োগ করতে হয় তা শিক্ষালাভ করাই যথেষ্ট নয়, পদ্ধতি প্রয়োগের ক্ষেত্রে 
বিবিধ গুণ অর্জনের জন্য শিক্ষবকে যে পরিশ্রম করতে হয় সেইটাই শিক্ষাকারধে 
সাফল্য আনয়ন করবে। অন্যথায় হুল্প অভিজ্ঞতা নিয়ে এই পদ্ধতির প্রয়োগ 
অত্যধিক ক্ষতিকর হবে। 

(ঞ) সমাজীকৃত ASG (Socialised Recitation method ) : 
বিংশ শতাব্দীর প্রথম থেকে পৃথিবীর সবত্র শিক্ষণ পদ্ধতিতে বিশেষ পরিবর্তন 
পরিলক্ষিত হয়। শ্রেণীকক্ষের ন্যায় পাঠক্রমের মধ্যে সমাজ চেতনার জন্য 
বিশেষ চেষ্টা চলছে । ফলে এই পদ্ধতির মধ্যেও সমষ্টিগত বা সামাজিক প্রেরণ! 
ক্রমশঃ প্রধান অংশ গ্রহণ করছে। কার্ধতঃ গত কয়েক বৎসরের মধ্যে সমষ্টি 
গত শিক্ষণ পদ্ধতি শিক্ষাদান ক্ষেত্রে অন্যতম নীতি হিসেবে গৃহীত হতে চলেছে। 

ভারতে একসময়ে utes xg পারস্পরিক ' দায়িত্ব, অধিকার ও কর্তব্য 
আমাদের পরস্পরকে সামাজিক বন্ধনে আবদ্ধ রাখত। তখন দেখা যেত, 
বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে AT পৈতৃক পেশা গ্রহণ করত। পেশায় দক্ষতা অর্জন 
করতে পারলেই সমাজ জীবনে সে প্রশংসা ও স্বীকৃতি অর্জন করত। সামাজিক 
জীবন যাত্রায় তার এই পেশাগত কাজ কখনও অবহেলিত হত না। শিক্ষা 
তখন সামাজিক ও পারিবারিক পেশার অনুগত ছিল। বর্তমান শিক্ষা সমাজ ও 
পারিবারিক পেশা থেকে সকলকেই বিচ্যুত করে বিদ্যালয় ও কলেজীয় শিক্ষার প্রতি 
SAAT করছে, ফলে সমষ্টিগত ভাবধারায় শিক্ষার্থীর মন উদ্ধ দ্ধ হয় না। TWD 

শিক্ষণ_৮ 
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ইংরেজ শাসনের পূর্ব পর্যন্ত এরূপ শিক্ষাই সমাজের দৃঢ় বদ্ধনকে রক্ষা করেছিল 
কিন্তু ইংরেজ আমলে প্রবর্তিত an শিক্ষা প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় শিক্ষার অবসান 
Wl ইংরেজ চপ্রবতিত শিক্ষা সমাজীকরণের কোন মূল্য দেয়নি বরং uu 
প্রাধান্য ও পার্থক্য বিস্তারই ছিল সেই শিক্ষার বৈশিষ্ট্য । 

বর্তমান fastas সমাজে Rama? শিক্ষার অপরিহার্য mer] কাজেই 
বিদ্যালয়ের পাঠক্রম এবং শিক্ষাধারার মধ্যে যদি সামাজিক চেতনা আনয়ন কর! . 
যায় তাহলে শিক্ষার্থীরা পরিণত বয়সে স্বীয় সমাজকে আপন করে নিতে পারবে। 
গণতান্ত্রিক সমাজে শিক্ষার্থীকে যদি সামাজিক মানুষ করে গড়ে তোলা যায় 
তাহলে বাস্তব সমস্ত! বিজড়িত সমাজে সে স্বচ্ছন্দে প্রবেশ করতে পারবে এবং 
সুনাগরিক হয়ে অপরাপর নাগরিক ও রাষ্ট্রের প্রতি তার অধিকার ও কর্তব্য 
সম্পাদন করতে বিরত হবে ay | 

সমাজচেতনা জাগাবার জন্য সমাজীকৃত enis; পদ্ধতি প্রয়োগের দিকে 
আধুনিক, শিক্ষাবিদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। সকলেই আজ স্বীকার করেন যে 
শিক্ষার্থীর শিক্ষা যত সমাজমূখী হবে শিক্ষা ততই "erm ও প্রগতিশীল হবে। 
সমাজীরুত পাঠচর্গ পদ্ধতি শিক্ষার্থীদের এই সুযোগ প্রদান করে। এই পদ্ধতি 
শিক্ষার্থীদের সহযোগিতামূলক ভাবধারায় প্রণোদিত করে এবং কোন fiata) 
উপনীত হওয়ার জন্য সমষ্টিগতভাবে চিন্তন, মনন ও প্রচেষ্টায় উদ্ধুদ্ধ করে i ud 
ফলে সিদ্ধান্তটিও সর্বজন গ্রাহ হয়ে উঠে। 

সমাজীকুত পাঠচর্চা পদ্ধতি প্রয়োগের বিভিন্ন রীতি বর্তমান || পুরাতন রীতি 
SRA মাত্র প্রশ্ন জিজ্ঞাসা ও শিক্ষার্থীদের নিকট থেকে উত্তর সংগ্রহ করা 
হয়। এই পদ্ধতিকে গ্রন্থান্থসারী পদ্ধতি বলা. যায়। তবে কোন সমস্তামূলক 
প্রশ্ন থাকলে সরাসরি পুস্তক থেকে উত্তর সংগ্রহ“২-রা যায় না। তখন 
শিক্ষার্থীদের sata উপনরণাদি থেকে সঠিক উত্তর সংগ্রহ করতে হয়। এই 
প্রথার প্রধান afar হল, শিক্ষার্থীরা! শ্রেণীকক্ষে বক্তব্য পেশ করার সময় মুখস্থ 
করা বিষয়বস্তু বলার চেষ্টা করে। ফলে বিষয়টিকে IAAT না করেও অনেকে মুখস্থ 
করে উত্তর দিতে পারে। এর ফলে মৌলিক চিন্তা বিকাশের কোন Baty থাকে 
Al অথচ প্রকৃত সমাজীকৃত পাঠচর্চা পদ্ধতিতে সমষ্টিগত চিন্তার বিকাশ হয়; 
শ্রেণীকক্ষ পরিণত হয় গতিশীল সমষ্টিগত জীবনধারার NS c | ফলে শিক্ষার্থীর! 
স্বাধীন চিন্তার অবকাশ পায়, কেউই পশ্চাৎপদ বা হতাশ হয় না। 


০৬১: 


শিক্ষাদান পদ্ধতি : ১১৫ 


প্রকৃত সমষ্টিগত শিক্ষণপদ্ধতির বিবিধ রূপ বা প্রকার ভেদ থাকে। 
প্রথমতঃ, এই পদ্ধতি কোন সভা অনুষ্ঠানের স্বরূপ প্রকাশ করতে পারে। সভার 
কতকগুলি BCA থাকে; সেই স্থচী সম্পর্কে সভ্যরা স্ব-স্ব বক্তব্য পেশ করতে 
পারে এবং পারস্পরিক মতবাদকে যাচাই ও বাছাই করে নিয়ে সিদ্ধান্তে উপনীত 
হওয়ার জন্য বহুমুখী সমস্ত। সমাধানের চেষ্টা করে। এই সভার আলোচনায় 
শ্রেণীর প্রত্যেক সত্যই অংশ গ্রহণ করবে এবং শিক্ষক সভাপতির আসন গ্রহণ 
করেন। বিশুদ্ধ সমাজীকত শিক্ষণপদ্ধতিতে শিক্ষার্থীরা সভাপতি, সম্পাদক | ^ 
প্রভৃতিকে নির্বাচন করে লোকসভার রীতিতে (a Parliamentary | 4 
procedure ) সভা পরিচালনা করতে পারে। অনেক সময় শিক্ষক সভাকক্ষে 
না থেকে অন্তরালে থাকতে পারেন। কিন্তু এতে শৃঙ্খলা ASS নানাবিধ গোল- 
যোগের BE হয় এবং শিক্ষার পরিবর্তে শ্রেণীকক্ষে দল সৃষ্টি ও পরে সভার উদ্দেশ্য 
নষ্ট হয়। সুতরাং সমাজীরুত শিক্ষ। পদ্ধতিতে শিক্ষককে শ্রেণীকক্ষে অবস্থান করে 
মভা পরিচালনা ও নির্দেশ দেওয়াই বাঞ্চনীয় । এই ব্যবস্থায় প্রথম প্রথম qe 
ভাব ও ভাষা প্রকাশে অসুবিধা দেখ। দিলেও, পরে পরে শিক্ষার্থীদের মন সরল, 
মহজ, মুক্ত অথচ শৃঙ্খলাপরায়ণ হয়। 

সমাজীকৃত পদ্ধতির উপযোগিতা ( Utility of Socialised Recita- 
tion Method ) 3 সমাজীরুত শিক্ষাপদ্ধতির যথাযথ প্রয়োগে নিয্নলিখিত 
ফলশ্ৰুতি লাভ করা যায় : 

(ক) ISRO পাঠের অন্যতম উদ্েষ্ত হল শিক্ষাকে সামাজিক মান্য 
করে গড়ে তোলা। সমাজীকৃত শিক্ষণ পদ্ধতিতে অংশ গ্রহণকারী শিক্ষার্থী 
মাত্রই সামাজিক গুণাবলী অর্জন করতে গারে। 

(3) এই পদ্ধতি নেব সুলভ গুণাবলী বিকাশে সহায়তা করে। 

(গ) শিক্ষার্থীকে বিশেষভাবে পড়াগ্ুনা করে সমষ্টিগত পদ্ধতিতে অংশ গ্রহণ 
করার জন্য প্রস্তুত হতে হয়। ফলে, Rare সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞানলাভ করবার 
সুযোগ সে পায়। 

(3) অংশ গ্রহণকারী শিক্ষার্থীর আলোচন! বিশ্লেষণ ও সিদ্ধান্ত করার 
ক্ষমতা এবং দক্ষতা বিকশিত হয়। 

(ঙ) এর.মাধ্যমে শিক্ষার্থীর মনে কাজের প্রতি আগ্রহ, কর্ম-সম্পাদন, সংগঠন 
ও সক্রিয় সহযোগিতার প্রবৃত্তি জাগরিত হয় | 
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(5) শিক্ষার্থীরা স্ব-স্ব প্রচেষ্টায় পড়াশুনার মাধ্যমে আত্ম-প্রকাশের সুযোগ ও 
Sa লাভ করে। ফলে, উন্নত স্তরের শিক্ষার্থীরা প্রগতিশীল চিন্তা ও ভাবরাশির 
সঙ্গে পরিচিত হয় এবং তাদের সহায়তায় স্বল্পমেধাসম্পন্ন শিক্ষার্থীরা অন্ততঃ 
বিষয়বস্তু সম্পর্কিত জ্ঞান লাভে সমর্থ হয়। 

এই পদ্ধতিতে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সম্পর্ক সুমধুর হয়ে উঠে। শিক্ষার্থীরা শিক্ষককে 
সহানুভূতিশীল বন্ধু! যোগ্য পরিচালক ও বিজ্ঞ দার্শনিকরূপে শ্রদ্ধা করতে CHCA | 

সমাজীকৃত. পাঠচচ পদ্ধতির wie (Demerits of the 
Socialised Recitation Method ): প্রথমতঃ, অনেক পদ্ধতিবিদ শিক্ষক. 
FUSS পদ্ধতিকে শ্রেণীশিক্ষার অনুপযুক্ত বলে মনে করেন। তাঁরা বলেন, 
এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের সীমিত সময়ের অপব্যবহার হয়।  বিষয়ভারে 
মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা জর্জরিত। তাঁদের কর্মস্থটীতে সময়ের 
ভাগাভাগি এমনভাবে করা হয় যে, তারা প্রতিটি “বিষয়ে উপযুক্ত শিক্ষালাভের 
যথেষ্ট সময় পায় ন|। RA এই পদ্ধতিতে মেধাবী কয়েকটি ছাত্র 
শ্রেণীকক্ষে প্রভাব বিস্তার করে, সকল শিক্ষার্থী সক্রিয় অংশ গ্রহণে el 
হয়। ফলে পরস্পরের তীব্র প্রতিঘন্দিতা কালক্রমে অস্তর্ঘন্দে পরিণত হয় 
চতুর্থত, এই পদ্ধতির বহুল প্রয়োগ সময় সময় assia wes 
হয়। কারণ শিক্ষার্থীরা স্বতঃক্কর্ত না হয়ে শিক্ষকের আদেশ পালনে 
বাধ্য হয়। এরূপ শিক্ষাদানের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় গুণের বিকাশ 
ঘটতে পারে না। uen এই সকল ক্রটি-বিচ্যুতির জন্য অতি নিপুণতার 
সহিত শিক্ষকের এই পদ্ধতি প্রয়োগ করা উচিত। শিক্ষার্থীদেরকে সামাজিকী 
করণের তাগিদে সমাজবিদ্যা যেমন অন্ততম বিষয়, তেমনি এই পদ্ধতির সুষ্ঠু প্রয়োগ 
একাস্ত কাম্য 1 সমাজবিছ্য শিক্ষার ক্ষেত্রে সমাজীরুত পাঁঠচর্চা পদ্ধতির উপযোগিতা 
প্রচুর বর্তমান থাকা সত্বেও, এই পদ্ধতির সুষ্ঠ প্রয়োগের জন্য নিম্নলিখিত সাবধানতা 
অবলম্বন করা যুক্তিযুক্ত । 

(ক) সমাজবিদ্যার পাঠ্যস্থচীর অন্তর্ভুক্ত অনেক বিষয় থাকে যে-গুলির 
গুরুত্ব শিক্ষার্থীদের বাস্তব অভিজ্ঞতার সঙ্দে ঘনিষ্টভাবে সম্পক্কিত। তাছাড়া, বিষয় 
নির্বাচনের সময় শিক্ষার্থীদের মতামতের মূল্য দেওয়াও যুক্তি যুক্ত w যুক্ত। 

(খ) আলোচনা কক্ষে বসবার ব্যবস্থা এমন হওয়া প্রয়োজন যেন সকল 
স্তরের শিক্ষার্থী সক্রিয় হয়ে উঠতে পারে। 
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(গ) শিক্ষার্থীদের পারস্পরিক wu, প্রতিযোগিতা যাতে fee পরিবেশকে 
কলুষিত করতে না পারে সে দিকে নজর রাখা শিক্ষকের কর্তব্য। ছাত্রের উপর 
শিক্ষকের প্রভাব থাকবে যথেষ্ট, যেন শিক্ষার্থীরা সংযত হয়ে শিক্ষায় অংশ গ্রহণ 
করতে পারে। ছাত্রের বয়স, কর্তব্য ও দায়িত্ব বোধের উপর শিক্ষকের শাসন 
নির্ভর করে। অল্প বয়স্ক ছাত্র বিশেষ করে যাদের মধ্যে দায়িত্ব বোধ তেমন 
জাগ্রত হয়নি তাদের প্রতি শিক্ষককে অধিক সাবধান হতে হবে। 

(x) পাঠ-পরিচালনা এমন হবে যেন. প্রতিটি শিক্ষার্থী সমানভাবে অংশ 
গ্রহণ করতে পারে। প্রয়োজন বোধে শিক্ষার্থীদের কয়েকটি দলে বিভক্ত করাঃ 
প্রতি দলের দলপতি নির্বাচন করে একদিকে যেমন শৃঙ্খলা রক্ষার চেষ্টা করতে 
হবে, অন্যদিকে তেমনি সকল দলকেই এক একটা বিষয় আলোচনায় নেতৃত্ব . 
গ্রহণের জন্য অনুপ্রাণিত করতে হবে। 

(s) আলোচনার সুবিধার জন্য বিষয়টিকে কয়েকটি খণ্ডে বিভক্ত করে 
এক একটা দলের উপর আলোচনার ভার অর্পণ করাই dedal এর 
ফলে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পাঠ্য পুস্তকের বিষয়বস্তর পঠন-পাঠন শেষ করার 
fas হয়। 

(S) আলোচনা পরিচালন ব্যাপারে শিক্ষককে আরও কয়েকটি বিষয়ের 
প্রতি লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন ঃ 

(১) বিষয়বস্তুর আলোচন! যেন গণতান্ত্রিক উপায়ে পরিচালিত হয়। 

(২) আলোচনা যেন ব্যক্তিকে আঘাত al করে,. বিষয়গত Gya পথে 
"পরিচালিত হয় । 

(৩) আলোচনাকে সুস্পষ্ট ও জীবন্ত করার জন্য শিক্ষার্থীরা যেন প্রয়োজনীয় 
পুস্তকাদির সাহায্য লাভর্ক্করতে পারে। 

(৪) সিদ্ধান্তে পৌছানর প্রাক্কালে সমস্ত শিক্ষার্থীরা যেন বিষয়গত লক্ষ্য ও 
'উদ্দেশ্তের দিকে মনোনিবেশ করতে পারে। 

(€) শ্রেণীকক্ষের প্রতিটি শিক্ষার্থী যেন সমাজীকৃত পদ্ধতির উপযোগিতা 
দ্বারা লাভবান হয়। 

সমাজবিদ্যা শিক্ষণ পদ্ধতিগুলি আলোচনার মাধ্যমে আমরা এই সিদ্ধান্ত 
করতে পারি যে, কোন পদ্ধতি একক ভাবে যথেষ্ট উপযোগী নয়। পদ্ধতিগুলির 
aw কোন্টি সর্বোৎকষ্টই_সে সম্পর্কে মত প্রকাশ করা Gael পদ্ধতির 
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সার্থকতা নির্ভর করে শিক্ষকের অভিজ্ঞতা, দক্ষতা, পরিচালন ক্ষমতা এবং 
বিষয় বস্তু সম্পকিত পাণ্ডিত্যের উপর। সুদক্ষ শিক্ষক কখনও একটা পদ্ধতির 
উপর নির্ভর করেন,না। প্রয়োজন মত বিভিন্ন পদ্ধতির প্রয়োগ দ্বারা শিক্ষাকে 
জীবন্ত, ক্রিয়াশীল ও মুখর করে তুলতে পারেন। 
কোন একটি পঞ্চতিই atte নয়। Bags পদ্ধতি বলতে আমরা 
বুঝি, যে পদ্ধতি বা পদ্ধতিগুলি শিক্ষার্থীর মনে আগ্রহ ও প্রচেষ্টার প্রেরণা 
সঞ্চার করে, শিক্ষার্থীর মনে আত্মসক্রিয়তা ও উদ্যমশীলতা «P করে, fies 
চিন্তাধারা গঠন করে এবং শিক্ষার্থীকে সহযোগিতা ও স্রমাজীকরণের পথে 
পরিচালিত করে আর শিক্ষাকে গতিশীল ও বাস্তবধর্মী করে তোলে। 
^ শিক্ষক হলেন প্রভু আর পদ্ধতি তার সেবক ( servant )মাত্র। শিক্ষকের 
প্রয়োজনে পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়। পদ্ধতির সার্থক প্রয়োগ হবে তখনই যখন শিক্ষার্থীর 
শিক্ষালাভ ও কর্ষপ্রেরণা আগবে স্বতঃস্কর্তভাবে। এক কথায়, শিক্ষার্থীর 
জীবনে অভিপ্রেত শারীরিক ও মানসিক গুণ ও কৌশলাদির বিকাশ সাধন হল 
সার্থক পদ্ধতির লক্ষণ | 
(8) সাক্ষাৎকার ও প্রশ্লোত্তর পদ্ধতি (Interview and Question- 
aire Method ) £ বাস্তব জীবনে নতুন নতুন পরিস্থিতির সঙ্গে বোঝাপড়া করবার 
জন্য শিক্ষার্থীকে তৈরী করিয়ে দেওয়ার উপযুক্ত সময় মাধ্যমিক শিক্ষাস্তর | বাস্তব 
পরিস্থিতি অনেক সময় URS ভীতি-বিহবল করে তোলে। অজানা সঙ্কটের 
কল্পনাতে সে ম্ৰিয়মান হয়ে পড়ে। শিশুকাল থেকে যদি শিক্ষার্থীকে নানা সমস্তামূলক 
পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে বাধ্য কর! যায়, তবে সে অজ্ঞাত ভাবী সঙ্কটের সন্মুখীন 
হবার জন্যে নিজেকে তৈরী করতে পারে। এর জন্যে উপযুক্ত শিক্ষা-পদ্ধতি 
হল সাক্ষাৎকার ও প্রশ্নোত্তর ভিত্তিক রীতিতে শিক্ষাদানসঠা্ পরিচালনা করা। 
এ পদ্ধতিতে নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট বিষয় সম্পর্কে "CUP ধারণা লাভ করেই 
সাক্ষাৎকারের জন্যে তৈরী হতে হয়। ফলে যথেষ্ট মনোযোগ সহকারে পড়াশুনা 
করে শিক্ষকের তৈরী পরিবেশে শিক্ষার্থীকে উপস্থিত হতে হয়। তাকে 
শিক্ষকের যে-কোন প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে|! এর জন্যে শিক্ষার্থীরা একদিকে 
যেমন বিষয়বস্তু ( subject matter) সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করে, অন্যদিকে 


rcs c 8৮৪৫ 
1. মূল্যায়ণ অধ্যায় aga; 
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তেমনি সঙ্কোচ কাটিয়ে মনের ভাব প্রকাশ করতে অভ্যস্ত হয়। সামাজিক মানুষ 
হিসেবে এই মানসিক স্বাধীনতার প্রয়োজনীয়তা GANA | 

সাক্ষাৎকার পদ্ধতি প্রয়োগের জন্য কতকগুলি নিয়ম মেনে চলা যুক্তিযুক্ত : 

প্রথমতঃ, পাঠ্যবিষয়ের কোন “একক” সম্পর্কে সুস্পষ্ট জ্ঞান লাভ ও তার তাৎপর্য 
উপলব্ধির জন্য শিক্ষক পূর্বেই শিক্ষার্থীদের নির্দেশ দিবেন। 

দ্বিতীয়তঃ, শিক্ষক এমনভাবে প্রশ্নাবলী রচনা করবেন যেন এ প্রশ্নগুলির 
উত্তরের মধ্যে সম্পূর্ণ বিষয়বস্তুর পরিচয় থাকে | 

তৃতীয়ত: নির্দিষ্ট দিনের নির্ধারিত সময় শিক্ষার্থীরা পরপর সাক্ষাৎ ও প্রশ্নের 
উত্তর দেওয়ার জন্য শিক্ষকের নির্দিষ্ট কক্ষে তার সম্মুখে হাজির হবে। 

চতুর্থতঃ, প্রত্যেককে সব-কটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা না করে সময় সীমার পরিপ্রেক্ষিতে 
দু-একটি করে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করাই বাঞ্চনীর। তাহলে শিক্ষক কর্তৃক প্রদত্ত 
প্রশ্নাবলী সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা কিছুই জানতে পারবে না। ফলে নির্দিষ্ট একক 
সম্পর্কে sm জ্ঞানলাভের জন্য সকলেই চেষ্টা করবে। 

পঞ্চমতঃ সাক্ষাৎকার ও প্রশ্নোত্তর পদ্ধতি প্রয়োগের সময় শিক্ষার্থীদের অজিত 
জান ও দক্ষতার মূল্যায়ণের নিমিত্ত তালিকা (Record) রাখা Weta! 
শিক্ষার্থাদের বাধিক কতকাধতা বিচারে এই তালিকা হবে অপরিহাধ সোপান। 

প্রচলিত শিক্ষা-পদ্ধতিতে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা অনস্বীকাষ উপায়। শ্রেণীকক্ষে 
আলোচনা, গ্রন্থ হুদরণ প্রভৃতি পদ্ধতিতে যে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হয় তার ফল একটু 
অন্তরূপ | শ্রেণীকক্ষে একজন শিক্ষার্থীর উত্তর শুনে অন্ত শিক্ষার্থীরা শিখতে পারে 
অথবা একজন শিক্ষার্থী অন্ত শিক্ষার্থীর চাইতে উপযুক্ত উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করে ; 
কিন্তু সাক্ষাৎকার ও প্রশ্নোত্তর পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীরা এই সুযোগ থেকে বঞ্চিত 
হয়। অন্যদিকে, aha পদ্ধতি এমন পরিবেশ সৃষ্টি করে CIL] S3, সঙ্কোচ, 
সংকট কাটিয়ে ওঠার আদম্য চেষ্টার মাধ্যমে শিক্ষার্থী আত্মনির্ভর ও আত্মবিশ্বাসী 
হয়ে স্ব-স্ব ভাব প্রকাশের বিশেষ গুণ লাভ করতে পারে। 


aS egt 
সামাজিক সম্পর্ক ও ANGAD 


( Social relationships & Social Studies ) 


5! সমাজত ALAD ( Formation of Society ) 2 


এই পৃথিবীতে কবে মানুষের জন্ম হয়েছে তার সঠিক সংবাদ ইতিহাস বলতে 
পারে না। মানুষের সমাজই ব| কবে R হয়েছে সাল তারিখের দ্বারা তার 
কোন ব্যাখ্যা, প্রদান করা সম্ভব AT তবে মানব-সভ্যতার যে আদিমতম ইতিহাসের 
বাদ আমরা জানি তাতে দেখা যায়, আসঙ্গ fate মাষের সমাজ ca 
মুলে কাজ করেছে। মানুষকে তার আপন অস্তিত্ব বজায় রাখবার জন্যও একত্ৰ 
হতে হয়েছে, কেননা সভ্যতার প্রথম স্তর প্রকৃতি ও মানবের wx কণ্টকিত। 
প্রকৃতির নিয়ম মানুষের কাছে অজ্ঞাত ছিল। তাই প্রকৃতি ছিল সেদিন রহস্তময়ী 
ও ভয়ংকর। কিন্তু পরবর্তী স্তরে মান্য প্রকৃতির শক্তিকে নিজের কাজে লাগাতে 
শিখেছে- প্রকৃতি আজ মানুষের প্রতিহন্দী নয়, বন্ধু। 
সে যা'হোক, মানুষের আদিমতম স্গচেতনা বা আসঙ্গলিগ্মর (grageri- 
ousness) পরিণতিই হল সমাজ। সঙ্গ-প্রেরণা মানুষের সহজাত ধর্ম। কোন 
MIRAI পক্ষে একাকী থেকে তার অস্তিত্ব বজায় রাখা সম্ভব নয়। প্রাচীন 
আরণ্যক সমাজ থেকে সুরু করে আধুনিক শিল্পভিত্তিক সমাজ সেই একই সঙ্গ 
চেতনার বহুমুখী প্রকাশ। প্রথমে পরিবার, তারপর catch থেকে সমাজ 
এক বিবর্তনের ধারায় মানব ইতিহাসে আত্মপ্রকাশ করেছে। 
সেই সমাজের উৎপত্তি Hace cata ওতিহালিক প্রমাণ নেই_-মান্থুষের 
সামাজিক চেতনা উদ্তবের ইতিহাস মানুষের আবির্ভাবের সঙ্গে লুকিয়ে আছে। 
"merita ও বিশ্লেষণমূলক যে ব্যাখ্যা আমরা এ সম্বন্ধে প্রদান করি, তাঁর অনেকটাই 
আমাদের বল্পনাপ্রস্থত। কিন্তু তবুও এসব ব্যাখ্যা সমাজের সংগঠন ও স্বরূপ 
Sata আমাদের যথেষ্ট সাহায্য করে। সমাজ বিজ্ঞানে সমাজের উৎপত্তি 
নির্ণয়ে সাধারণ ছুটি মতই গৃহীত হয়ে থাকে_একটি সামাজিক চুক্তি (Social 
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contract) মতবাদ ; অন্যটি StF (organismic) মতবাদ! প্রথম 
মতবাদের সপক্ষে রয়েছেন দার্শনিক xax, লক্‌, রুশো প্রভৃতি, আর দ্বিতীয়টির 
পক্ষে আছেন জার্মান রাষ্্রতত্ববিদ ব্লান্শলি (Bluntchli), রাশিয়ার সমাজতন্ববিদ 
নোভিকভ, জার্মান দার্শনিক হেগেল, আমেরিকার মনস্তব্ববিদ ম্যাক্ডুগাল, ফরাসী 
দার্শনিক কৌৎ প্রভৃতি। প্রথম মতবাদ অনুসারে পূর্বে সমাজের অস্তিত্ব ছিল না। 
উহা মানুষের প্রয়োজনে, মানুষের নিরাপত্তা ও মঙ্গলের জন্য পারল্পরিক pfe- 
ভিত্তিতে সগঠিত। এদের মতে আগে ব্যক্তি, পরে সমাজ। দ্বিতীয় মতবাদ 
aanta সমাজকে একটি প্রাণীদেহের সঙ্গে তুলনা করে বলা হয়, উহা 
একটি স্বাভাবিক জীবন্ত cuui মানুষ এই সমাজ দেহের MIATT 
স্বরপ। sat ব্যক্তির কোন নিজন্ব সত্তা নেই__সমাজ বিচ্ছিন্ন ব্যক্তি কল্পনা 
aia) এখানে আগে সমাজ, পরে ব্যক্তি। Gor মতই স্ব-স্ব পক্ষের 
যুক্তিভিত্তিতে প্রতিষ্ঠি। অথচ উভয়েরই এঁতিহাপিক দৃষ্টান্ত বিরল। সমাজ 
গঠনের লক্ষ্যে মানুষের শুভবুদ্ধি কবে ও কোথায় চুক্তিবদ্ধ হওয়ার জন্য 
ক্রিয়াশীল হল বা ব্যক্তির স্বাধীন চিন্তা, ইচ্ছা, সুখ-হুঃখবোধ, চেতনা ও বিচার 
ক্ষমতাকে অন্বীকার করে কিভাবে জীবন সংস্থা এই সমাজ ব্যক্তিকে গ্রাস 
করল-_-এ কথা চিন্তা কর! যেমন দুরূহ; তেমনি এর নজীর দেখানও সম্ভব Aq! 
তবে একথা সত্য যে, ওতিহাসিক বিবর্তনে রক্তের সম্পর্ক, এক্য ও সংহতিবোধ, 
সমষ্টি ও aia স্বার্থে আজকের সমাজ স্বাভাবিকভাবে গড়ে উঠেছে। তাই এই 
সমাজ সত্যই গতিশীল ও Naw | 
সামাজিক বন্ধনের মূল অনুসন্ধান করলে আমরা প্রথমে দেখতে পাই, ব্যক্তি 
ও সমষ্টি জীবনের প্রয়োজন মেটানর তাগিদ । আদিম স্তরে এই প্রয়োজন ছিল 
সহজ, সরল ও GAGA WT সংগ্রহ, প্রাকৃতিক দুর্যোগ আর শত্রুর হাত থেকে 
নিস্তার পাওয়া ছিল সেদিনের বড় sti. গতিশীল সমাজে এই সামান্যতম 
প্রয়োজন দিনে দিনে বাড়তে থাকল। ARIA অভাব হল অনন্ত, আর প্রয়োজন 
হুল সীমাহীন । এই অভাব ও প্রয়োজন মেটাবার জন্যে দরকার হল এঁক্য ও 
ংহতির, আর এই Ger ও সংহতির ফলশ্রুতি হল জীবন্ত ও সুদৃঢ় সমাজ | 
সমাজ গঠনের মুলে দ্বিতীয় অনিবার্য বিষয় হল, আঞ্চলিক প্রভাব । তাই 
দেখি সমাজ কোথাও সুসংহত, কোথাও অস্থায়ী । মরুর বুকে স্থায়ী সমাজের 
অভাব পরিলক্ষিত হয়। বেছুইন বা যাযাবররা দলবদ্ধভাবে বসবাস করে অথচ 
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অস্থায়ী সমাজে তাদের বাস। পার্বত্য ভূমিতে প্রকৃতির আন্ুকুল্যে ATI দলবদ্ধভাবে 
একবার পর্বত শিখরে আবার কখনও তলদেশে চলাফেরা করে। সমুদ্র বেষ্টিত ক্ষুদ্র 
দ্বীপের অধিবাসীরা দলবদ্ধভাবে নৌ-যাত্রায় পটু, অথচ স্থায়ী ও সুসভ্য সমাজ 
গঠন করতে তারা সমর্থ নয় 1 কিন্ত সমভূমির সমাজে এর সংহত রূপ দেখা যায়। 
সেখানে গড়ে ওঠে জনপদ, নগরও পল্লী । এখানে স্থায়ী, অস্থায়ী সকল প্রকার 


সমাজের উপর আঞ্চলিক প্রভাব ক্রিয়াশীল । ভিন্ন ভিন্ন প্রাকৃতিক প্রভাবে গড়ে 
উঠেছে বিভিন্নকূপ সমাজ ব্যবস্থা | 


সামাজিক বনিয়াদ সুদৃঢ় হওয়ার মূলে তৃতীয় উপাদান হল সংস্কৃতি ও আদর্শগত 
Sape সংহতি | তাই এক একট। সমাজে এক এক প্রকার ভাব, লোকাচার, এবং 
কৃষ্টিগত আদৰ্শ গড়ে ওঠে। সমাজ বা সংস্থার অন্তভূক্তি ব্যক্তি বা «fes? সেই 
প্রচলিত আদর্শ ও লোকাচার মান্য করে ও সংরক্ষণের জন্য চেষ্টা করে। ফলে 
সমাজ হয়ে ওঠে জীবন্ত, গতিশীল ও প্রভাবশালী । ব্যক্তির উপর এই সামগ্রিক 
সমাজের প্রভাব প্রতিফলিত হয় । সমাজের ভাবধারায় ব্যক্তি বধিত ও বিকশিত 
হয়। এক একটা সমাজের মধ্যেও রয়ে গেছে বৈচিত্র্য। স্বার্থাত ভিন্নতাই এই 
বৈচিত্র্যের মূল কারণ। এর ফলেই মানুষের ইতিহাস রচিত হয়েছে সংগ্রামের 
ইতিবৃত্তে। ব্যক্তি বা ক্ষত ক্ষুদ্র দলীয় স্বার্থে বৈষম্য থাকলেও এক একটা সমাজের 
কৃষ্টি, সভ্যতা, সংস্কৃতি, ভাবধারা যেন একটা নির্দিষ্ট পথে পরিচালিত। 

তাই শুধুজনসমষ্ি দ্বারা সমাজের সৃষ্টি হতে পারে না। যখন একই ভাবধারা 
বা সাংস্কৃতিক আদর্শ নিয়ে কিছু সংখ্যক মানুষের মনে সহযোগিতা ও পারম্পরিক্‌ 
সমবেদন৷ গড়ে উঠে, তখনই সৃষ্টি হয় প্রকৃত সমাজ। গিসবার্ট ( Gisbert ) 
বলেন, “সমাজ হল সামাজিক সম্পর্কের জটিল জাল, জে অম্পর্কের ছারা প্রত্যেক 
মানুষ তার সঙ্গীদের সঙ্গে সম্বন্ধ Ned"! যে মুহুর্তে *'একজন আর একজনকে 
জানতে পারে | তার সম্পর্কে সচেতন হয় বা পরস্পরের প্রতি Isl অথবা 
বৈরীতার ভাব জেগে উঠে, তখনই সুরু হয় সামাজিকতা বা সামাজিক সম্পর্ক। 
তাই গিসবাট (Gisbert ) বলেন,৪ সামাজিকতা বা সমাজ হল একটি মানসিক 


1, “Society, in general, consists in the complicated network of social 
relationship by which every human being is interconnected with his 
fellowmen.” —P. Gisbert. 

2. *'Sociality or Society is essentially a mental phenomenon." 

—P. Gisbert, : ‘Fundamentals of Socialogy” 
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ব্যাপার।» অধিকন্ত সমাজে থাকে নির্দিষ্ট রীতি-পদ্ধতি ও সামাজিক সম্পর্ক । 
যেখানে জনসমষ্টির মধ্যে কোন সমাজ-বোধ জাগরিত হয় নি, যেখানে পারস্পরিক 
আদান প্রদান সচেনতা ছারা নিয়ন্ত্রিত নয় সেখানে কোন সামাজিক- বিধি 
গড়ে উঠতে পারে না এবং সমাজও সৃষ্টি হতে পারে নী। এরূপ annt? সমাজ 
পদবাচ্য নয়। সামাজিক Sanaa থাকবে পারস্পরিক WIIG! ও স্বীকৃতি ৷ 
তারা হবে সমতা ও Hay বোধে VEGI! এই সমতা ও এক্য বোধ গড়ে উঠে 
আত্মীয়তা বোধের (we-feeling ) মাধ্যমে । ইহাই সমাজ জীবনের কেন্দ্র 
fay এই প্রাণ কেন্দ্রের চারদিকে সমাজ জীবনে থাকবে বৈচিত্র্য | vafe) 
এনে দেয় সজীবতা ও এশ্ব্ধপূর্ণ সম্ভাবনা । যার ফলে সমাজ পরিবর্তনশীল ও 
বিবর্তনমূখী হয় | দেশ কালের তালে তালে, এইরূপ সমাজ এগিয়ে চলে পরিণতির 


দিকে। 


21 সমাজ ও eoe সম্পর্ক ( Relation between 
Society and individua! ) $ 


সমাজ হল বিচিত্র মানব সম্পর্কের জটিল জাল। তাই ‘সমাজ’ শবটি 
যেমন সংকীর্ণ অর্থে তেমনি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়। হিন্দু সমাজ, মুদলমান 
সমাজ, মাড়োয়ারী সমাজ, পণ্ডিত সমাজ ইত্যাদি সমাজকে আমরা ধর্ম, «Jam 
বা সমন্বার্থ অর্থে সমাজ-শব্বরূপ ব্যবহার করি। আবার ব্যাপক অর্থে একত্র 
বসবাসকারী, বহুবিধ সম্পর্বে আবদ্ধ_বৃহৎ জনসমষ্টি বুঝাতেও ‘সমাজ! sai 
ব্যবহৃত হয়। ক্ষুদ্র পরিবার ও পরিবেশ থেকে বিশ্বব্যাপী মানব গোষ্ঠী আজ ‘সমাজ! 
শব্দের সঙ্গে জড়িত। ‘সমাজ’ শব্দটির ব্যাপকতার মত সামাজিক সম্পর্কও 
“বিচিত্ৰ এবং বহুমুখী | “শক্ষক-শিক্ষা্থী সম্পর্ব বিদ্তায়তনের সামাজিক সম্পর্ক । 
মাতাপিতা, স্বামী-স্ত্রী? ভাই-বোন প্রভৃতি পারিবারিক পরিবেশে সামাজিক 
সম্পর্ক । নির্বাচক ও নিবাচন প্রাধীর সম্পর্ক রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এক; 


l. If there were no sense of commnity, if there were no co-operative 
undertakings by man, there would be no social system, no society or 
societies—there would be practically nothing for sociologists to study. 
Hence the relationship which are central to sociology are those which 
involve both mutual recognition and the sense of something held or shared 
jn common. Maciver & Page. : ‘Society’ 
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প্রকার সামাজিক সম্পর্ব। দুই বা ততোধিক দেশের মধ্যে যুদ্ধ, সন্ধি, 
শান্তি চুক্তি ও বাণিজ্য-চুক্তি ইত্যাদি সামাজিক সম্পর্কের wey! একটু 
লক্ষ্য করলে দেখা যায়, উক্ত সামাজিক সম্পর্ক একাধিক সজীব প্রাণীর 
মধ্যেও রয়ে গেছে। গাড়ীর সামনের চাকা ঘুরলে পেছনের চাকাও ঘোরে, 
SUAS প্রবল হুলে Agas মেসিন e—a সম্পর্ক যান্ত্রিক, 
সামাজিক নয়। সমামাজিক সম্পর্কের জন্য প্রয়োজন চেতন প্রাধীর। তাই 
আমরা দেখি, পশু-পক্ষীদেরও সমাজ আছে ; তারাও দলবদ্ধ হয়ে বসবাস করে। 
কিন্তু এদের এঁক্যবোধ অস্পষ্ট । আত্মরক্ষা, বংশবৃদ্ধি, সম্তান উৎপাদন ও পালনের 
মধ্যে তাদের সেই সংগ চেতনা সীমিত। ফলে spes সমাজ জীবন্ত, গতিশীল 
ও বৈশিষ্টপূৰ্ণ নয়। তাই পণ্ড সামাজিক জীবরূপে গণ্য নয়_মানুষই সামাজিক 
জীব। মান্য অসামাজিক হতে পারে ail অসামাজিক হলেই-_তারা হয় 
পণ্ড না হয় দেবতা। সমাজ জীবন হ'ল মানুষের বিশেষ বৈশিষ্ট্য । 

উল্লেখিত আলোচনার মূল বিষয় হ'ল, মানুষ সামাজিক জীব এবং সামাজিক 
সম্পর্ক বিচিত্র ও বহুমুখী । মানব সম্পর্কের এই বিচিত্র এবং বহুমুখী ধারার মধ্যে 
ব্যক্তি ও সমাজের প্রকৃত সম্বন্ধ কি তা আজও সর্বজন জিজ্ঞাস্ত । সমাজের উৎপত্তি 
সংক্রান্ত ছুটি বিপরিত মতবাদের নার এই সম্বন্ধ নির্ণয়ের জন্য ছুটি মত পাওয়া যায়। 
যথা (১) ব্যক্তি Tezat (Individualism) 435. (২) সমাজতন্ত্র বাদ (Socialism) | 
প্রথম মতবাদে আছে ব্যক্তির প্রাধান্য | এখানে ব্যক্তির সুখ, দুঃখ, হাসি-কায়া, 
চেতনা, ইচ্ছা প্রভৃতি প্রাধান্য লাভ করে ব্যক্তির প্রয়োজনেই সমাজের স্থষ্টি । এদের 
মতে আগে ব্যক্তি, পরে সমাজ? দ্বিতীয় মতে সমাজ আগে | সামাজিক প্রয়োজন ও 
কল্যাণ প্রাথমিক বিবেচ্য বিষয় । এদের মতে, আগে সমাজ ও পরেব্যক্তি। ব্যক্তির 
জন্ম-মৃত্যু আছে সমাজ অমর, চিরস্তন। ব্যক্তির জন্ম, বিকাশ ও শেষ পরিণতি এই 
সমাজ বক্ষে । সমাজ ব্যতীত ব্যক্তিকে কল্পনা করা funi এখানে ব্যক্তি 
"Ies অর্থাৎ ব্যক্তির অধিকার, ইচ্ছা, স্বাধীন চিন্তা ইত্যাদি অস্বীরুত। কিছু 
এই ছুই মতবাদের কোনটিই ব্যক্তি ও সমাজের সম্বন্ধ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ 
ঠিক নয়। এগুলি রাজনৈতিক ভিত্তিতে প্রতিষ্িত। উভয় মতবাদের পশ্চাতে 
যথেষ্ট যুক্তি থাকলেও এদের সময়ের মাধ্যমে আসতে পারে কল্যাণ। উভয় 
মতের সমন্বয় ও সামগ্রস্তকরণের মাধ্যমে যে নতুন বোধ গড়ে উঠে সেখানেই 
আছে ব্যক্তি ও সমাজের প্রকৃত সম্পর্ক । এই সম্পর্কে ব্যক্তি বা সমাজ কাউকে 
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অস্বীকার করবার উপায় নাই। এই সম্পর্কে দুয়ের কাউকে আগে আর কাউকে 
পরে প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব নয়। এখানে সম্ভব feat ও সমাজস্বার্থের সমঘয় ৮ 
ব্যক্তি এগিয়ে আসবে তার সেবা ও কল্যাণ ধর্ম নিয়ে সমাজের মন্দলার্থে আর 
সমাজ স্বীকার করবে ব্যক্তির অস্তিত্ব, স্বাধীনতা ও Weg | 

ব্যক্তি স্বাতন্তাবাদ এবং সমাজতন্ত্রবাদের পরস্পর বিরূদ্ধ ভাব পরিলক্ষিত 
হলেও ম্যাকেঞ্জির ( Mackenzie) মতে উভয়ের মধ্যে কোন বিরোধ নেই। 
তিনি বলেন, “ব্যক্তি qeit এবং সমাজতন্্বাদের নীতির মধ্যে কোন 
সত্যিকারের বিরোধিতা আছে বলে মনে হয় না। ব্যক্তির প্রকৃতিকে সংকুচিত 
ও নিস্তেজ করে সকলের কল্যাণ কখনও লাভ Fal যায় না PX বস্তুতঃ, ব্যক্তি 
ও সমাজের মধ্যে সামঞ্জস্ত স্থাপিত হলেই আদর্শ সমাজের উদ্ভব হয়। 

সমাজ সংগঠনের প্রাণকেন্দ্র যে মানুষ তা অস্বীকার করা যায় না। মানুষ 
সামাজিক জীব__পণ্ড নয়, দেবতা নয়, জড় ete নয়। সুতরাং WIEN ছাড়া 
সমাজকে কল্পনা করা যায় না। রক্তের সম্পর্ক গড়ে তুলেছে পরিবার, পরিবার 
গড়ে তুলেছে গোষ্ঠী, আর এই গোষ্ঠী জীবনের পরবর্তী সংগঠন সমাজ । 
সামাজিক, আদর্শ, কৃষ্টি, সভ্যতা, ভাবধারা, লোকাচার-_-এক কথায় সামগ্রিক 
সংস্কৃতি মূলতঃ মানুষের মত জীবন্ত ও গতিশীল হয়ে উঠেছে। সংস্কৃতির এই 
বৈশিষ্ট্যের sper গো্ঠীবন্ধ পারিবারিক ব্যক্তি সমষ্টির শারীরিক-মানসিক কর্ম-প্রয়াস 
ও wisis সম্পর্ক RIAI সমাজগঠনে যেমন ব্যক্তির অন্তিত্বকে অস্বীকার 
করা যায় না, তেমনি সামাজিক আদর্শ কৃষ্টি ও সভ্যতায় ব্যক্তিসত্বার অবদান 
অনস্বীকার্য | সুতরাং ব্যক্তি হল সমাজের প্রাণকেন্দ্র । 

safes থেকে ব্যক্তির বিকাশে সমাজের অবদান অপরিসীম । প্রাকৃতিক 
পরিবেশে মানুষের গড়া স্মৃতিকে wine সংরক্ষণ করে। প্রতিটি মানুষের মধ্যে: 
আছে দুটি সত্বা_-একটি ব্)ক্তিসত্বা অন্যটি সামাজিক zwi! এই দুটি সত্বাই 
প্রাকৃতিক পরিবেশে পারস্পরিক সহযোগিতায় বিকশিত হয়। শিশু যখন 
প্রাকৃতিক পরিবেশে ধীরে ধীরে বড় হয়ে উঠতে থাকে তখন তার মাতাপিতা, 


1. “It does not apppear, however, that thercisany real opposition 
between the principles of Individualism and of Socialism. The good of 
all can certainly not be secured if the nature of each is cramped and 
underfed.” —Mackenzie, : ‘The outlines of Social Philosophy” 
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ভাইবোন, পরিবার, গোষ্ঠী, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, na প্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য সামাজিক 
প্রতিষ্ঠান ও পরিবেশ তার উপর প্রভাব বিস্তার করে। সমাজের এইরূপ প্রভাব 
ও পরিবেশের মধ্যে শিশু বর্ধিত ও বিকশিত হয়। সামাজিক আদৰ্শ, কৃষ্টি 
লোকাচার, ভাবধারা যেন ধীরে ধীরে ক্রমবর্ধমান শিশুকে Bag করে। প্রকৃতই 
সে হয়ে ওঠে আপন সমাজের সভ্য। সামাজিক প্রভাব থেকে সে মুক্তি পায় 
না। ব্যক্তি আর সামাজিকসবা যে একই mca বিপরীত দিক। এদেরকে 
বিচ্ছি্ন করার অর্থ, কোন সম্পূর্ণ জিনিসকে খণ্ডবিথণ্ড করে সক্রিয় জীবনীশক্তি 
থেকে বঞ্চিত করা। ছুটি সত্বাকে পৃথক করে চিন্তা করার অর্থ মনুষ্যোচিত 
চিন্তাকে বিসর্জন দেওয়া বা অসামাজিক হওয়া | সুতরাং ব্যক্তিসত্বার বিকাশের 
সময় শিক্ষার্থীর সামাজিক সত্বাকে অবহেলা করা যায় না। উভয়সত্বার বিকাশ 
সাধনের অর্থ হল, ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ অভিব্যক্তি। শিক্ষায় এটা আমাদের 
অন্যতম অভিপ্রেত প্রচেষ্ট| | - 
ব্যক্তি তার সমাজের সঙ্গে নানা ভাবে জম্পর্ক বিজড়িত। যতক্ষণ মানুষ সম্পূর্ণ 
বিচ্ছিন্ন ও একক, ততক্ষণ সে নররূগী জীবমাত্র। সে ব্যক্তিত্বের সচেতনত৷ থেকে 
বঞ্চিত।  ব্যক্তিবোধ তখনই তাকে V« করে যখনই সামাজিক ক্রিয়া 
প্রতিক্রিয়ার সংঘাতে সে সমাজ সম্পর্কে সচেতন ও সক্রিয় হয়। ক্রিয়াশীল 
হওয়ার অর্থ হল সামাজিক ক্ষেত্রে নিজের ভূমিকা, দায়িত্ব, কর্তব্য নির্ধারণ 
করা। সামাজিক ক্ষেত্র বহু বিস্তৃত। যেখানে ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করে 
সেই পরিবার বিশ্বজোড়া সামাজিক ক্ষেত্রের সর্বপ্রথম স্তর। পরিবারেই 
ARS জীবনের প্রায় এক-চতুর্থাংশ অতিবাহিত হয়। তাই ব্যক্তিত্ব বিকাশে 
পরিবারের গুরুত্ব অপরিসীম | সমাজবিজ্ঞানীদের মতে “পরিবার” suf 
" সংকীর্ণ ও ব্যাপক উভয় অর্থে বিবেচিত হয় । mea “অর্থে ব্যবহৃত পরিবারে 
সভ্য সংখ্যা সীমিত। মাতা-পিতা, atere নিয়ে সাধারণতঃ পরিবার গঠিত 
হয়। ভারতীয় সমাজে আবার একান্নবর্তী ও যৌথ__এই gasta পরিবার 
আছে। যৌথ পরিবারে সভ্য সংখ্যা আর একটু বেশি। ব্যাপক অর্থে 
পরিবার গোষ্ঠী বা বংশ হিসেবে গণ্য। এখানে সভ্য সংখ্যা সীমিত নয়। একই 
ACSI ধারা বংশ পরম্পরায় বহু জনের ধমনীতে প্রবাহিত zy | ব্যক্তির উপর 
Ves অর্থে পরিবার বা বংশের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। মাতা-পিতা, 
ভাই-বোনদের নিয়ে গঠিত পরিবারে fie প্রথম তার জীবন সুরু করে। স্নেহ, 


সামাজিক সম্পর্ক ও সমাজবিছ্ধা ১২৭ 


মায়া, মমতার নিবিড় বন্ধনে শিশু তার ক্ষুদ্র পরিবারের প্রত্যেকের সাথে অন্বিত 
হয়। এই সম্পর্ক হ’ল সামাজিক সম্পর্কের মূলবিন্দু । এ সম্পর্কের নিবিড়তা 
তুলনাহীন। একটু বুদ্ধি ও চেতনা বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সে পারিবারিক মিলন 
“ও সংঘাতের ঘাত-প্রতেঘাতের sug সদস্তদের সঙ্গে নিজের সম্পর্ক, পারিবারিক 
জীবনে স্বীয় কর্তব্য ও ভূমিকা সম্পর্কে ক্রমশঃ সচেতন হয়ে উঠতে থাকে। বস্তুতঃ, 
এটাই হল শিশুর সামাজিক ব্যক্তিত্বের প্রথম প্রকাশ। ক্ষুদ্র পরিবারের 
পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্য দিয়ে সে সামাজিক বোধে উদ্ধ দ্ধ হয় এবং তার বংশ 
সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে। তখন সে নিজের বংশ গৌরব, সামাজিক 
দায়িত্ব কর্তব্য সম্পর্কে ভাবতে শেখে। সংকীর্ণ এবং ব্যাপক উভয় অর্থে 
পারিবারিক জীবনের নিবিড় আর জটিল সম্পর্কে সে BAS ও অভিব্যক্ত 
হয়। এই WU মূলে আছে পারস্পরিক “আমরা ভাব’ ( we- 
feeling)! সাংসারিক নানা সংঘতেও এই “আমরা ভাব’ JA হতে চায় 
না। সামাজিক জীবনে ব্যক্তির এই ‘আমরা ভাব, ক্রমশঃ প্রশস্ততর 
_ RS থাকে। à 

পরিবারের পরেই আসে স্থানীয় বা আঞ্চলিক সমাজজীবন। পারিবারিক ‘আমরা! 
ভাব? we feeling বা সম্পর্কের নিব্ড়তা ও গভীরতা এখানে একটু কম.। আমার 
বাবা, আমার মা, আমার ভাই_ ইত্যাদি দ্বার! সম্পর্ক যতটুকু BH ও তাৎপর্যপূর্ণ 
হয়ে ওঠে আঞ্চলিক সমাজসম্পর্কের ক্ষেত্রে ‘আমার’ বা ‘আমাদের’ শব্দের সুর 
অনেক নরম। পাড়ার দুলাল, আমার বা আমাদের ক্লাশের বন্ধু, আমাদের 
নবজাতক সমিতির সভ্য-_ইত্যাদি দ্বারা একটু নরম "ua ‘আমর!’ বোধটি 
অভিব্যক্ত হ্য়। পরিবারে ছিল রক্তের সম্পর্ক আর এখানে আছে ঘনিষ্ট 
পরিচয়, পাড়া বা অঞ্চনিম্পর্কে সৌহার্দ্য, সমন্বার্থের (same interest ) 
বন্ধন। ব্যক্তির বিকাশে পরিবার বা বংশ প্রভাব যেমন কার্ধকরী তেমনি 
আঞ্চলিক সমাজ বা পরিবেশ মানুষের দৃষ্টিভ্দী, আচার-আচরণ অনেকখানি 
নিয়ন্ত্রণ ও নির্ধারণ করে। ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য মান্ষকে আঞ্চলিক সমাজে 
স্বীয় ভূমিকা নির্ধারণ করতে হয়। 

পরিবেশ বা আঞ্চলিক সমাজের পরবর্তী স্তর জাতীয় সমাজ । জাতীয় 
সমাজ সমগ্র দেশ ভিত্তিক হলেও এর মাঝে জেলাভিত্তিক ও রাজাতিত্তিক 
সমাজও থাকতে পারে। দক্ষিণ ভারতে ভ্রমণরত ছু-জন বাঙ্গালীর পারম্পরিক 


| A 


১২৮ শিক্ষণ প্রসঙ্গে সমাজবিদ্যা 


সৌহার্দ্য সহজে গড়ে উঠতে পারে, অথচ তৃতীয় পাঞ্জাবী ভদ্রলোকের সঙ্গে 
পরিচয় ও সৌহার্দ্য গড়ে উঠলেও সম্পর্ক যেন ততটা নিবিড় হয় না। কিন্তু 
বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় এই জেলাভিত্তিক, রাজ্যভিত্তিক বা দেশভিত্তিক সমাজে 
ANSON মধ্যে ঘনিষ্ট পরিচয় বা বন্ধন নেই নেই প্রত্যক্ষ পরিচয়। তারা একই 
জেলার। রাজ্যের বা দেশের অধিবাসী মাত্র। তারা সকলেই স্ব-স্ব স্বার্থ 
চিন্তায় সচেতন । বিভিন্ন স্বার্থে তারা সঙ্ববদ্ধ হয় ও সংগঠনের মাধ্যমে গড়ে 
তোলে সম্পর্ক। তাই আমরা দেখি শিক্ষক সমিতি, চিকিৎসক সমিতি, 
কৃষক সমিতি, ছাত্র সমিতি, ধর্মীয় মিশন প্রভৃতি বিবিধ সংগঠনের মাধ্যমে ব্যক্তি 
তার উদ্দেশ্ত সিদ্ধি করতে সচেষ্ট হয়। ফলে স্বার্থভিত্তিতে গড়ে ওঠে__বিভিন্ন 
সদন্তের মধ্যে সম্পর্ক । কিন্তু আঞ্চলিক সমাজ সম্পর্ক অপেক্ষা দেশীয় বা জাতীয় 
সমাজ-সম্পর্কের নিবিড়তা অনেক কম। তবুও ব্যক্তিত্ব বিকাশের পরিপ্রেক্ষিতে 
ব্যক্তিকে আঞ্চলিক সমাজ-জীবনের সীমা অতিক্রম করে-_দেশভিভিক সমাজে 
নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে হয়। এইখানে তাকে নিজন্ব স্বার্থের পাশাপাশি রাষ্ট্রীয় 
বা জাতীয় স্বার্থের কথা চিন্তা করতে হবে! জাতীয় সমস্তার সমাধান ও 
উন্নয়ণের পরিপ্রেক্ষিতে ব্যক্তিকে তার ভূমিকা, অধিকার ও কর্তব্য নির্ধারণ করতে 
হয়। জাতি ও সমাজ ব্যক্তিকে ধীরে ধীরে প্রভাবিত করে। জাতীয় প্রভাব 
যত বৃদ্ধি পাবে ততই ব্যক্তির সমাজসম্পর্ক নিবিড়তর হতে সুরু হয়, জাতীয় 
সংহতি ততই সুনিশ্চিত হতে থাকে। একটা জাতির পক্ষে এই নিবিড় সম্পর্ক 
শুধু অপরিহার্ধ নয়, তার অস্তিত্বের সহায়ক ৷ 

মানব. সমাজ আজ আর দেশাভ্যন্তরে সীমিত নয়। জাতীয় সমাজের 
Veg উঠেছে বিশ্ব-মানব সমাজ, আর তার বর্তমান প্রতিভূ হচ্ছে সম্মিলিত জাতি 
4a বিবিধ জাতীয় সংঘাতের মধ্য দিয়ে শান্তিকীনী মানুষ আজ প্রতিষ্টা 
করতে চলেছে বিশ্ববোধ | বিশ্বজনীন “আমরা'। এই বিশ্বমাজ ক্রমশঃ শক্তি 
অর্জন করে সম্প্রসারিত হচ্ছে। ব্যক্তিকে এই বিশ্বরমানব সমাজের সত্য হতে 
হবে। বিশ্বের মানব জাতির জন্য স্বীয় দায়িত্ব ; অধিকার ও কর্তব্য নিধণারণ করে 
মানুষকে পূর্ণতা লাভের আশায় সচেষ্ট হওয়া প্রয়োজন | সমাজ-সম্পর্কে সকল ক্ষেত্রে 
আসবে গ্রীতি সৌইহার্দ্যের সঙ্গে বৈরিতাঁ, ছন্ব ও সংঘাত। বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়ে 
ব্যক্তিকে পরিবার, পরিবেশ, দেশ ও আন্তর্জাতিক বা বিশ্বমানব সমাজে ব্যক্তিকে 
তার ভুমিকা নির্ধারণ করতে হবে। স্তর-বৈপিষ্ট্যে সমাজ ও ব্যক্তির এই 
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সম্পর্ককে ব্যক্তিত্ব-বিকাশের sag শিক্ষায় শিক্ষিত করতে পারলে শিক্ষা কর্ম 
হবে জার্থক। এই গুরুদীয়িত্ব পালনের দায়িত্ব শিক্ষকের । আর সমাজবিদ্যা! হবে 


সার্থক দারিত্ব পালনের হাতিয়ার | 
৩। সমাজে সমাজব্বিদ্যাব্র eicere! (Neces- 


sity of Social Studies in Sociaty ) : 


সর্বত্রই দেশ-কালের প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষার লক্ষ্য নিরূপিত 
হয়। স্বাধীন ভারতে শিক্ষার লক্ষ্য নির্ণয়ে, শিক্ষার বস্ততান্ত্রিক, সাংস্কৃতিক ও 
সামাজিক লক্ষ্যকে কেউ অস্বীকার করেন নাঃ । প্রায় সকল মাতাপিতাই 
আশ! করেন, সন্তান এমন শিক্ষা লাভ করবে যেন সক্ষম ও সভ্য জীবন 
যাত্রার উপযোগী সাংসারিক জ্ঞান অর্জন করতে 'পারে। মাতাপিতা এও আশা 
করেন যে সন্তান ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার বা এরূপ কোন বৃত্তি গ্রহণ করে প্রতিষ্ঠা 
অর্জন করবে। আবার অনেক আদর্শবাদী দার্শনিক উক্ত বস্তুভিত্তিক দিকটা কিছুটা 
অবহেলা করেন। তার! শিক্ষাকে সাংস্কৃতিক উৎকর্ষের উপায় হিসেবে গ্রহণ 
করেন। সঙ্গে সঙ্গে তারা সন্তানের শারীরিক ও মানসিক দক্ষতা, কৌশল 
বিকাশের প্রতিও লক্ষ্য রাখেন। সমাজতব্বিদ পণ্তিতগণ শিক্ষার্থীদের 
এভাবে আত্মকেন্দ্রিক করে গড়ে তোলার পক্ষপাতী নন। তারা চান 
শিক্ষার্থী এমন সামাজিক শিক্ষা লাভ করবে যেন কোন অসামাজিক প্রভাব 
তাদের স্পর্শ করতে না পারে। শিক্ষা হবে এমন যেন তা দার্শনিক, পণ্ডিত, 
ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার, শিক্ষক কৃষক, শ্রমিক প্রভৃতি সকলের সামাজিক aata 
বিকাশ সাধনে সক্ষম হয়। কারণ সকলেই আধুনিক সমাজের সভ্য। সকলের 
অবদানে সমাজ LAAN | সকলের সেবা ও কল্যাণঞ্রমে সমাজ হবে 
ংহত, সুসংগঠিত, জীবন্ত ও প্রগতিশীল। বর্তমান সমাজের শিক্ষার্থী হবে ভাবী 
সমাজের ধারক ও বাহক। শিক্ষার্থী যেন স্বদেশ, স্বজাতি ও সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে 
নিজেকে জানতে পারে । তার সকল শিক্ষা প্রচেষ্টা, যেন মানসিক উদারতা, ও 
মানবগ্রীতি সধ্জীবিত হয়। শিক্ষার্থীর মন যেন স্বদেশ ও জাতির সীমা অতিক্রম 
করে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রসারিত হয়। তাহলে আজকের শিশু-শিক্ষার্থীর! 
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গণতান্ত্রিক ভারতের প্রকৃত নাগরিকরূপে আন্তর্জাতিক ভাবাপন্ন হয়ে বিশ্বশান্তি 
প্রতিষ্ঠার যত্ববান হবে। তবেই এই বিশ্ব পরিণত হবে শান্তির আবাস 
ভূমিতে। i 

এখন প্রশ্ন হল, ইতিহাস, ভূগোল, অর্থনীতি, রাষ্ট্রবিজ্ঞান প্রভৃতি কি এসব 
সামাজিক শিক্ষা দিতে পারে না? উত্তরে বলা যায়--পারে, কিন্তু এসব 
বিশেষ বিশেষ বিষয় সামাজিক জ্ঞানকে বিভক্ত ও বিক্ষিপ্ত করে উপস্থাপিত করে। 
‘কিন্তু মানবজীবন ও তার সমাজকে সামগ্রিক ও একক রূপে উপস্থাপিত করার মত 
কোন বিষয় নির্বাচন ও প্রবর্তন করা প্রয়োজন । ঠিক এমনি একটি প্রয়োজনীয় 
বিষয় হল সমাজবিদ্য৷। স্বাধীন ভারতে শিক্ষার পুনর্গঠনের প্রচেষ্টার পথে 
সমাজবিদ্যা প্রচলিত হয়েছে। সমাজবিদ্যাই একমাত্র বিষয় যার মাধ্যমে 
শিক্ষার্থীদের ভারতীয় জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষিত করে তোলা যায়। 
TAS তাই আবশ্যিক পাঠ/তালিকার (Core Subject ) অন্ততুক্তি। 
তবে আমাদের দেখা দরকার এই ভারতীয় সমাজ জীবনের বা সামাজিক 
“পরিবেশের পটভূমিতে সমাজবিগ্ভার ভূমিকা কত গুরুত্বপূর্ণ | 
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পরিবর্তনশীলতা জীবস্তও গতিশীল সমাজের বৈশিষ্ট । যুগের গতিশীলতাই 
‘ভারতীয় সমাজে পরিবর্তন এশেছে। একসময় feet যখন সামাজিক পরিবেশে, 
একায়বর্তা পরিবার প্রথা প্রচলিত ছিল। এক একটা পরিবার কৃষি, কুটিরশিক্প, 
ASSO প্রভৃতি যেকোন কর্মে বংশ পরম্পরায় A38 থাকত। শিশুকাল 
‘থেকে মান্য গৃহ-পরিবেশে পারিবারিক পেশার সঙ্গে পরিচিত হত। পাঠশালার 
লেখাপড়ার সঙ্গে পারিবারিক পেশায় অভ্যস্ত হয়ে সমাজে তারা বসবাস FAT | 
স্বীয় পেশায় দক্ষতা অর্জন করতে পারলে সমাজে তারা স্বীকৃতি পেত। সক্ষম ও 
TRUS যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা গ্রতিপত্তিও অর্জন করত। কিন্তু আজ যুগের পরিবর্তনের 
সাথে সাথে এসেছে সামাজিক পরিবর্তন | atlas সভ্যতার প্রভাবে আজ সামাজিক 
জীবনের সম্পর্ক ও সংগঠনে এসেছে নানা পরিবর্তন। স্বামী, স্তর আর অপ্রাপ্ত 
বয়স্ক সন্ত।নদের নিয়ে গঠিত হচ্ছে পরিবার | শিল্পবিজ্ঞান, কুটিরশিল্প ও পারিবারিক 
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পেশার পরিবর্তে এসেছে বৃহদারতন শিল্প, কল-কারখানা, রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক 
বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান 1 মানুষের জীবিকা নির্বাহ সেই চিরাচরিত পথ ত্যাগ করে 
চলেছে ভিন্ন পথে । আঞ্চলিক পরিবেশে সীমিত সংসার জীবন ত্যাগ করে 
মান্য চলেছে দূর দূরান্তে তার অপরিচিত স্থানে। যোগ্য সন্তান আজ 
মাতাপিতাকে ফেলে রেখে চাকরীর তাগিদে চলে যান অনেক দুরে। বুদ্ধ 
মাতাপিতা তখন চাকর ও প্রতিবেশীর কৃপাপ্রার্থী।  যান্রিকসভ্যতা গৃহ থেকে 
যেমন শ্রম ও উৎপাদন কর্মকে সরিয়ে নিয়েছে, তেমনি কর্মীকে করেছে 
ঘরছাড়া । ফলে যৌথ একান্সবর্তী পরিবার বিলুপ্ত হয়ে একক পরিবারের 
(Single Family) উদ্ভব হয়েছে। কিন্ত একক পরিবারেও পারিবারিক 
সম্পর্ক ও বন্ধন আজ শিথিল। নারীরা আজ অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ও আত্ম 
প্রতিষ্ঠা লাভে সদাসচেষ্ট এবং পুরুষের সংগে জীবিকা নির্বাহে আজ তারা ব্যস্ত 
ও গৃহের বাইরে কর্মরত। এজন্য সন্তান অন্ততি অনেক ক্ষেত্রে পারিবারিক 
Ge থেকে বঞ্চিত। এদের লালন পালনের ভার ভৃত্য এবং শিশু-শিক্ষার নানা 
vaa উপর। ফলে আধুনিক সমাজজীবনে যৌথজীবনের মূল্য অনেকটা 
wee, আত্মকেন্দ্রিতা সর্বস্তরে আজ উপস্থিত। পুরাতন সমাজ আর নেই | 
সে সমাজ তার সংহতি হারিয়ে মানুষকে করেছে আত্মকেন্দ্রিক। সামাজিক 
বন্ধন এবং পারস্পরিক দায়িত্ব হারিয়ে মানুষ যেন স্ব-স্ব জীবিকান্বেষণে ব্যস্ত । 
ভারতের এরূপ অবস্থায় অল্পবয়স্ক শিক্ষার্থীর মধ্যে ফিরিয়ে আনতে হবে সামাজিক 
মনোভাব | ব্যক্তিসত্বার সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক সত্বার বিকাশ সাধন করতে 
হবে | যুগের এই সন্দিক্ষণে কে সেই THAT নেবে? RIR নিতে হবে সেই 
ifa বিদ্যালয়ে সামাজিক পরিবেশ R করে শিক্ষার মাধ্যমে বিকশিত 
করতে হবে শিক্ষার্থীর Aas Ag) তবেই সমাজে আসবে সংহতি। 
বিদ্যালয় যাতে এই was কর্মসাধন করতে পারে তার জন্য শিক্ষার পুনর্গঠনের 
পথে প্রবন্তিত হয়েছে আবশ্যিক পাঠ্যরূপে সমাজবিদ্যা | 
বিচিত্র এই ভারতে আরও বিচিত্র এর সমাজ-ব্যবস্থা । প্রাকৃতিক বৈচিত্রের 
aa সমাজ ব্যবস্থায় এসেছে ভিন্নতা। শুধু তাই নয়, একই প্রকার পার্বত্য বা 
সমতলভূমিতে বহু রকমের অমাজ-ব্যবস্থাও দেখা যায়। অঞ্চল ও সামাজিক 
পরিবেশের ভিন্নতার সঙ্গে আবার আহার-বিহার, আচার-আচরণ, ভাব-ভাষা, 
পোধাক-পরিচ্ছদ প্রভৃতি সর্বত্রই পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। এখানে দেখা যায় 
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আদিম সমাজজীবন, মধ্যযুগীয় ভাবধারা আবার আধুনিক সুসভ্য সমাজব্যবস্থা। 
তরল জল ও কঠিন পাথরে ঘেরা এই বিচিত্র ভারতের সর্বাপেক্ষা প্রয়োজন হল 

. জাতীয় জীবনে সংহতি ও Gay স্থাপন | তাই উদার জাতীয়তা বোধে উদ্ধুদ্ধ করতে 
হবে ভারতবাসীকে। 

এ শুভ প্রচেষ্টার ভার নেওয়ার একমাত্র অধিকারী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান । বয়স্ক 
ব্যক্তির মানসিক পরিবর্তন সাধন সহজসাধ্য নয়। স্থতরাং অল্পবয়স্ক 
শিক্ষার্থীদেরকে এই গণতান্ত্রিক ভারতে eue মানবদরদী নাগরিক করে গড়ে 
ভুলতে হলে, তাঁদের মনের আত্মকেন্দ্রিকতা ও সংকীর্ণতা দূর করতে হলে, তাদের 
সামাজিক সত্বার বিকাশ সাধন প্রয়োজন। এর জন্যে চাই শিক্ষার পুনর্গঠন 
এবং উপযুক্ত পাঠ্যবিষয় প্রবর্তন। জমাজবিগ্াই এর যোগ্য সহায়ক। 
সমাজবিগ্ভার মাধ্যমে শিক্ষার্থীকে সামাজিক মানুষ করে গড়ে তোলা সম্ভব। 
সামাজিক মানব-জীবনকে কেন্দ্র করেই বিষয়টি রচিত। তাই ভারতের সমস্তা 
TET বহুবিচিত্র ও জটিল সমাজে সমাজবিদ্যা অন্যতম আবশ্যিক পাঠ্যরূপে 
নির্বাচিত হলে বৈচিত্রময় ভারতে এক্যবোধ জাগরিত হবে। 


*সমাজ সম্পদ 


( Community Resources ) 


>| সমাজজীবনেন্র sce বিছ্যালন্তেল্ল স্বোগ- 
স্তুলেন্প AACS (Need for two way-traffic 


between the Community and the School ) 2 


মানুষ তার প্রয়োজন মেটাবার জন্য গড়ে তোলে বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠান 
এই প্রতিষ্ঠানের সংগঠন, বিধিব্যবস্থা, wb পরিচালন ও নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে 


* সম্প্রদায় ( Community ) হল বৃহৎ সমাজের অন্তর্গত অন্যতম MA | একই অঞ্চলে 
বসবাসকারী, একই জীবনযাত্রার অংশভাগী, বৈচিত্যের মধ্যে সংহত ও Say Ta আবদ্ধ 
বাক্তিসমাষ্টকে Community বল! যায়। Community-48 মধ্যে নিয়ম-কানুন সহ 
একপ্রকার প্রভাবশালী শক্তিকেন্দ্র বিমান |  Community-43 ত্রক্য বন্ধনের সুত্র বহুবিধ 
_ একটি নহে। west Community-aa প্রতিশব্দ সম্প্রদায় হতে পারে না। বাংল! 
ভাষায় আমরা বলি ‘বৈষ্ণব সম্প্রদায়, মুমলমান সম্প্রদায়, ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়--এখানে ধৰ্মসুত্র 
প্রবল । একটিমাত্র ua ইংরেজী Communitys প্রকাশ করে না। ‘সম্প্রদায়! শব্দটি অতি 
সংকীর্ণ “Thus in India, the so called communities which gave rise to the 
of communalism are not communities in the sociologicol sense 


problems 
e rather ethnic groups within which certain social and religious 


—they ar 
interests arc satisfied.”—Gisbert. 

“The mark of a community is that one’s life “may” be lived wholly 
within it, One cannot,live wholly within a business organization or 
a church; one can "e wholly within a tribe or a city. The basic 
criterion of Community, then, is that all of one’s social relationships may 
be found within it. The importance of the ‘conception of Community 
is in large measure, that it underscores the relation between social 
coherence and the geographical area," MacIver & Page—Society, 
Page 7—9, 

সুতরাং Community দ্বারা আমর! কোন একটিমাত্র Zea আব্ধ জননমন্টিকে না বুঝে 
বুঝব কোন এক অঞ্চলের অধিবানীদের, যার মধ্যে ব্যক্তির সমস্ত প্রকার আশা-আকাম্থা, 
প্রয়োজন মিটতে পারে। ম্যাক্আইভার ও পেজ এর মতানুসারে Community এর AF 
স্থানের প্রাধান্য বেশী । সুতরাং গ্রাম, সহর, নগর, এক একটা উপনিবেশ--প্রত্যেকেই 


সম্প্রদায় ( Community ) | 


১৩৪ শিক্ষণ প্রসঙ্গে সমাজবিদ্যা 


মানবিক প্রয়োজন মিটতে পারে 12 শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এমনি একটা সামাজিক 
প্রতিষ্ঠান। - এক একটা অঞ্চলের অধিবাসীরা তাদের সন্তানদের শিক্ষার জন্য 
গড়ে তোলে Ramai বিদ্যালয়ের গৃহ, শিক্ষক-শিক্ষার্থী, আসবাবপত্র 
পাঠাগার, ও প্রয়োজনীয় পুস্তক-পুস্তিকা, পত্র-পত্রিকাদি এসব কিছু মিলে তৈরি 
হয় বিদ্যালয় পরিবেশ। শিক্ষার জন্য এই পরিবেশের অপরিহার্যতা অনম্বীকার্ধ। 
কিন্তু আধুনিক বৈজ্ঞানিক যুগে শিক্ষার ey শুধু বিদ্যালয় পরিবেশ যথেষ্ট নয়। 
feste পরিবেশের শিক্ষা একদেশদশা। সামাজিক মানুষ সমাজের উপযুক্ত 
সত্যরপে শিশুদের গড়ে তোলবার জন্য তৈরি করেছিল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ( 
কেবলমাত্র বিদ্যালয় কক্ষের শিক্ষা শিশুকে সমাজমুখী করতে পারে না, তার 
শারীরিক, মানসিক, সাবিক গুণরাজির বিকাশ ঘটাতেও পারে all এর ay 
প্রয়োজন বিদ্যালয় পরিবেশের সঙ্গে সামাজিক পরিবেশের যোগস্থত্র রচনা | 
শিক্ষার্থীর স্বীয় আঞ্চলিক পরিবেশ হল তার সত্যিকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। বিদ্যালয়ের 
সীমিত কক্ষ শুধু সমাজবিদ্যা নয়, যে-কোন বিষয় শিক্ষার জন্য শিক্ষার্থীর নিকট 
বই কারাগার। একে উক্ত করে শিক্ষার্থীকে নিয়ে আসতে হবে সম্প্রদায়ের 
(Community) উনুক্ত প্রান্তরে | প্রকৃতি পরিবেশ হবে শিশুর প্রথম পাঠ্যস্থচী। 
এখানকার শিক্ষা হবে গতানুগতিক ধারা থেকে মুক্ত অথচ উদ্দেশ্মূলক। 
দেশের প্রত্যেকটি অঞ্চল বা সম্প্রদায়ের (Community ) fae. ইতিহাস 
থাকে। সে ইতিহাস লিখিত অথবা অলিখিত যে-কোন অবস্থায় -থাকুন না 
CFA, এর মধ্যে আছে আমাদের জাতীয় stan অমূল্য সম্পদ। প্রতিটি অঞ্চলে 
প্রচলিত ব্যবস্থা Si সম্প্রদায় ( Community ) বা সমাজকে* পরিচালন ও 
নিয়ন্ত্রণ করে না। জাতীয় জীবনের TING সঙ্গে এই ব্যবস্থা বিভিন্ন কার্য-কারণ 
"s জড়িত। সম্প্রদায় বা সমাজের যুলযুত্ (Principles of Community) 
blo Se oe Faas 
* এই অধ্যায়ের Community resources বলতে অথবা বুঝব, বিদ্যালয় যে অঞ্চলে 
প্রতিষ্ঠিত সেই অঞ্চলের জ্ঞান সন্তার | সমাজকে আমরা অনেক সময় সংকীর্ণ অর্থেও 


ব্যবহার করি, তাই ‘সম্প্রদায়’ শব্দের পরিবর্তে ‘সমাজ’ ব্যবহার করলে সমস্তা "Ha সংকীৰ্ণতা 


থেকে রেহাই পাওয়া যায়। বিদ্যালয় গৃহের বাইরে পড়ে আছে আঞ্চলিক জন সমাজ । এই 
‘সমাজ’ শবে সম্প্রদায়িকতার বিষাক্ত ভাব নাই। 


“The Social Structure and machinery through which human society 
Organises, directs and executes the multifarious activities required to satisfy 
human needs.” Social Institution, P, 29—H. E. Barnes, 


সমাজ সম্পদ ave 


ও সমস্তাবলী পারস্পরিক সম্পর্ক ও কার্ধ-কারণের মাধ্যমে সর্বদা সক্রিয়ভাবে 
জাতিগঠনে নিয়োজিত। শিক্ষার মূলস্থত্র হল_-নিজেকে, স্বীয়পরিবেশকে” 
সমগ্রজাতিকে এবং সর্বোপরি আন্তর্জাতিক বিশ্ব সমাজকে জানা। সমাজ, 
faa শিক্ষার্থীর নিকট এই জানার ga শিক্ষালাভের অপরিহার্য eet | 

আমাদের নিজস্ব পরিবেশ বা সমাজ (Community ) বা পারিপাশ্থিক* 
অবস্থাকে আমরাই যদি বিশ্লেষণ করি তাহলে বুঝতে পারি, এই সমাজের, 
সমস্তাবলী কতখানি বাস্তব, কত জটিল, কত গুরুত্বপূর্ণ | এই পরিবেশই আমাদের 
দিতে পারে তার কুটি, সভ্যতা, কৃষি-শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য, রাজনীতি পৌরসমস্থা 
এশ্বর্ধ ও সম্ভাবনা সম্পর্কে প্রকৃত তথ্যের সন্ধান | . 

নিজন্ব সামাজিক পরিবেশ থেকে এই তথ্য সংগ্রহ অতি সহজ এবং এই তথ্যের, 
বৈশিষ্ট্য হল, শিক্ষার্থীরা! নিজেরাই এগুলিকে সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও বর্ণনা করতে 
পারে। এই কারণে শিক্ষার্থীর উচিত তার নিজস্ব সম্প্রদায় বা সমাজের জনগণের 
বিবরণ সংগ্রহ, তাদের সঙ্গে পরিচয়, মেলামেশা, সামাজিক উন্নয়নের পরিকল্পনা 
গ্রহণ ও উহাকে কার্ষে পরিণত করার চেষ্টা করা। SY তাই নয়, সমাজকেও 
এগিয়ে আসতে হবে শিক্ষার্থীর শিক্ষাকর্মে সাহায্যার্থে। শিক্ষার্থী যাবে সমাজের 
কাছে আর সমাজ আসবে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে_ এভাবে যদি একই রাস্তায় 
পারস্পরিক গতাগতি সম্ভব হয় তবেই বাস্তব অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শিক্ষাকর্ম হবে 
জীবন্ত ও স্বতঃস্ফূর্ত |* ^ 

মান্যকে ব্যক্তি মানুষ ও সামাজিক মানষ-এই ছু'ভাগে ভাগ করা৷ 
যায়। ব্যক্তি মানুষের সর্বাদীণ বিকাশ সমাজের পরিবেশে । আবার ব্যক্তি, 
মানুষের বিকাশের জন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান আজ atc এগিয়ে এসেছে। শিক্ষা- 
প্রতিষ্ঠান ব্যক্তির ake সর্বাদীণ করতে পারে না। সেখানে নিভৃতে যতই 
জ্ঞানগর্ভ পুণ্তকাদি পাঠের ব্যবস্থা হোক্‌ না কেন, শিক্ষা জীবন্ত হবে তখনই যখন 
ব্যক্তি সামাজিক পরিবেশে বাস্তবতার সহিত তার অজিত জ্ঞানকে Ags 
করতে পারবে । বিদ্যালয়ের নিজের সে ক্ষমতা থাকতে পারে না যদি বিদ্যালয় 


1. “The School cannot be an island in the midst of the community 
It should be a ‘watch-tower’ not an ‘ivory tower’ institution. A two way 


traffic between the school and the community is necessory.” 
—H. S. S. Lowrence. 
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সামাজিক পরিবেশ থেকে শিক্ষার্থীকে পৃথক করে রাখে। তাই Ror? 
সামাজিক পরিবেশ মণ্ডিত করে গড়ে তোলা gatai বিদ্যালয় নিজেই 
সমাজকে শিক্ষার্থীর বাস্তবতা শিক্ষার পরীক্ষাগার রূপে গ্রহণ করবে, সেখানেই সে 
আবিষ্কার করবে নতুন সম্পদ, হৃদয়ঙ্গম করবে তার সংস্কৃতিকে, অনুধাবন করবে 
তার সমস্তাবলীকে আর নিজেকে ব্যাপৃত করবে সেই FAS সমাধানে । পরিবেশ 
শিক্ষার্থীর কাছে tae করে দেবে তার প্রাকৃতিক ও মানবিক পরিস্থিতিকে। 
প্রাকৃতিক fis থেকে শিক্ষার্থী জানবে পরিবেশের জলবায়ু, ভূপ্রকুতি, মৃত্তিকা, 
খনিজসম্পদ ও বিভিন্ন উৎপাদন ইত্যাদি। মানবিক দিক থেকে সমাজ শিক্ষার্থীকে 
জানাবে জনগণের শারীরিক, মানসিক, সাংস্কৃতিক অবস্থাদি। এসব সমস্তাদি 
জানার জন্যে সমাজ সম্বল হবে প্রধানতম পাঠ্যবিষয়। সুতরাং বিদ্যালয়ের সীমিত 
I সামাজিক জীবন ও ক্ষেত্রে ব্যাপ্ত CA, সমাজ ও পরিবেশ cate শিক্ষার 
শেণীকক্ষ_ইহাই আধুনিক শিক্ষাবিদ্দের একান্ত কামনা) 

পৃথিবীর উন্নত দেশগুলির সর্বাধুনিক বক্তব্য হল, ‘এস, আমরা সমাজকে 
দেখি (study), সমাজকে ব্যবহার করি, সমাজকে সেবা করি এবং সমাজকে 
শিক্ষার কাজে নিয়োগ করি।” ভারতেও এই কথা আজ জর্ববাদীসম্মত। আজ 
শিক্ষা সংস্কারের মূলস্থত্র হল, বিদ্যালয়ের সঙ্গে জীবনের যোগস্থত্র নির্ধারণ 
এবং তথাকথিত প্রচলিত শিক্ষার ফলে যে সমাজের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক 
ছিননবিচ্ছি হয়ে গেছে সেই সমাজের সঙ্গে পুনরায় গভীরতম সম্পর্ক স্থাপন করা। 
এর ফলে বিদ্যালয় হয়ে উঠবে সমাজজীব্‌নের কেন্দ্রভমি। সমাজের সঙ্গে 
শিক্ষামন্দিরের যোগস্ত্র পরিপূর্ণতা লাভ করুক। সর্বদা দৃষ্টি রাখতে হবে, বিদ্যালয় 
খেন সমাজের সঙ্গে একটা সম্পর্কহ্ীন দ্বীপ বিশেষ হয়ে গড়ে না ওঠে। 


২। acess সমাজ সম্পদ ( Important Com- 


munity Resources ) : 

সামাজিক ভিন্নতার সঙ্গে বিভিন্ন রকমের সামাজিক সম্পদ পরিলক্ষিত হয়। 
একজন গ্রাম্য শিক্ষকের পরিবেশের সঙ্গে সহরের শিক্ষকের পরিবেশের অনেক 
পার্থক্য বিদ্যমান । জমাজপাঠ অর্থাৎ সামাজিক পরিবেশে শিক্ষালাভের মাধ্যমে 
এই পার্থক্য সম্পর্কে অবহিত হওয়া! সহজসাধ্য হয়ে ওঠে। সামাজিক 
পরিবেশে গড়ে ওঠে কারখানা, গুদাম, দোকানপাট, অফিস আদালত ইত্যাদি i 
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শিক্ষার্থীরা শিক্ষকের পরিচালনায় নিজেরাই এসব দেখতে পারে, বিভিন্ন ব্যক্তির 
অন্দে বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করে তাদের জ্ঞানপিপাসা নিবৃত্তি করতে 
পারে। সামাজিক ক্ষেত্র থেকে বাস্তব অভিজ্ঞতা লাভের জন্য শিক্ষকের নির্দেশ 
যেন প্রাধান্য লাভ করে। শিক্ষককেই সমাজের বিভিন্ন সম্পদ বা তথ্য সম্পর্কে 
সব জানতে হবে। সমাজের পরিবেশে কোথায় কি বিষয় শিক্ষণীয় আছে 
সে-সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করে শিক্ষককেই একখানা তালিকা প্রস্তুত করা এবং তার 

ক্ষিপ্ত বিবরণ সংগ্রহ করা উচিত। অন্যথায় শিক্ষার্থীরা পরিচালকের 
নুনির্দেশের অভাবে ভুল পথে চালিত হবে এবং সমাজবিদ্ভার প্রথম গ্রন্থ স্বরূপ 
যে সমাজ সেই সমাজের পাঠে অর্থাৎ সামাজিক পরিবেশ থেকে পরিপূর্ণ জ্ঞান 
আহরণে তার! অকৃতকার্য ও ব্যর্থ মনোরথ হবে। 

সামাজিক পরিবেশে সাধারণতঃ যে সব জ্ঞানরূপ সম্পদের সন্ধান পাওয়া যায় 
সেগুলিকে নিম্নলিখিতরূপে বিভক্ত ও তালিকাভুক্ত করা যেতে পারে: 

(ক) ভৌগোলিক জ্ঞানঃ পাহাড় পর্বত, নদ-নদী, বন্জঙ্গল, জল- 
প্রপাত, সামুদ্রিক ও বাযুবন্দর, নদীউপত্যকা পরিকল্পনা, খনি, কৃষি-শিল্প 
অঞ্চল ইত্যাদি। 

(a) এঁতিহাসিক ata: gf, প্রাচীন স্তম্ভ, মন্দির, মসজিদ, গীর্জা, 


পুথিপত্ৰ, খোদাই, এতিহাসিক স্থান ইত্যাদি | 
(গ) সংস্কৃতি সম্পকিত জ্ঞান £ থিয়েটার, শিল্প-গ্যালারী, যাদুঘর, সিনেমা, 


চিড়িয়াখানা, বেতার কেন্দ্র, বিশ্ববিগ্ভালয়, ফিলাটডিও, স্কুল-কলেজ, বালকভবন, 
পুতুলবাড়ী, কলাভবন, বয়েজস্কাউট, গাল গাইডস্‌, সংবাদপত্র অফিস ইত্যাদি | 

(s) অর্থ প্রামদিক জ্ঞান: বাজার, বাণিজ্যকেন্দ, ইটনির্মাণকেন্দর 
aym, ব্যাঙ্ক, মিল, Saraan, রেলওয়ে জংসন, টেলিগ্রাম অফিস, 
টেলিফোন এক্সচেঞ্জ, কষিগোলা, ছাপাখানা ইত্যাদি i 

(ড) বিজ্ঞান সম্পঞ্ধিত জান সম্পদ £ যেমন, বৈজ্ঞানিক বীক্ষণাগার, তাপ- 
জলবিদ্যুৎকেন্দ্ বেতার যন্ত্রাদিরকেন্দ্, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, বেতারবার্তাকেন্্ 
ইত্যাদি। 

(5) সরকারী অফিসাদি £ পৌরসমিতি জেলাবোর্ড হাসপাতাল, 
আইন-আদালত, পুলিস cem, অগ্নিনির্বাপক cem, সংসদ ভবন, রাষ্ট্রপতি ও 
রাজ্যপাল ভবন, বিধানসভা, সামরিক «tere ইত্যাদি । 


sw শিক্ষণ প্রসঙ্গে সমাজবিদ্যা 


ছে) সামাজিক রীতি নীতি সম্পর্কিত জ্ঞান ঃ সামাজিক প্রথা, রীতি-নীতি, 
আহার ও পরিধান AE প্রথা, ধর্মনীতি, সামাজিক ধ্যানধারণা ইত্যাদি 1 


০! সামাজিক ভ্ঞান-সম্পদন্ষে শিক্ষাবর্ষে 
ACSICAS [me (Method of Utilizing Community 
Resources ) ; 


শিক্ষক ছুটি উপায়ে সমাজ সম্পর্কীত জ্ঞান সম্পদকে শিক্ষাকর্ষে নিয়োগ 
করতে পারেন। যথা,(৯) Ratas সামাজ বিষয়ক qua বাস্তব সারিধ্যে 
নিয়ে আসা। (২) দ্বিতীয় পদ্ধতিতে তিমি শ্রেণীকক্ষে সামাজিক পরিবেশ 
Ae করে শিক্ষাকর্মে অগ্রসর হতে পারেন। 

C) সামাজিক বাস্তব পরিবেশে বি্তালয় পরিবেশ a (Taking the 
School to the Community ): শিক্ষার্থীর মন লিখিত শব্দ অপেক্ষা বাস্তব 
19 এবং ব্যবহারিক fancti বেশী আকহিত হয় | বাস্তব পরিবেশে যখন শিক্ষার্থী 
কোন V9 স্বচক্ষে দেখতে পায় তখন সেই বিবরণ তার কাছে স্থায়ী ও অবিশ্মণীয় 
ইয়ে পড়ে। শিক্ষা পরিবেশ গড়ে তোলার wy নিম্নলিখিত উপায় অবলম্বন 
করা যুক্তি সঙ্গত বলে মনে করি। 

(i) ক্ষেত্র পরিদর্শন ( Field Trips) : সমাজবিদ্যা শিক্ষাদানের কর্মস্থচী 
বা কাৰ্য্যক্ৰম পরিবেশ-ভ্রমণ ব্যতীত সম্পূর্ণ হতে পারে না। পরিবেশ-ভ্রমণ 
শিক্ষার্থীদের শুধু পাঠ্য বিষয়াদির চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা অর্জনে সাহায্য করে 
শা, পক্ষান্তরে এর মাধ্যমে তারা পরিকল্পিত উপায়ে কোন প্রতিষ্ঠানের 
প্রশাসন, সংগঠন ও পরিচালন প্রভৃতি fag সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জন করতে 
পারে। শ্রেণা কক্ষের বাইরে প্রধানতঃ বিদ্যালয়েণঞাক্ষণীয় বিষয়াদি সম্পর্কে 
বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জনের wu সাংগঠনিক ভ্রমণ ও সাক্ষাৎ পরিচিতিকে 
পরিবেশ ভ্রমণ বলা যায়। বিদ্যালয় গৃহের বাইরে যে কোন স্থানে 
এরূপ পরিবেশ ভ্রমণের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। এর ফলে সংবাদ সংগ্রহ, 
মানসিক পরিবর্তন, প্রেরণা-সঞ্চার, অনুধাবন ক্ষমতার Fate, মানসিক 
উয়য়ন সাধিত হবে। নতুন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় প্রভৃতি যেকোন শিক্ষাকর্ষের জন্য 
এরূপ পরিবেশ বা ক্ষেত্র ভ্রমণের ব্যবস্থা করা যায়। পাঠ তালিকার কোন 
একককে স্থত্র ধরে ও এককের বিষয়বস্তু সংগ্রহ ও সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার 
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তাগিতে এরূপ ভ্রমণের ব্যবস্থা করা চলে। ক্ষেত্র বা পরিবেশ পরিক্রমের মাধ্যমে 
শিক্ষার্থী তার পুঁবিগত Rots বাস্তব পরিবেশে যাচাই ও বাছাই করে fee 
করে নিতে পারে। বাস্তব পরিবেশে জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর স্বীয় গুণ, 
ক্ষমতা দক্ষতা প্রভৃতির বিকাশ দ্রুত সম্পন্ন হয়। 

এরূপ পরিবেশ পরিক্রমণ কয়েকমিনিট, কয়েকঘণ্টা, সারাদিন অথবা একাধিক 
দিনের জন্য পরিকল্পনা করা যেতে পারে। এক বা একাধিক দিনের জন্য 
পরিকল্পিত পরিক্রমাকে শিক্ষা ভ্রমণ (Study tour) নামেও অভিহিত করা 
যায়। সমাজবিদ্যা-শিক্ষাদান ব্যাপারে এই পরিবেশ পরিক্রমা বিভিন্ন দিক থেকে 
যথেষ্ট উপযোগী : 

প্রথমতঃ, এরূপ পরিক্রমা শিক্ষার্থীদের অনুধাবন শক্তিকে সক্রিয় করে 
চিন্তা ও শিক্ষাকে ত্বরান্বিত করে। ব্যবহারিক ক্ষেত্রে জলন্ত অগ্নিপিণ্ডে কি 
ভাবে কাচ তৈরী হয়, কিভাবে হস্তচালিত তাত quif বয়ন করা হয়_ সব কিছু 
তারা স্বচক্ষে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে শিক্ষালাভ করতে পারে। 

দ্বিতীয়তঃ, শ্রেণীকক্ষে যে-সব বিষয় শিক্ষার্থীরা শিক্ষালাভ করে, যে-সব 
পু'থিগত বিষয়ে শিক্ষার্থীর afer ভারাক্রান্ত হয়, সেই-সব বিষয় তারা বাস্তব 
পরিবেশের মাধ্যমে শিক্ষালাভ করে শ্রেণীকক্ষের শিক্ষাকে ফলপ্রস্থ করে। 
পুস্তকে লিখিত বিষয়াদি বাস্তব পরিবেশে হয়ত একটু ভিন্নরূপে প্রতিভাত হতে 
পারে, কিন্তু পঞ্চেন্দরিয়ের সাহায্যে শিক্ষার্থীরা যে শিক্ষালাভ করে সেই শিক্ষাই হবে 
বাস্তব ও জীবন্ত | 

তৃতীয়ত:, পাঠ্য পুস্তকে লিখিত থাকে না এমন বহু বিষয় আছে যে-গুলি 
nace শিক্ষার্থীদের অবগত হওয়া নিতান্ত প্রয়োজন । কারণ এই শিক্ষার্থীরাই- 
সমাজের বাস্তব fü জীবন যুদ্ধের গৈনিক হবে। অঞ্চল পরিক্রমার 
দ্বারা শিক্ষার্থীরা অপরিচিত অঞ্চলে অথবা পরিচিত অঞ্চলের অজানা 
পরিস্থিতিতে বহুজনের সঙ্গে মেলামেশা করার যথেষ্ট সুযোগ পায়। ফলে তারা 
সামাজিক sepe] শিক্ষা করে মাঞ্জিত রুচি সম্পন্ন নাগরিকরূপে গড়ে উঠতে 
পারে। আবার সমাজের বিবিধ রীতি-নীতি, জীবনযাত্রার পদ্ধতি প্রভৃতি 
স্বচক্ষে দেখলে শিক্ষার্থীদের মানসিক সংস্কীর্ণত! বহুলাংশে দূরীভূত হয়। 

অঞ্চল পরিক্রমার ছারা এরূপ বহুবিধ শিক্ষামূলক উদ্দেশ্য সাধিত হয় সত্য, কিন্ত 
spiri খেয়াল ia উচিত, প্রতিটি পরিকল্পনা যেন গণতান্ত্রিক প্রথায় «P ভাবে 


Sem শিক্ষণ প্রসঙ্গে সমাজবিদ্যা 


যংগঠিত এবং যত্ব সহকারে সম্পাদনার ব্যবস্থা করা হয়। বিদ্যালয়ের শৃঙ্খলা ও 
শ্রেণীকক্ষের শাসন-মুক্ত হয়ে অল্পবয়স্ক শিক্ষার্থীরা যখন অঞ্চল পরিক্রমায় বেড়িয়ে 
পড়বে, তখন যদি সঠিকভাবে তারা পরিচালিত না হয় তাহলে যতখানি 
শিক্ষালাভেব সম্ভাবনা থাকে, তার বহু গুণ হয়ে পড়বে কু-শিক্ষা। সুতরাং প্রস্ততি 
থেকে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার জন্যে শিক্ষককে যথেষ্ট pfs এবং পরিচালনে 
সক্ষম হওয়া প্রয়োজন। তাই শিক্ষাকর্ম মূলক অঞ্চল পরিক্রমা সর্বদা শ্রেণীকক্ষের 
প্ুধিগত শিক্ষার অঙ্গ হিসেবে শৃঙ্খলিত উপায়ে পরিচালিত হওয়া আবশ্তক। 
SEAR স্থানে ভ্রমন ও নতুন বিষয় দেখাই যেন পরিক্রমার উদ্দেশ্য ন হয়ে 
তেন শ্রেণীপাঠের বিষয় qua পরিপূরক রূপে গৃহাত হতে পারে__এদিকে 
শিক্ষককে লক্ষ্য রাখা একান্ত প্রয়োজন। 

অঞ্চল পরিক্রমাকে শ্রেণীকক্ষের শিক্ষার পরিপূরকরূপে গ্রহণ কবার জন্য 
পর্যটন অন্তে-শিক্ষা্থীরা যদি তাদের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে রচন। লেখা, সংগৃহীত 
চিত্রাদি পুস্তকে সন্নিবেশিত করা, পরিভ্রমণ স্থানের সম্মানিত ব্যক্তিদের 
নিকট ধন্যবাদ দিয়া পত্রালাপ করা, শ্রেণীকক্ষে q-q অভিজ্ঞতা বর্ণনা 
অথবা আলোচনা করা, স্ব-স্ব অভিজ্ঞতাকে নিজন্ব পুস্তকে লিপিবদ্ধ করা 
প্রভৃতি বিষয়ে মনোযোগী হয়, তবেই তারা ase শিক্ষালাভে অগ্রসর হতে 
পারে। এই ভাবে যদি আমাদের শিক্ষার্থীরা অঞ্চল পরিক্রমার মাধ্যমে 
শিক্ষালাভের সুযোগ পায়, তাহলে তারা সত্যিই ভবিষ্যতে ভারতের সুনাগরিক 
RA গড়ে উঠতে পারবে। 

Gi) সামাজিক তথ্য নিরীক্ষণ বা পরীক্ষণ (Community Survey) : 
"মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ডচ্চশ্রেণীর শিক্ষার্থীদের নিকট সকল সামাজিক তথ্য নিরীক্ষণ 
চমৎকার শিক্ষাগত অভিজ্ঞতা প্রদান করে। সামাজিং$ অথবা প্রাকৃতিক তথ্য 
গ্রহের জন্য এটি একটি সাংগাঠনিক এবং নিয়মান্সুবতিক উপায় ছাড়া আর 
কিছুই নয়। 

সামাজিক কাঠামো, তার দৈনন্দিন কর্ম পদ্ধতি এবং ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার 
সমস্তাগুলিকে বিস্তৃত অথচ sro nto জানবার উপায় হল এই সামজিক নিরীক্ষণ | 
এই সাঙের দ্বারা শিক্ষার্থীদের অন্তৰ্দৃষ্টি সম্প্রসারিত zy; ফলে তারা সামাজিক 
সমস্তাবলীর অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ INF সহজে চিনতে পারে। 
সামাজিক সমস্তাবলী শিক্ষার্থীর বাস্তব অভিজ্ঞতার সানিধ্যে আসায় তারা 


সমাজ সম্পদ ১৪৯ 


জীবন-সংগ্রামের সাহসী সৈনিক হওয়ার দক্ষতা অর্জন করে। সামাজিক বিভিন্ন 
তথ্য-সংগ্রহের সময় শিক্ষার্থীরা দেখতে পায়, সমাজ তার অধিবাসীদের নিয়ে 
একটা জীবন্ত ধারায় প্রবাহিত। সেই জীবন ধারায় মানুষ পরস্পরের সহিত 
সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থ নৈতিক প্রভৃতি বন্ধনে এমনভাবে আবদ্ধ যে, সেখানে 
একজনকে বাদ দিয়ে আর একজনের কথা চিন্তা করা যায় না। 

এরূপ নিরীক্ষণের ফলে শিক্ষার্থীরা কোনও বিশেষ একটি সমাজের আঞ্চলিক 
ইতিহাস, সামাজিক সংগঠন ও সংস্থা, সামাজিক রীতি-নীতি, সংস্কৃতি, সভ/তা, 
লোকনৃত্য, লোকসঙ্গীত, গাথা, কথকতা প্রভৃতি বুঝতে পারে। তেমনি তার! 
বুঝতে পারে, কোন সম্প্রদায় বা গোষ্ঠীর বা অঞ্চলের গৃহ-সমস্তা, স্বাস্থ্য ও 
পরিচ্ছন্নতা, বেকারত্ব, যাতায়াত এবং সমাজ-জীবনের এরূপ বহুবিধ সমস্তা 
এর প্রতিটি বিষয় উচ্চতর বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের একান্ত শিক্ষণীয়। 

সামাজিক তথ্য নিরীক্ষণ যদি দক্ষতার সহিত পরিচালিত হয় তবে শিক্ষাদান 
ক্ষেত্রে তা অসীম সম্ভাবনাময় হয়ে উঠবে। এর সাফল্য নির্ভর করে শিক্ষকের 
পরিচালন দক্ষতার উপর। শিক্ষক তথ্য-নিরীক্ষণের জন্য শিক্ষার্থীদের 
দলগততাবে সামাজিক পটভুমিকায় নিয়ে যাওয়ার পূর্বেই এমনভাবে শ্রেণীকক্ষে 
বিষয়টিকে নিয়ে আলোচনা করবেন যাতে পরিপূর্ণ নিরীক্ষণ কাজ সমাধার 
জন্য শিক্ষার্থীদের মানসিক ক্ষেত্র নব নব প্রেরণায় Uae হয়। দ্বিতীয়তঃ, 
শিক্ষকের সহযোগিতায় ছাত্ররাই নিরীক্ষণের পরিবল্পনা গ্রহণ করে তার 
সমাধানের জন্য সচেষ্ট হবে। তৃতীয়তঃ শিক্ষক মহাশয় নিজেই জানবেন কিভাবে 
কোন্‌ পথে কাজ আরম্ভ করলে শিক্ষামূলক উদ্দেশ্য সফল হবে। এর জন্য 
অবশ্য শিক্ষককে যথেষ্ট পড়াণুনা করে নিরীক্ষণের জন্য পুর্ব নির্দিষ্ট স্থানের সহিত 
বিশেষভাবে পরিচিত হঁতে হবে। চতুর্থতঃ, শিক্ষক মহাশয় পূর্বেই হয়ত সেই 
অঞ্চলে নিরীক্ষণের জন্য ছাত্রদের পরিচালনা করেছেন, কিন্তু তাকে এমন ভাব 
দেখাতে হবে যেন তিনি নতুন করে ছাত্রদের সঙ্গে নিরীক্ষণ কার্য পরিচালন! 
করছেন। সামাজিক তথ্য নিরীক্ষণ-কাজ ছাত্র-শিক্ষকের সমবেত চেষ্টায় সম্পন্ন 
হবে। প্রয়োজন হলে সমাজবিদ্ভার শিক্ষক বিদ্যালয়ের অন্যান্য শিক্ষকের 
সাহায্য গ্রহণ করবেন | এছাড়া প্রয়োজন হলে সমাজের প্রবীণ অভিজ্ঞ 
ব্যক্তি, সরকারী অফিদের কর্মচারী, সমাজ সেবক প্রভৃতি সকলের সাহায্য 


গ্রহণ করবেন। 


১৪২ শিক্ষণ প্রসঙ্গে সমাজবিদ্যা 


অবশেষে তথ্য নিরীক্ষণের কাজ শেষ হলে শিক্ষার্থীরা সংগৃহীত সামাজিক 
জ্ঞান সম্পদগুলিকে বিভিন্ন বিভাগে বিভক্ত করে বিষয়গুলিকে এমনভাবে 
সন্নিবেশিত করবে, যেন ক্রমবিন্যন্ত উপায়ে ত্যগুলিকে পরিবেশন কর! সম্ভব হয়। 
এইভাবে সংগৃহীত তথ্য, অঞ্চলের ভৌগোলিক, Afers, সাংস্কৃতিক, ধর্ম- 
সম্পর্কীয় প্রভৃতি বিষয়গুলির সবিশেষ বিবরণ লিপিবদ্ধ করবার ক্ষমতা যদি 
শিক্ষার্থীর! অর্জন করতে পারে, তাহলে একদিকে যেমন তাদের স্ব-স্ব প্রত্যক্ষ 
অভিজ্ঞতালন্ধ জ্ঞান-ভাণ্ডার বৃদ্ধি হবে, অন্যদিকে তেমনি তাঁরা এমন দক্ষতা 
অর্জন করবে যে ভবিষ্যতে কি সমাজ জীবনে, কি উচ্চতর শিক্ষাক্ষেত্রে, সর্বত্রই 
তারা সফলকাম হওয়ার উপযুক্ত উপায়ের সন্ধানে ব্যাপৃত থাকবে। 

(iii) বিদ্যালয় শিবির (School-camping )$ বিদ্যালয়ের চার 
দেওয়ালের সীমা থেকে শিক্ষার্থীদের নিয়ে মাঝে মাঝে দুরে atfer 
পরিবেশে শিবির স্থাপন করা orate | এই শিবির হবে প্রকৃতির বিস্তৃত কোলে 
একটি শ্রেণীকক্ষ স্বরূপ । শিবিরের ww" প্রাকৃতিক পরিবেশে আমোদ- 
প্রমোদ এবং খেলাধূলার সঙ্গে চলবে পাঠপরিচালনা। শহরের কাঠ-পাথরের 
আবেষ্টনী আর ধানবাহনসহ জনসমুদ্রের কলকোলাহল থেকে মুক্তি পেয়ে শিক্ষার্থীরা 
পাবে অনাবিল আনন্দ। মুক্ত আকাশ-বাতাস যেন সেখানে প্রাণের আহ্বান 
জানাবে। আর গ্রামের শিক্ষার্থীরা সেখানে শ্রোণীপঠনের একঘেয়েমির হাত থেকে 

, মুক্তি পাবে। একই বটবৃক্ষ, একই চালাধর, একই কর্দমাক্ত পথ আর সেই একই 
সামাজিক কাজকর্ম গ্রামের শিক্ষার্থীরা বছরের পর বছর দেখতে পায়। এদের জন্য 
চাই একটু আধুনিক শহুরে অথবা পৃথক পরিবেশ। নতুন পরিবেশ শুধু আনন্দ দেয় না, 
পাঠচর্চায় নতুন উদ্যম ও উৎসাহ এনে cay | দ্বিতীয়তঃ, বিদ্যালয় শিবির শিক্ষার্থীকে 
সরাসরি (direct ) অভিজ্ঞতা লাভের সুযোগ দেয় |” বিদ্যালয়-কক্ষে যে কথা 
তারা শিক্ষক এবং বিদ্যালয়ে আগত অথবা আমন্ত্রিত সমাজকর্মীদের নিকট শুনেছে 
অথবা পাঠ্যপুস্তকে পড়েছে, সেই বিষয়গুলি enfe রাজ্যের বাস্তব পরিবেশে 
দেখে, গুনে, পরীক্ষা করে শিখতে পারে | - 

তৃতীয়ত বি্তালয়-শিবির প্রকৃতির বুকে, বনাভ্যন্তরে ছোট্ট সামাজিক 
পরিবেশ গড়ে তোলে। শিক্ষক-শিক্ষার্থী হল এই সমাজেব নাগরিক। এখানে 
দৈনন্দিন কাজকর্মে তাদের কত সমস্তার সন্মুখীন হতে হয়। খান্ত ও পানীয় সংগ্রহ 
ও রন্ধন, আবর্জনা দূরীকরণ, পোশাক-পরিচ্ছদ পরিষ্কার, স্বাস্থাচর্চা ও গৃহ পরিবেশ 
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জনিত বিবিধ কর্মস্থচী শিবিরবাসীদের দৈনন্দিন কর্তব্য কর্মের Gees] এই 
সকল কাজের মাধ্যমে শিবিরবাসীর! সাম্প্রদায়িক কুসংস্কার থেকে মুক্ত হয়ে উদার, 
পরমতসহিষ্ণু, কর্তব্যপরায়ণ হয়ে ওঠার wats পায় । শিবিরের শিক্ষার মাধ্যমে 
শিক্ষার্থীদের মধ্যে যে আচার-আচরণ, কৌশল-দক্ষতা ও বিবিধ গুণের বিকাশ 
ঘটে, শ্রেণীকক্ষের পঠন-পাঠন সেই সুযোগ থেকে তাদের বঞ্চিত রাখে। সুতরাং 
বিছ্ভালয়-শিবিরের উপযোগিতা অনস্বীকার্য | 

শিবির স্থাপনের পরিকল্পনা মাঝে মাঝে গৃহীত হওয়াই বাঞ্চনীয় | দু-একদিনের 
জন্য অথবা সপ্তাহ বা কয়েক nee ব্যাপী শিবির স্থাপন কর! যায়। শিক্ষার্থীদের 
বয়সের উপর শিবিরের স্থায়িত্ব নির্ভর করে। সমীজবিদ্ভার শিক্ষার্থীদের অর্থাৎ 
উচ্চতর শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য সপ্তাহ বা তার অধিক সময় শিবিরে থাকার 
ব্যবস্থা করা প্রয়োজন । পরিকল্পনা ও সেখানকার কর্মস্থচী নির্ধারণের উপর 
বিদ্যালয় শিবিরের উপযোগিতা নির্ভর করে। উপযুক্ত'শিক্ষক, যথোপযুক্ত শিক্ষা- 
পরিকল্পনা সহ যদি শিবির স্থাপন করা যায়, তাহলে তা হবে প্রকৃতই বিদ্যালয় 
শিবির ( School Camping); অন্যথা তা হবে ব্যর্থতারই নামান্তর | 

(v) সমাজজেব। পরিকল্পনা ( Community Service Projects ) 2 
বিদ্যালয় কর্তৃক সমাজসেবা প্রকল্প গ্রহণ অন্যতম শিক্ষা প্রচেষ্টা । পরিকল্পিত 
উপায়ে শিক্ষার্থীদিগকে সমাজ-উন্নয়নে নিয়োগের জন্য রাজ্য শিক্ষাদপ্তর এবং 
শিক্ষাবিদরা বিগ্যালয় কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দিচ্ছেন। সমাজীকরণের মাধমে 
এরূপ প্রচেষ্টা সর্বজন কাম্য । এই শিক্ষার্থীরাই ভাবী সমাজের ধারক ও বাহক 
হবে। তাই সমাজের বাস্তব অবস্থার সঙ্গে তাদের পরিচয় না থাকলে প্রচলিত 
শ্রেণীকক্ষের শিক্ষা হবে সম্পর্কহীন। শিক্ষা শেষে যখন এই শিক্ষার্থীর! বাস্তবতার 
সম্মুখীন হবে তখন otai ka পড়বে বিব্রত ও হতবুদ্ধি সম্পন্ন । তাই শ্রেণী- 
শিক্ষার সঙ্গে শিক্ষার্থীদের সমাজীকরণের প্রচেষ্টা নিতান্ত প্রয়োজনীয় | 

সমাজবিগ্যার শিক্ষার্থীদের জন্য নিম্নলিখিত প্রকল্প গ্রহণ করা যায় ঃ 

(ক) শহরের শিক্ষার্থীদের জন্য আঞ্চলিক পরিচ্ছন্নতা, দুঃস্থ ও গীড়িতের 
সেবা, নিরক্ষরতা দূরীকরণ প্রভৃতি | 
খে) গ্রামের শিক্ষার্থীদের জন্য বৃক্ষরোপণ, পথঘাট তৈরী, সাধারণের 

ব্যবহার্ধ রাস্তাঘাট ও পুক্করিণী সংস্কার, মন্দির, মসজিদ, উদ্যান প্রভৃতি সাফাইকরণ ; 
'আর্তের সেবা, নিরক্ষরতা দূরীকরণ প্রভৃতি t 
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গে) নগর, শহর ও গ্রাম সরবত শিক্ষার্থীরা দুর্ভিক্ষ, মহামারী ও দৈব- 
দুর্ঘটনায় সেবার জন্য পরিকল্পিত উপায়ে আত্মনিয়োগ করতে পারে। শহর ও 
গ্রামের শিক্ষার্থীরা যাতে একত্রে কোন কোন উন্নয়নমূলক কাজে যোগদান করতে 
পারে, সেদিকে লক্ষ্য রাখাও যুক্তিযুক্ত। 

(ঘ) স্বাধীনতা দিবস, সাধারণত দিবস, গান্ধী জয়ন্তী, শিশু দিবস 


প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ দিনে গ্রাম ও শহরের শিক্ষার্থীদের মিলিত pág পালন 
করা কর্তব্য। 


AMISH SaaS শ্িিক্ষোপমোগিতা (Utility 
of Community Service Project) 2 

প্রাকৃতিক দুর্যোগ, Ofer, 
উৎসব পালনের নিমিত্ত শিক্ষক- 


দ্বিতীয়তঃ, সমাজসেবা প্রকল্পের মাধ্যমে শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্পর্ক হয় মধুর ও 


সোঁহাপূর্ণ। এই সম্পর্ক শিক্ষাকর্ষে অগ্রগতির প্রধান সহায়ক। 

তৃতীয়ত বাস্তব অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে যে, অল্পবয়স্ক শিক্ষার্থী চায় সমবায় 
কর্মস্থচীতে যে-কোন উপায়ে অংশ গ্রহণ করতে। অংশ গ্রহণ প্রবণতা-শিশু-মনের 
WES ভাব। fama যেন শিশু-মনের এই daen বাস্তব রূপায়ণ ঘটে, 
অন্যথায় শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার WISE হবে অবহেলিত ও শিক্ষা, হবে বাস্তবের 
সঙ্গে সম্পর্কহীন। 

সমাজসেবা পরিকল্পনা গ্রহণের সময় যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করা প্রয়োজন | 
প্রতিটি পরিকল্পনা হবে সহজ, সরল, বিপদ মুক্ত-_-যাতে শিক্ষার্থীরা জটিল সমন্তা 
দ্বারা বিব্রত না হয়। গৃহীত প্রকল্প হবে শিক্ষামূলক, গণতান্ত্রিকও সার্বজনীন | 
সমাজ-সেবা ও সমাজ উন্নয়ন মূলক কাজের প্রকল্প রপার়ণের পর প্রতিটি বিষয়ের 
বয়ন ets | মূল্যায়ণ ব্যতীত শিক্ষাকর্ম সম্পূর্ণ হতে পারে ati 
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(২. বিপ্ালয়ে সামাজিক পরিবেশ হি (Bringing the Commuity 
to the School): বিদ্যালয়ে গামাজিক পরিবেশ Wea জন্য নিষ্নলিখিত উপায় 
অবলম্বন করা যুক্তিযুক্ত : 

G) সমাজকর্মীদের বিদ্যালয়ে আমন্ত্রণ (ESOS ICH 
workers to visit school. ) 

বিষয়টি অষ্টম অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে। 

Gi) শিক্ষক অভিভাবক সম্মেলন (Parent-teacher association) 

আমাদের দেশের শিক্ষা যেন সমাজ থেকে বিচ্ছিম্ন। সমাজের বাস্তব 
রূপের সঙ্গে শিক্ষালয়ের যোগস্থত্র রচিত না হলে শিক্ষার মূল উদেশ্য ব্যাহত 
হতে ,বাধ্য। এই Gus রচনার অন্যতম উপায় হল শিক্ষক অভিভাবক 
সম্মেলন। 

আমাদের দেশে আবালিক fastus সংখ্যা নিতান্ত অল্প। শিক্ষার্থীরা 
গৃহ-পরিবেশ থেকে দৈনিক বিদ্যালয়ে যাতায়াত করে এবং আট ঘণ্টার জন্য 
তাদের সহিত বিদ্যালয়ের সম্পর্ক থাকে। এই সামান্য সময়ের মধ্যে শিক্ষার্থীদের 
ব্যক্তিগত অবস্থার সঙ্গে শিক্ষকরা পরিচিত হতে পারেন না। ফলে শিক্ষার্থীর 
সামর্থ অনুসারে শিক্ষন কাজও পরিচালিত হয় না। এই ক্রটি দূর করার জন্য 
প্রয়োজন শিক্ষক-অভিভাবক সমম্মলন। সম্মেলনে অভিভাবকরা স্ব-স্ব সন্তান 
safes সমস্যার কথা শিক্ষককে জানাতে পারেন। এই ভাবে পারস্পরিক 

সহযোগিতার শিক্ষাদান পরিচালিত হলে সেই শিক্ষাই যতদূর সম্ভব শিশুকেন্জিক 
শিক্ষায় পরিণত হবে। 

দ্বিতীয়তঃ, অভিভাবকুণ্রবসে শিশু দেখবে শিক্ষকদের সঙ্গে তাদের মাতা- 
পিতার নিবিড় সম্পর্ক | পরিবারের গুরুজনদের মত শিক্ষকও অন্যতম গুরু। 
ফলে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে গড়ে উঠবে সামাজিক ও পারিবারিক 
সৌহার্দ্য i 

তৃতীয়তঃ, এই সম্মেলনের পরিকল্পনা অনুসারে অভিভাবকরা Fa 
অভিজ্ঞতা! শিক্ষার্থীদের নিকট বর্ণনা করতে পারেন। ফলে অধীত শিক্ষা হবে 
বাস্তব ও সজীব।  সমাজবিষ্যার শিক্ষকের কাছ থেকে শিক্ষার্থীরা যে-সব 
তথ্য ও সংবাদ গুনে থাকে; অভিভাবক-এর কাছ থেকে পুনরায় সেই তথ্য 
পরিবেশিত হলে শিক্ষার্থীর Tay ও আগ্রহ আরও বেড়ে যাবে। 


শিক্ষণ--৯* 
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G) নগর, শহর ও গ্রাম সর্বত্র শিক্ষার্থীরা ger, মহামারী ও দৈব- 
দুর্ঘটনায় সেবার জন্য পরিকল্পিত উপায়ে আত্মনিয়োগ করতে পারে। শহর ও 
গ্রামের শিক্ষার্থীরা যাতে একত্রে কোন কোন উন্নয়নমূলক কাজে যোগদান করতে 
পারে, সেদিকে লক্ষ্য রাখাও যুক্তিযুক্ত | 

(3) স্বাধীনতা দিবস, সাধারণতন্্ দিবস, গান্ধী জয়ন্তী, শিশু দিবস 


প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ দিনে গ্রাম ও শহরের শিক্ষার্থীদের মিলিত কর্মস্থগী পালন 
করা কর্তব্য। 


সমাজলেনা পল্িকল্পলা ্্ শিক্ষোপস্বোগিতা (Utility 


of Community Service Project) 2 


প্রাকৃতিক দুর্যোগ, afer, মহামারী, বন্যা, ভূকম্পন প্রভৃতি কারণে অথবা 
উত্সব পালনের নিমিত্ত শিক্ষক-শিক্ষার্থী যখন পরিকল্পিত উপায়ে কর্মস্থচী পালন 
করেন তখন শিক্ষার্থীরা শ্রেণীকক্ষে লৰজ্ঞানের সঙ্গে পায় বাস্তব পরিবেশ। 
আঞ্চলিক মেলা ও উৎসবের স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে, নিরক্ষরতা দূরীকরণ, দারিদ্র্য 
মোচন, সেবার্থে চাদ! আদায়ের কর্মী হিসেবে শিক্ষার্থী যখন শ্রেণীকক্ষ ছেড়ে 
ঝাঁপিয়ে পড়ে বাস্তব কর্মক্ষেত্রে, তখন তাদের মনে জেগে ওঠে সমাজ-সম্পফিত 
ব্যক্তিগত দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ এবং সেবাপরায়ণতা। 

দ্বিতীয়তঃ, সমাজসেবা প্রকল্পের মাধ্যমে শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্পর্ক হয় মধুর ও 
NEAL এই সম্পর্ক শিক্ষাকর্মে অগ্রগতির প্রধান সহায়ক। 

তৃতীয়ত, বাস্তব অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে যে, অল্পবয়স্ক শিক্ষার্থী চায় সমবায় 
কর্মস্থচীতে যে-কোন উপায়ে অংশ গ্রহণ করতে। অংশ গ্রহণ প্রবণতা-শিশু-মনের 
"eru ভাব। বিদ্যালয়ে যেন শিশু-মনের এই? অবণতার বাস্তব রূপায়ণ ঘটে, 
অন্তখায় Mecsas শিক্ষার মুলতত্ব হবে অবহেলিত ও শিক্ষা হবে বাস্তবের 
সঙ্গে সম্পর্বহীন। 

সমাজসেবা পরিকল্পনা গ্রহণের সময় যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করা প্রয়োজন | 
প্রতিটি পরিকল্পনা হবে সহজ, সরল, বিপদ মুক্ত-_যাতে শিক্ষার্থীরা জটিল সমস্ত 
দ্বার! বিব্রত না হয়। গৃহীত প্রকল্প হবে শিক্ষামূলক, গণতান্তরিকও Hera | 
সমাজ-সেবা ও সমাজ উন্নয়ন মূলক কাজের প্রকল্প রূপায়ণের পর প্রতিটি বিষয়ের 
মূল্যায়ন বাঞ্ছনীয়। মূল্যায়ণ ব্যতীত শিক্ষাকর্ম সম্পূর্ণ হতে পারে ali 


সমাজ সম্পদ ১৪৫ 


(২ বিদ্যালয়ে সামাজিক পরিবেশ «ie (Bringing the Commuity 
to the School ): বিদ্যালয়ে সামাজিক পরিবেশ wis জন্য নিম্নলিখিত উপায় 
অবলম্বন করা যুক্তিযুক্ত £ : 

© সমাজকর্মীদের বিদ্যালয়ে আমন্ত্রণ (Invitation to social 
workers to visit school. ) 

বিষয়টি অষ্টম অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে। 

(ii) শিক্ষক অভিভাবক সম্মেলন (Parent-teacher association) 

আমাদের দেশের শিক্ষা যেন সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন সমাজের alex 
রূপের অঙ্গে শিক্ষালয়ের যোগস্থত্র রচিত না হলে শিক্ষার মূল উদেশ্য ব্যাহত 
হতে বাধ্য । এই ahga রচনার অন্যতম উপায় হল শিক্ষক অভিভাবক 
FCT | 

আমাদের দেশে আবাপিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা নিতান্ত অল্প। শিক্ষার্থীরা 
গৃহ-পরিবেশ থেকে দৈনিক বিদ্যালয়ে যাতায়াত করে এবং আট ঘণ্টার জন্য 
তাদের সহিত বিদ্যালয়ের সম্পর্ক থাকে । এই সামান্য সময়ের মধ্যে শিক্ষার্থীদের 
ব্যক্তিগত অবস্থার ax শিক্ষকরা পরিচিত হতে পারেন না। ফলে শিক্ষার্থী 
সামর্থ অস্থসারে শিক্ষন কাজও পরিচালিত হয় না। এই ক্রটি দূর করার জন্য 
প্রয়োজন শিক্ষক-অভিভাবক সম্মেলন। সম্মেলনে অভিভাবকরা স্ব-স্ব সন্তান 
সম্পর্কিত সমস্তার কথা শিক্ষককে জানাতে পারেন। এই ভাবে পারস্পরিক 
সহযোগিতায় শিক্ষাদান পরিচালিত হলে সেই শিক্ষাই যতদুর সম্ভব শিশুকেন্দ্রিক 
শিক্ষায় পরিণত হবে। 

দ্বিতীয়তঃ, wfeetsq Aser শিশু দেখবে শিক্ষকদের সঙ্গে তাদের মাতা- 
পিতার নিবিড় সম্পর্ক পরিবারের গুরুজনদের মত শিক্ষকও অন্যতম es] 
ফলে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে গড়ে উঠবে সামাজিক ও পারিবারিক 
meta 

তৃতীয়তঃ, এই সম্মেলনের পরিকল্পনা অনুসারে অভিভাবকরা "e 
অভিজ্ঞতা শিক্ষার্থীদের নিকট বর্ণনা করতে পারেন। ফলে অধীত শিক্ষা হবে 
বাস্তব ও সজীব। সমাজবিদ্যার শিক্ষকের কাছ থেকে শিক্ষার্থীরা যে-সব 
তথ্য ও সংবাদ শুনে থাকে; অভিভাবক-এর কাছ থেকে পুনরায় সেই তথ্য 
পরিবেশিত হলে শিক্ষার্থীর Coy ও আগ্রহ আরও বেড়ে যাবে। 

শিক্ষণ-_-১* 


$89 - শিক্ষণ প্রসঙ্গে ARR 


চতুর্থ, বিদ্যালয় কক্ষে অভিভাবক সম্মেলনে এক সামাজিক পরিবেশ গড়ে 
ওঠে | সেখানে শিক্ষার্থীরা অভিভাবকদের মুখে গুনতে পারে রাজনৈতিক, 
ধৰ্মীয় সামাজিক, অর্থ নৈতিক, পৌর প্রভৃতি বিবিধ সমস্তা ও অভিজ্ঞতার কথা । 
শিক্ষার্থী বুঝবে faute ও সমাজ অভিন্ন এবং অধীত বিষয় সমাজের বাস্তব 
পরিবেশ থেকে গৃহীত। এর ফলে সামাজিক মানুষ রূপে গড়ে উঠবার প্রবণতা 


জাগবে শিক্ষার্থীর মনে। তখন এই শিক্ষা সত্যই সামাজিক শিক্ষার মর্যাদা লাভ 
করবে। 


(ii) মেলা, উৎসব জাতীয় দিবস উদ্যাপন ইত্যাদি ( Fair, func- 
tion and celebration of national day): 

বিষয়টি অষ্টম অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে। 

(v) জাতীয় ও আন্তর্জৰতিক দমস্য। আলোচনা | ( National and 
International Discussions ২) সমাঁজবিছ্যার কক্ষে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক 
বিভিন্ন বিষয় আলোচনার জন্য শিক্ষক-পরিকল্লিত পন্থায় শিক্ষার্থীরা সভার 
আয়োজন করতে পারে। এই আলোচনার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা দেশের 
আভ্যন্তরীণ বিভিন্ন সমস্তার সঙ্গে পরিচিত হতে পারে; আবার আন্তর্জাতিক 
শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সমস্তা সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করে নতুন Bor ও উৎসাহে wq 
কর্মে অগ্রসর হতে পারে। 

উল্লিখিত উপায়গুলি ছাড়াও আঞ্চলিক প্রয়োজন হিসেবে শিক্ষক 3 
বিদ্যালয়ে যেমন সামাজিক পরিবেশ গড়ে তুলতে পারেন তেমনি আঞ্চলিক 
পরিবেশে শিক্ষাকর্ম পরিচালিত করতে পারেন। সমাজবিদ্যায় দক্ষ ও অভিজ্ঞ 
শিক্ষকের উপর শিক্ষার সার্থকতা বহুলাংশে নির্ভর করে। 


ag 


Sen Sasa 
শিক্ষোপকত্রণ 


( Teaching aids and appliances ) 


s! ভূমিক! ( Introduction ) 2 

বহুদিন যাবৎ আমাদের দেশে পুস্তক পাঠ ও শিক্ষকের বক্তৃতা watz 
শিক্ষা লাভ ও শিক্ষাদানের একমাত্র উপায়। তখন শ্রেণীকক্ষে শিক্ষক পাঠ্য 
পুস্তক পড়ে ব্যাখ্যা করতেন অথবা বিষয়বস্তকে কেন্দ্র করে বন্তৃতা দিতেন। 
শিক্ষার্থীরাও নির্ধারিত বই পড়ত আর বক্তৃতা শুনে শিক্ষালাভ করত। আধুনিক 
কালে বিজ্ঞান সম্মত উপায়ে শিক্ষাদানের বহু বিচিত্র কৌশল আবিষ্কৃত হওয়ার ফলে 
শুধু শুদ্ধ কথার দ্বারা আর শিক্ষাদান 184 হয়ে উঠছে al আজকাল শিক্ষা গ্রহণ 
ও শিক্ষাদানকে ক্রিয়াশীল ও জীবন্ত করার জন্য দিকে দিকে চলেছে বহুবিধ প্রচেষ্টা 
ও গবেষণা। তাই এখন গুনে শেখা আর দেখে শেখার মধ্যে সামঞ্জন্ত বিধানের চেষ্টা 
চলছে। এ চেষ্টার শুভ ফলশ্রুতির স্থচনা করে। কারণ, প্রকৃত পক্ষে বইয়ের কিছু 
আমরা শিখতে পারি পঞ্চেন্দ্রিয়ের অর্থাৎ চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বকের 
মাধ্যমে । এই শিক্ষা পাচ ধরনের উদ্দীপক (Stimulas) eus—q9, শব, গন্ধ, 
স্বাদ ও স্পর্শ হুষ্টি করে। এই পঞ্চেন্সিয়ের পঞ্চ উদ্দীপনা অনুভূতিতে রূপাস্তরিভ 
হলে স্বষ্টি হয় অভিজ্ঞতা । এরূপ শিক্ষাগত অভিজ্ঞতাই আমাদের জ্ঞান লাভে 
সাহায্য করে। এই ইন্দরিয়ামুভূতিমূলক ( Sense perception ) শিক্ষাই স্থায়ী 
ও জীবন্ত শিক্ষা। শিক্ষাদানেন'ভাবধারা আজ এই পথে অনেকখানি অগ্রসর | 
তাই শিক্ষাবিদ কমেনিয়াস ( Comenius ) বলেন, “সকল প্রকার শিক্ষার ভিত্তি 
হুল জ্ঞানেন্দিয়ের পূর্ণ উন্মেষ যাতে ইন্জিয়গ্রাহ বিষয়াদি অনায়াসে অন্থধাবন: 
করা যায়|” T 

শিক্ষাদানের উৎকর্ষসাধনের নিমিত্ত সহায়ক উপকরণ হিসেবে cna 
কৌশল এবং বস্তু ব্যবহার করা হয়, সেগুলিকে শিক্ষোপকরণ বা প্রদীপণ রূপে 


I S c LER a 
1. “The foundation of all learning, consists in representing clearly to 
the senses, sensible objects so that they can be'appreciated easily”, 


১৪৮ শিক্ষণ প্রসঙ্গে সমাজবিদ্যা 


অভিহিত করা যায়। এই শিক্ষোপকরণ বা প্রদীপণ যে-কোন রকমের সামগ্রী 
উপায় বা কৌশল ও বিষয় হতে পারে। শিক্ষক এগুলির মাধ্যমে শিক্ষার্থীর - 
জ্ঞান, কৌশল, বোধশক্তি ও ধারণা লাভে সাহায্য করেন।! 


mq সমাজবিগ্যান্স শিক্ষোপকন্রণেন্র প্রস্রো- 
Ser Is] 2 ( The need of aids in teaching social studies ): 


সমাজবিদ্যায় ভাবগত বিষয় নেই বললেও চলে । এখানে বস্তুগত বিষয়ের 
প্রাধান্তই বেশী। ইতিহাস, ভূগোল, অর্থনীতি, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান প্রভৃতি 
থেকে নির্বাচিত বিষয়বস্তুকে সংশ্লেষিত করে সমাজব্ছ্যার AS এখানে 
রূপায়িত। বিষয়বস্তুর অতীত ও বর্তমান যেমন আছে তেমনি আছে শিক্ষার্থীর 
পরিচিত পরিবেশ থেকে দূরে, বহুদুরের বহুবিষয় । অমাজব্ছ্যার বিষয়বস্ত স্বদেশের 
সীমা অতিক্রম করে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রসারিত হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ বল! 
যায়, “আমাদের অতি প্রয়োজনীয় সামগ্রারঃ মধ্যে খাছ, পোশাক বা বাসস্থান 
সম্পর্কিত দেশীয় বৈচিত্রে/র যেমন উল্লেখ আছে, তেমনি পৃথিবীর বিশেষ বিশেষ 
জনবায়ু ও আঞ্চলিক পরিবেশের খান্ত, পোশাক ও বাসস্থান সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের 
জ্ঞান লাভ করতে Vl এসব বস্তুগত বিষয়কে শুধু বক্তৃতার দ্বারা পরিবেশন 
করলে বিষয় সম্পর্কে শিক্ষার্থীর চিন্তা, ভাবনা ও অনুধাবন কখনও প্রাণস্পর্শী 
হয়ে শিক্ষার বুনিয়াদকে ub করতে পারে না। এর জন্য প্রয়োজন হল 
শিক্ষাসহায়ক উপকরণ বা প্রদীপন। তাহলেই শুনে শেখা আর দেখে শেখার 
সমঘ্ঘয় সাধন সম্ভব হবে । এর ফলে যে শিক্ষার fefe সুদৃঢ় হবে 
তাঁতে কোন সন্দেহ নেই। . 

দ্বিতীয়তঃ, সমাজবিগ্ধার মূল উদ্দেশ্কে দুটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায় 
(ক) বিষয়বস্ত সম্পর্কে জ্ঞানার্জন ও তাঁর তাৎপর্য অন্থধাবণ, আর (খ) শিক্ষার্থীর 
শারীরিক ও মানসিক বিবিধ গুণের বিকাশ সাধন। এই উদ্দেশ্য সাধনের € 
যে পদ্ধতিই প্রয়োগ করা হোক না কেন, তাকে সার্থক, করে. তুলতে গেলে 
শিক্ষাসহায়ক সামগ্রীর ব্যবহার অপরিহার্ধ।. শিক্ষাদানের সময় প্রয়োজন 


l. An instructional aid is any device that assists an instructor to transit 
to a learner facts, skills, attitudes, knowledge, understanding and 
appreciation, —S. K, Kochar : “The Teaching of Social Studies." 
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মৃত শিক্ষক যেমন উপকরণ ব্যবহার করবেন, তেমনি শিক্ষালাভের জন্য শিক্ষার্থী 
- বহু সামগ্রীর ARIAS গ্রহণ করবে) এমন কি, শিক্ষার্থীকে প্রকল্প রূপায়ণ বা. 
spy সমাধানের জন্য হাতে-কলমে কাজ করতে হবে। অন্থায়, বস্তুগত বিষয় 
সম্পর্কে সঠিক জান্‌ লাভ সম্ভব হতে পারে না। সুতরাং সমাজবিদ্যা শিক্ষাদান 
ও শিক্ষালাভের জন্য শিক্ষোপকরণ বা সহায়ক সামগ্রীর গুরুত্ব অনস্বীকার্ধ।£ 
এক্ষণে এইসব সহায়ক সামগ্রী সমাজবিদ্যাশিক্ষণে কেন অপরিহার্য, তা. আমরা 
আলোচনার প্রস্তাব করছি। 

শিক্ষোপকরণের অরিহার্ধতার কারণ £ প্রথমতঃ, পঞ্চেন্দিয়ই হল 
আমাদের জ্ঞানের প্রাথমিক ও প্রথম মোপান। বহিজ গতের সঙ্গে পঞ্চেন্দরিয়ের 
মাধ্যমে আমাদের সম্পর্ক স্থাপিত হয়। উদ্দীপক € stimulus ) বিভিন্ন ভাবে 
আমাদের ইন্দিযকে উদ্ীপিত করে। পরিবেশ বা বাহজগতের সংগে ইন্জিয়- 
সন্নিকর্ষের দ্বারা আমাদের মনে প্রত্যক্ষণ হয়, প্রত্যক্ষণ [থেকেই ধারণা 
(Idea) সঞ্জাত হয়। জ্ঞান ( knowledge ) ধারণারই বিবতিত 'বূপ। 
অতএব. দেখা যাচ্ছে, জ্ঞানের ভিত্তি হচ্ছে Shar প্রত্যক্ষ" আর তারই 
সংব্যাখ্যান হল জ্ঞান। সুতরাং শিক্ষা প্রদানকালে যদি বিমূর্তজ্ঞান বা কোন 
ভাবরাণিকে আমরা মূর্ত বিষয় বস্তুর মাধ্যমে উপস্থাপিত করতে পারি, তবে 
শিক্ষার্থী তা সহজে গ্রহণ করে এবং বিষয়বস্ত NUS তার ধারণা বা জ্ঞান 
qe ও স্বাভাবিক হয়। যেহেতু সমাজবিদ্ভার আলোচ্য বিষয় বস্ত ভিত্তিক, 
উপযুক্ত শিক্ষোপরণের দ্বারা সমাজবিদ্ঠার বিষয়বস্তুকে ব্যাখ্যা করলে, সে শিক্ষা 
হবে জীবন্ত APS । অন্যদিকে, সীমিত সময়ের মধ্যে শিক্ষার্থী অনেকগুলি 
বিষয়ও শিখতে পারে। £9 he 

দ্বিতীয়তঃ, ead নিরীক্ষণ-সহায়কের ( Audio-visual aids ) সুস্পষ্ট, 
Hew, নাটকীয় আবেদন শিক্ষার্থীর আনন্ানভূতিতে সাড়া আগাবে। 
ফলে তাদের অভিজ্ঞতার মাত্রা হবে প্রসারিত  জ্ঞানলাভের আকাজ্কা 
হবে প্রবল | 
77 “Asan aid is an aid only ifand when it really aids, it will never aid 
maximally unless it is suitable to the back-grounds, abilities, interests and 
meeds of the pupils. It must be suited to the physical, psychological, 


intellectual and social development of the group with which it is used." 
—S, K. Kochhar. : “The Teaching of Social Studies.” 


১৫৯ শিক্ষণ প্রসঙ্গে সমাজবিদ্যা 


তৃতীয়তঃ, HOW পশ্চাৎপদ, FANS, পাঠে ধীর গতি শিক্ষার্থীদের শুধু 
পাঠ্যপুস্তকের মাধ্যমে শিক্ষালাভ করা দুরূহ । শিক্ষোপকরণের সহায়তা তাদের 
জন্য অপরিহার্য | - ॥ 

চতুর্থত:, দেখে গুনে শিখতে পারলে সেই শিক্ষাই স্থায়ী হয়। শিক্ষার fefe 
হয় পাকা) জ্ঞানের বুনিয়াদ হয় সুদৃঢ় l 

পঞ্চমতঃ, শিক্ষোপকরণ wd fowl ও মনন শক্তির বিকাশে সাহায্য করে তা 
নয়, তা পর্যবেক্ষণ, বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণ ক্ষমতা ও দক্ষতার বিকাশ সাধন FTA l 
উচ্চতর শিক্ষা লাভের অন্য এই ক্ষমতা নিতান্ত অপরিহীর্ধ। 


ol শিক্ষীসহান্রক উপকবশীদিব্ল শ্রেণীবিভাগ 
ও Pfs (Classification of teaching aids and appliances 
and their indentification ) 2 


শিক্ষা-সহায়ক উপকারণগুলিকে নিম্নলিখিত শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায় : 
(১) শ্রবণ ভিত্তিক শিক্ষোপকরণ ( Auditory aids ) : 
(ক) বেতার ( Radio ). 
(3) গ্রামোফোন ( Gramophone ). 
(গ) টেপ-রেকর্ডার ( Tape-Recorder ). 
(২) দৃষ্টিসংক্রান্ত ণিক্ষোপকরণ ( visual aids ) : 
(ক) ব্র্যাকবোর্ড ( Black Board ). 
(খ) প্রকৃত বস্তুসমূহ ( Real objects ). 
(গ) মডেল ও নমুনা, ছবি, ফটোগ্রা - Models & Symbols, 
Pictures & Photograph ). 
(3) গ্লোব, ম্যাপ, চার্ট, aati ও চিত্রসমূহ (Globe, Maps, 
Charts, diagrams and Pictorial materials etc} 
(5) বিভিন্ন প্রজেক্টর ( Different Projectors ), 
(5) চলচ্চিত্ৰ ( Motion Pictures ). 
(৩) aima তিত্তিক শিক্ষোপকরণ ( Audio-visual aids ). è 
(ক) সবাক চলচ্চিত্র ( Sound-Motion Pictures ) 
(খ) টেলিভিশন ( Television ), 


i, 
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(৪) «fupe উপকরণ ( Aids through activity ) + 
(ক) শিক্ষামূলক ভ্রমণ ( Excursion ). 
(2) অঞ্চল পরিক্রগা ( Field trip ). 
(গ) নিদর্শন সংগ্রহ (Collection of models, specimens 
etc. ). 

(e) পরিবেশজনিত ও প্রেরণামূলক বিষয় ( Aids through created 

environment ): 

(ক) সমাজবিগ্ভার কক্ষ ( Social studies room ). 

(3) সমাজীরুত পাঠচর্চা ( Socialised Recitation ). 

(9) অবেক্ষণমূলক পাঠ ( Supervised study ). 

(S) রঙ্গ মঞ্চ সংক্রান্ত পরিবেশ ( Histrionic atmosphere ). 

(ড) শিক্ষা-প্রদ্শশী ( Exhibition ). 

(8) সমাজ কর্মীদের বিদ্যালয় পরিদর্শন ( Social workers 
visit to school ). 

(ছ) লাইব্রেরী ( Library ). 

(জ) সংগ্রহশালা ( Museum ). 

@) আঞ্চলিক মেলা, উৎসব ও জাতীয় অনুষ্ঠানাদি ( Of fairs, 
festivals and Celebration national days etc. ) 

(4) xatefaata ক্লাব ( Social studies Club). 

(১) শ্রবণভিত্তিক শিক্ষোপকরণ (Auditory aids) s. আমাদের 
দেশের প্রচলিত শিক্ষাব্যহ্স্থায় শুনে শেখার প্রবণতা একসময় খুব বেশি ছিল। 
শিক্ষকের বক্তৃতা, শিক্ষক-শিক্ষার্থীর আলোচনা শুনে শিক্ষার্থীদের অনেক কিছু 
শিখতে হত। বক্তৃতা ও আলোচনা পদ্ধতি পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তকে কেন্দ্র 
করেই পরিচালিত হুত। তাই শুনে শেখার উপকরণগুলি প্রথমে আলোচনা 
করা প্রয়োজন | 

(ক) বেতার £ গুনে শেখার উপকরণগুলিকে শ্রবণভিত্তিক শিক্ষোপকরণ 
নামে অভিহিত করা যায়। এই উপকরণগুলির মধ্যে শিক্ষাক্ষেত্রে রেডিওর 
উপযোগিতা অপরিসীম । সমাজবিদ্যার উপযোগী বহু বিষয় রেডিওতে আলোচিত 
হয়। দেশবিদেশের সংবাদ, রাজনীতি, সমাজনীতি, সঙ্গীত, নাটক, কথোপকথন, 


e 
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বহু গণ্যমান্য ব্যক্তির ভাষণ প্রভৃতি বেতার কর্মস্থচীর wer আমাদের দেশে 
বিদ্যার্থীদের উপযোগী বিষয়, হিন্দী শিক্ষার আসর, অতি আধুনিক ঘটনা, শিক্ষাগত 
নানা প্রশ্নের উত্তর প্রভৃতি বেতার মাধ্যমে প্রচারের ব্যবস্থা থাকে। পৃথিবীর 
প্রগতিশীল দেশগুলির অন্গকরণে আমাদের সরকার বিদ্যালয়ে বেতার রাখার 
ব্যবস্থা করেছেন। বিদ্যালয়ের SHR প্রণয়নের সময় রেডিও শোনার নির্দিষ্ট 
সময় ধার করে কর্তৃপক্ষ শিক্ষার্থীদের উপকার করতে পারেন । 
শিক্ষার পরিপ্রেক্ষিতে বেতারের উপকারিতা সম্পর্কে রাষ্ট্রংঘের (UNESCO) 
অভিমত প্রণিধানযোগ্য s “School broadcasting service provides 
training in selective and critical listening ; and it serves 
to interpret the School,” 
বেতারের মাধ্যমে শিক্ষার্থী দেশ-বিদেশের বহু মনীবীর অভিজ্ঞতা ও চিন্তাধারা 
গুনতে পায়। সংবাদ পরিবেশনের মাধ্যমে এসব চিন্তা ধারায় তারা উদ্ধ দ্ধ হয়ে ওঠে। 
সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন 
বিষয় সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা. সচেতন হয়ে ওঠে । সমাজবি্য। শিক্ষার জন্য এগুলির 
মূল্য অপরিসীম বলা চলে । বেতারের সঙ্গীত, একাঙ্ক নাটক, রঞ্র-রস যেমন 
শিক্ষার্থীকে আনন্দ দান করে, তেমনি পৃথিবীর বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে সম্যক 
জ্ঞান লাভ করে তার স্ব-স্ব জ্ঞানের সীমা সম্প্রসারিত করে। 
ইংল্যাণ্ড, আমেরিকা, সোভিয়েট রাণিয়! প্রভৃতি পৃথিবীর উন্নত দেশগুলি 
অল্পবয়স্ক শিক্ষার্থীদের সুবিধার্থে পাঠ্যবিষয়ভুক্ত বহু বিষয় বেতারযোগে পরিবেশন 
করে। দেশের নাগরিকতা, নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্য, অর্থনৈতিক ও 
বাণিজ্যিক বিষয়াদি সে-সব দেশে বেতারে প্রচারিতু-হয়। ফলে সেখানকার 
সমীজবিদ্ঠার শিক্ষার্থী সত্যই বেতারযোগে শিক্ষায় যথেষ্ট উপকৃত হতে পারে | 
বেতার মারফত শিক্ষার সর্বাপেক্ষা, অন্ুবিধা হল £ (৫) এখানে কোন প্রশ্ন 
জিজ্ঞাস! করা যায় না) (H) কথোপকথন বা বক্তৃতা অস্পষ্ট হলে পুনরায় তা 
উচ্চারিত হয় না) (dii) AAS ও অন্যান্য আকর্ষণীয় বিষয়ের প্রতি অল্প বয়স্কর। : 
‘অধিক অনুরক্ত হয়) (iv) বেতার স্থহী শোনার পর পরবর্তী শ্রেণী-পাঠে 
শিক্ষার্থীর মন বসতে চায় না। 


এসকল অস্গৃবিধা দুর করার জন্য সর্বপ্রথমে "pad রাখা দরকার যে, বেতারে 
যতই শিক্ষণীয় বিষয় পরিবেশিত হোক, এই যন্ত্র কখনও শিক্ষক ও পাঠ্যপুস্তকের 


$— 


শিক্ষোপকরণ ১৫৩ 


পরিবর্তমাধ্যমরূপে (substitute ) ব্যবহৃত হতে পারে All শিক্ষকের 
পাঠদানের সহায়ক উপকরণ হিসেবে বিদ্যালয়ে বেতারের উপযোগিতার কথা চিন্তা 
করাই যুক্তিযুক্ত। শিক্ষক স্বীয় কর্মের সুবিধার্থে বেতারস্থুচীর বিষয়াদিকে পূর্বেই 
নির্বাচিত করে এবং রুটিনের সঙ্গে সামঞ্জস্ত রেখে সমাজবিছ্যা। শিক্ষার্থীদের শিক্ষায় 
সাহায্য করতে পারেন। নির্বাচিত বিষয়গুলি সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের পূর্ব ধারণা 
থাকাই eta) কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসার উত্তর বেতার দেয় না। RSA বেতার 
ভাষণ গুনবার পূর্বেই জ্ঞাতব্য বিষয় সম্পর্কে শিক্ষককেই অল্পবিস্তর আলোচনা করতে 
হবে। কোন্‌ কোন্‌ পুস্তক থেকে ও সকল বিষয় জানতে পারা যায়, সে সম্পর্কেও 
শিক্ষক শিক্ষার্থীকে জানিয়ে দিতে পারেন | বেতার GS অনেক সময় বেতায়স্থচী 
প্রচারিত পত্রিকা ‘বেতার জগতে’ ছাপা হয়। সমাজবিষ্তার গ্রন্থাগার, সংগ্রহশালা 
অথবা! সাধারণ পাঠাগারে এই “বেতার GAN পড়ে শিক্ষার্থীরা বেতারে পুর্ব 
পরিবেশিত বিষয় সম্পর্কে পুনরায় জানতে ও শিখতে পারবে। বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ 
ও শিক্ষকদের সমবেত প্রচেষ্টা থাকলে বেতার মাধ্যমে শিক্ষার এই স্থুযৌগ থেকে 
আমাদের শিক্ষার্থীরা বঞ্চিত হবে al | 

(3) গ্রামোফোন : বেতারের ন্যায় গ্রামোফোনও শিক্ষাকার্ষের অন্যতম 
উপকরণ । শিক্ষায় উন্নত দেশগুলিতে শিক্ষার সহায়ক হিসেবে গ্রামোফোন 
ব্যবহৃত হয় | গ্রামোকন মারফৎ উচ্চারণ SHA, সঙ্গীত, হাস্তরস প্রভৃতি শিখবার 
ও উপভোগ করবার অনেক কিছু থাকলেও সমাজবিদ্যা শিক্ষায় গ্রামোফোন বিশেষ 
কার্যকরী উপকরণ ACE | 

(গ) টেপ রেকর্ডার £ শ্রুতিনির্ভর উপকরণ হিসেবে টেপ-রেকর্ডার বর্তমানে 
শিক্ষাকর্মে যথেষ্ট সহায়ত্ঠটকরে। শিক্ষক শিক্ষার্থীর জ্ঞাতব্য কোন বক্তৃতা বা 
আলোচন! এই যন্ত্রে ধরে রেখে প্রয়োজন মত ব্যবহার করতে পারেন। এতে 
শিক্ষকের মুখনিঃস্থত বাণী বা বক্তৃতার এক-ঘেয়েমির হাত থেকে রেহাই পেয়ে 
শিক্ষার্থী একটু নতুনত্বের আস্বাদ পাবে।, 

(২) gërma শিক্ষোপকরণ (Visual aide): (ক) ব্ল্যাক 
বোর্ড (Blaci-Board ) 2 দৃষ্টিনির্ভর উপকরণের মধ্যে ব্রাকবোের বাবহার 
শুধু অপরিহার্য নহে, অদ্বিতীয়ও বলা চলে। আলোচ্য বিমূর্ত বিষয়কে মূর্ত, 
সুস্পষ্ট ও দৃষ্টিগ্রাহ করতে ব্লাকবোর্ডের ন্যায় সুলভ ও স্্বাপেক্ষা উপযোগী 
সামগ্রী আর দ্বিতীয়ট নেই। সমাজবিগ্ভার বস্তুগত বিষয়ের শিক্ষাদানে 


Ss 
M 
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প্রয়োজন হয় ছবি, নক্স, মডেল, চার্ট, টাইম লাইন, মানচিত্র প্রভৃতি। IA 
পারবা? শিক্ষক অনেক সময় উক্ত maf প্রয়োজন বোধ করেন না। 
পাঠদান কালে প্রয়োজনমত এগুলি তিনি ব্ল্যাকবোর্ডে অঙ্কন করে শিক্ষার্থীদের, 
জ্ঞাতব্য বিষয়টিকে অধিকতর জীবন্ত করে তুলতে পারেন।: ব্রাকবোর্ডের 
পাশাপাশি গ্রাফবোর্ড রাখা সমীচীন। তাহলে মানচিত্র, টাইম লাইন ও অন্তান্ত 
পরিমাপ-নির্ভর বিষয়াদি অঙ্কনের সুবিধা হয়। 

MINS ব্যবহারের জন্য শিক্ষককে অন্ধনে পারদর্শী হতে হবে। তার 
হস্তলিপি সুন্দর হওয়া বাঞ্ছনীয়। আহ্যপ্িক ্রব্যাদির মধ্যে সাদ! ও রঙিন চক্‌ 
এবং সুন্দর একখানি ডাষ্টার ও অঙ্কিত Rar দেখাবার জন্য একখানি পয়েন্টিং VF 
(Pointing stick) হবে শ্রেণীকক্ষের অপরিহার্য উপাদান | 

(খ) প্রকৃত বস্তু সমূহ £ দৃষ্টি-নির্ভর উপকরণ সমূহের মধ্যে ব্লযাকবোর্ডের 
পর প্রকৃত বস্তু সমূহের আলোচনা একান্ত প্রয়োজন। কারণ, বস্তুগত বিষয়ের 
আলোচনায় প্রকৃত বস্তু সমূহ শিক্ষাকে we জীবন্ত ও সুস্পষ্ট করে তুলতে পারে, 
অন্য কিছু তা পারে না। সমাজবিগ্ভার যাবতীয় বিষয়বস্তুর জন্য প্রকৃত সামগ্রীর 
আমদানী করা অসম্ভব। যেমন, ভারতের প্রাকৃতিক অবস্থার বর্ণনা দেওয়ার সময় 
ভারতের নদ-নদী, পাহাড়-পর্বত, গাছ-পালা, মরুপ্রাস্তর ইত্যাদি বাস্তবে শিক্ষার্থীদের 
দেখান সম্ভব নয়। কিন্ত আমাদের প্রয়োজনীয় কৃষিজ, খনিজ, শিল্পজ সামগ্রীর 
আলোচনার সময় মাঝে মাঝে প্রকৃত বস্তু সমূহ দেখান খুবই AST! 

গ্রহশালায় আমরা এই সকল বস্তু সমূহ সংরক্ষিত করতে পারি। এতিহাসিক 
ংশের আলোচনাতেও কোন কৌন বিদ্যালয় প্রকৃত বস্তু সমূহ দেখাবার ব্যবস্থা 
করতে পারে। অঞ্চল প্রদক্ষিণ, শিক্ষামূলক uda সময় প্রকৃত বস্তু সমূহের 
সান্নিধ্যে শিক্ষার্থীদের নিয়ে আসা সম্ভব হয়। বিমূর্ত বিষয়কে জীবস্ত ও সুস্পষ্ট 
করে তুলতে প্রকৃত বস্তু দর্শনের উপযোগিতা অনস্থীকার্ধ। 

(9). মডেল, নিদর্শন, ছবি ই দৃষ্টি-নির্ভর প্রদীপনের মধ্যে প্রকৃত qu 
সমূহের অভাবে আমরা বস্তুর মডেল, নমুনা, নিদর্শণ, ছবি প্রভৃতি দেখাতে পারি। 
সমাজবিদ্ঠার পাঠদানের সময় উক্ত দ্রব্যাদি শিক্ষার্থীদের দেখানর উপযোগিতা 
aial জ্ঞানমুখী বিষয় (knowledge subject) সমাজবিদ্ঠার বিষয়বস্ত | 


1. “Black-board drawings, sketches and Maps are superior to finished 


productions, at least in the early lessons," —Raymont 


E 
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একে মূর্ত করে তুলতে পারে মডেল, aeta, ছবি প্রভৃতি। এগুলিকে প্রস্তুত 
ও সংগ্রহ করে সমাজবিগ্ার সংগ্রহশালায় সংরক্ষিত করা প্রয়োজন। শিক্ষক 
পাঠদানের সময় সেগুলি যথাযথ ব্যবহার করলে শিক্ষাদান প্রাণপ্রদ হয়ে উঠবে | 

(x) Gita, ম্যাপ, চার্ট, লক্ষ! ও চিত্র সমূহ £ সমাজবিদ্যা পঠন- 
পাঠনে ভূগোলের ব্যবহার ASIF | সমতলে অঙ্কিত মানচিত্র অপেক্ষা 
গ্লোব পৃথিবীর আকৃতি, প্রকৃতি ও তার বিভিন্ন অংশ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা 
zË করতে পারে। এ দ্বারা উত্তর মেরু, দক্ষিণ মেরু, অক্ষাংশ, aif, 
নিরক্ষরেখা, মূলমধ্য রেখা প্রভৃতির অবিকল অবস্থান দেখতে পাওয়া যায়। 
পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সঙ্দে প্রাকৃতিক যোগাযোগ ও তাদের পারম্পারিক 
নির্ভরশীলতা সম্পর্কে শিক্ষার্থীর মনে সুস্পষ্ট ধারণা গড়ে ওঠে। সমাজবিদ্যার মাধ্যমে 
মানুষের এই নিবিড় সম্পর্কের কথা শিক্ষার্থীকে আনতে হবে। এই কাজ 
সম্পাদনের জন্য গ্লোবের সহযোগিতা, অপরিহাধ। প্রাকৃতিক, রাজনৈতিক» 
অর্থনৈতিক প্রভৃতি বিষয় জানবার জন্য পৃথক পৃথক গ্লোব সংগ্রহ করতে পারলে 
সমাজবিদ্যার শিক্ষার্থী যথেষ্ট উপরুত হবে, আর শিক্ষকের শিক্ষাদান সার্থক হয়ে 
উঠবে। 

সমাজবিগ্ভায় মানচিত্রের উপকারিতা অপরিসীম। বস্তুগত বিষয় সকল 
ages পরিবেশে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। ব্যক্তি, গোষ্ঠী, সমাজ ও মাঙ্গযের 
প্রয়োজনীয় দ্রব্য সমূহের অবস্থিতি প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট । 
অবস্থান সম্পর্বে সুস্পষ্ট ধারণা না থাকলে বিষয়বন্ত পরিবেশন জীবন্ত ও TS 
হয়ে উঠতে পারে না। এর সুস্পষ্ট ধারণা দিতে পারে মানচিত্র, ছবি «xfe | 
আন্দামান নিকোব2 মালয়, ভূমধ্যসাগর প্রভৃতি পৃথিবীর কোন্‌ প্রাকৃতিক 
পরিবেশে অবস্থিত তার জ্ঞান না থাকলে db সব অঞ্চলের মানব-সমাজ ও উৎপন্ন 
দ্রব্যাদি জানবার কোন সার্থকতা থাকে না। শুধু পুথিগত শিক্ষা বা বক্তৃতার 
বিষয়বস্তু শিক্ষার্থীর মানসপটে সুদৃঢ় fefe স্থাপন করতে পারে না।+ cv 
লিখিত বা মৌখিক বিষয় সম্পর্কে স্থায়ী জ্ঞান লাভ করতে হলে মানসিক ক্ষেত্রে 
বিষয়ের সংযোগ (association) গড়ে উঠ! নিতান্ত প্রয়োজন, অন্যথায় ভুলে 
যাওয়া বা তুল করার পরিপূর্ণ সম্ভাবনা থেকে যায়। মানচিত্র ও অন্তান্ত 


EIEN: + 
1. “Verbal description aided by diagrammatic representation appears 
to be most effective than verbal description used alone.” — Weber 


৮ 


de . শিক্ষণ emer সমাজবিদ্যা 


শিক্ষাসহায়ক সামগ্রীগুলিই জ্ঞাতব্য বিষয়কে সুস্পষ্ট জীবন্ত ও স্মরণীয় করে 
তুলতে পারে। 
পাঠদান কালে ব্র্যাকবোর্ডে মানচিত্র অঙ্কন সব সময় সকলের দ্বারা সম্ভব 
হয় না। তাই সীমিত সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে অঙ্কিত মানচিত্রের প্রয়োজন হয়। 
শিক্ষক qae ব্লাকবোর্ডে অঙ্কন’ করতে পারলে পাঠদান যথেষ্ট আকর্ষণীয় হয়। 
আজকাল বাজারে রেখ মানচিত্র (out line) কিনতে পাওয়া যায়। 
SRS মানচিত্র অপেক্ষা রেখচিত্রের প্রয়োজনীয়তা অধিক। কারণ, রেখ 
মানচিত্রে প্রয়োজন মত নদ-নদী, পাহাড়-পর্বত, বন্দর, শহর, নগর প্রভৃতির 
অবস্থান লিখলে xb নির্দেশ করলে (Point) খানিকটা! ব্র্যাকবোর্ডে অঙ্কিত 
মানচিত্রের উপযোগিতা লাভ করা যায়। 
সমাঅবিদ্ার বিভিন্ন বিষয় পরিবেশনের জন্য নক্সা, চার্ট, গ্রাফ প্রভৃতির 
প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য । শিক্ষাদানের জন্য উক্ত দ্রব্যাদি যথেষ্ট ফলপ্রস্থ। 
নক্সা, চার্ট প্রভৃতির মাধ্যমে পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা থাকলে শিক্ষার্থীর! বিষয়বস্ত 
সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করে এবং দীর্ঘকাল বিষয়টি স্মরণ রাখতে পারে। 
শিক্ষার্থীদের দ্বারা যদি এগুলি অঙ্কন করান যায় তবে শিক্ষার বুনিয়াদ আরও 
apal সমাজবিগ্ঠার শিক্ষকের উচিত হবে শিক্ষার্থীকে ম্যাপ, চার্ট, aal 
প্রভৃতির অঙ্কন শিক্ষা দেওয়া 1 
সমাজবিষ্ঠায় এমন অনেক বিষয় থাকে যে-গুলিকে ঠিক মৌখিক আলোচনায় 
বা ব্রাকবোর্ডে লেখার মাধ্যমে মূর্ত করে তোলা যায় না। এমন ক্ষেত্রে নক্সা 
চার্ট, গ্রাফ প্রভৃতির ব্যবহার অপরিহার্য । এক্ষণে আমরা এসব উপকরণাদির 
সংক্ষিপ্ত আলোচনা করছি : (e 


egi: কতকগুলি রেখা (line) এবং নিদর্শন (Symbols) ছারা . 


ami wwa করা হয়। RRL হল সরল, সহজ ও GAS বিষয়ের অল্পবিস্তর TÉ 
প্রকাশ | বিভিন্ন বিষয়ের পারস্পরিক সম্পর্ক, সংক্ষিপ্তসার (Summary ) এবং 
সামগ্রিক বিষয়ের পুণরীক্ষণের (review ) নিমিত্ত নক্সা ব্যবহার করা ।হয়। 
সুতরাং শিক্ষার্থীর সম্মুখে নক্স! প্রদর্শনের পূর্বেই বিষয়বস্তু সম্পূর্কে তাদের ধারণা 
লাভে নিক্ষককেই সাহায্য করতে হবে। AT মধ্যে বহু অপ্রয়োজনীয় বিষয়, 
লেখা বা চিহ্ন বসান মোটেই উচিত নয়। aai হওয়া উচিত স্বয়ং সম্পূর্ণ, 
«ri, অকর্ধণীয় ও ব্যাথ্যা মূলক। মনে রাখা উচিত, বিষয় সম্পর্কে শিক্ষার্থীর 


টি 
(id 
rif 
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অস্পষ্ট ধারণাকে সুস্পষ্ট করে দেওয়াই নক্সা বা এরূপ শিক্ষাসহায়ক উপকরণাদির 
একমাত্র উদ্দেশ্ট | 
চার্ট 2 বিষয়ের ভাবগত ব্যঞ্জনাকে qeata করবার জন্য চার্-এর সহযোগিতা - 
অত্যাবশ্তক,। চার্টকে গ্রাফিক এবং চিত্র-স্থচক বিষয়ের যুগ প্রতিরূপ বলা 
চলে। চার্টএর প্রধান কাজ হল বিভিন্ন বিষয়ের সাদৃশ্য, বৈসাদৃশ্, প্রগতি, 
শ্রেণীবিভাগ, সংগঠন প্রভৃতি বিষয় ব্যক্ত ও সুস্পষ্ট করা। প্রদর্শনীর ক্ষেত্রে 
বিভিন্ন প্রকার চার্ট দেখান যায়। যেমন, 
G) বংশ তালিকা, Gi) সম্পর্ব প্রকাশ, Gii) সময় তালিকা, 
v) শ্রেণী বিভাগ, (v) সরব্রাহ, (vi) তুলনা মূলক চাট? ইত্যাদি। 
SARs চার্ট গুলির কোনটি ভৌগোলিক, কোনটি এঁতিহাসিক, কৌনাটি বা 
অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞানের বিষয় দৃষ্টিগ্রাহ করার জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে । «msc 
ন্যায় চার্টও সরল, সহজ, নুষ্পষ্ট ও আকর্ষণীয় হওয়া বাঞ্ছনীয় | শিক্ষক নির্দেশিত 
কোন বিষয়ের চার্ট যদি শিক্ষার্থীরা নিজ হাতে তৈরি করে, তা হলে বিষয়টি 
তাদের মনে স্থায়ীভাবে রেখা পাত করে। এ শুধু চার্টের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য «3— 
মানচিত্র, নক্সা, চার্ট, মডেল প্রভৃতি প্রতিটি শিক্ষোপকরণ তৈরীর ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর 
গ্রচেষ্টাই সর্বজনকাম্য | শিক্ষক কর্তৃক প্রস্তুত দ্রব্যাদি শিক্ষার্থী প্রথমে চোখে 
দেখে, পরে মন-প্রাণ ও চিন্তা শক্তির দ্বারা বিচার করে এবং পরিশেষে শিক্ষালাভ 
করে। শিক্ষার্থী যখন নিজেই শিক্ষোপকরণ তৈরি করে তখন তার মন ও চিন্তা 
উভয়ই ক্রিয়াশীল হয়। মনে-প্রাণে সম্যক জ্ঞান আহরণ করে তবে তাকে কোন 
সামগ্রী প্রস্তুত করতে হয় । ফলে এ শিক্ষা হয় অধিকতর সক্রিয় ও দীর্ঘস্থায়ী। 
গ্রাফ ( Graph )2) পরি-সংখ্যান বিষয়াদি পরিবেশনের জন্য সাধারণতঃ গ্রাফ 
ব্যবহার করা হয়। গ্রাফে পরিসংখ্যার পাশাপাশি এর setae ভাব 
সংক্ষিপ্ত আকারে ব্যক্ত হয়। সংখ্যাতত্বের তুলনামূলক বিচারে গ্রাফের উপযোগিতা 
অপরিসীম । গ্রাফের সাহায্যে শিক্ষার্থীরা সহজে বিষয়বস্ত স্মরণ রাখতে পারে। 
গ্রাফেরও প্রকার ভেদ আছে। যথা, 
(3) রেখা-গ্রাফ ( Line graph ) 
(ii) স্ম্ভ-গ্রাফ ( Bar graph ) 
(i) বৃত্তাকার গ্রাফ (Circle graph ) 
(iv) চিত্রস্থচক গ্রাফ ( Pictorial graph ) 
৪ R. 
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অর্থনীতির ক্ষেত্রে জনসংখ্যা, জাতীয় আয়, দ্রব্যমূল্য, উৎপাদন ইত্যাদি 
ইতিহাসের ঘটনার কালানুক্ৰমিক বর্ণনা; এবং ভূগোলের বৃষ্টিপাত, তাপমাত্রা, 
জলবায়ু, উচ্চতা, প্রভৃতি প্রকাশের জন্য উক্ত গ্রাফগুলি কার্যকরী উপায়ে 
ব্যবহৃত zal বিষয়বস্তুর সংক্ষিপ্ত ধারাকে গ্রাফ এমন ভাবে প্রকাশ করে যে, 
শিক্ষার্থীর মনে তা গভীর রূপে রেখাপাত করতে সমর্থ হয় । ফলে শিক্ষার্থীরা 
বিষয়বস্তু সহজে ভুলে যায়না | নস্কা, চার্টের ata গ্রাফ ব্যবহার করা তখনই 
উচিত যখন বিষয়বস্ত সম্পর্কে মোটামুটি ধারণ! শিক্ষার্থীরা লাভ করে। অন্যান্য 
শিক্ষোপকরণের ata শিক্ষার্থীদের ‘গ্রাফ অঙ্কন শিক্ষা দেওয়াও নিতান্ত 
প্রয়োজন। 

ডে) ছবিকে পদ'য় প্রতিফলের জন্য fera লিখিত যল্সাদির ব্যবহার 
ami গ্রচালিত: এপিডায়াস্কোপ ( Epidiascope ): পুস্তকের ছবি, 
Tal, ম্যাপ বা ছোট আকারের চিত্রাদিকে পর্দায় সরাসরি প্রতিফলিত করবার 
জন্য এপিডায়াস্কোপ একটি প্রয়োজনীয় a! শুধু বাংলাদেশে নয়, ভারতের 
বড় বড় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এই xu ব্যবহারের ব্যবস্থা আছে। শিক্ষক পাঁঠ- 
পরিবেশনের সময় এই যন্ত্র ব্যবহার করতে পারেন। ফলে শিক্ষক অল্প 
সময়ের মধ্যে.জটিল পাঠ্যবিষয় সহজতর উপায়ে শিক্ষার্থীর নিকট উপস্থাপন করতে 
পারেন। শিক্ষকের মৌখিক বিষয় যখন শিক্ষার্থীরা প্রতিফলিত চিত্রে দেখতে 
পায়, তখন শিক্ষা হয়ে ওঠে জীবন্ত ও ফলপ্রস্থ । 

ম্যাজিক লপ্টর্ণ ( Magic lantern): এই «spe পর্দায় ছবি প্রতিফলিত 
করে পঠন-্পাঠনে সুন্দর পরিবেশ WE করে। এই যন্ত্রের অন্থুবিধা হল, 
পুস্তকের ছাপা চিত্রাদিকে প্রতিফলিত করা যায় না। এ জন্য পৃথক ভাবে আগে 
থেকে স্লাইড (Slide) তৈরী করে রাখতে হয়। ”তৈরী ছবি অপেক্ষা 
প্রতিফলিত ছবি আকৃতিতে অনেক বড় হয়, তাই বহু শিক্ষার্থী ance এগুলি 
'দেখবার স্থযোগ পায় । 

(5) চলচ্চিত্র (Motion Pictures ) £ ম্যাজিকল$ন ও এপিভায়াস্কোপে 
স্লাইড. এবং পুস্তকাদির ছবিগুলিকে পর্দায় প্রতিফলিত করে শ্রেণীকক্ষে সরাসরি 
দেখান যায়। কিন্তু এরূপ খণ্ড খণ্ড অম্পর্কহীন চিত্র শিক্ষার্থীর মনে খুব বেশি 
উৎসাহের সৃষ্টি করতে পারে ali স্থির চিত্রাদ্ির পরিবর্তে afr চলমান 
চিত্রের থর! শিক্ষণীয় বিষয় শিক্ষার্থীদের চোখের সামনে ধরা যায়, তাহলে শিক্ষা 


, শিক্ষোপকরণ »t» 


আরও জীবন্ত ও স্থায়ী হতে পারে | আজকাল শিক্ষাকে সুন্দর, জীবন্ত ও সুদৃঢ় 
ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠার জন্য এইরূপ বহু যন্ত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। : 

প্রথমতঃ, এর উল্লেখ স্বরূপ খণ্ড ফিল্‌ম্‌ ছবি (film strips)-as প্রচলন বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য । কোন একটা ঘটনা বা দৃষ্যকে পরপর কতকগুলি ফিলম্‌ ছবির মাধ্যমে 
পর্দায় প্রতিফলিত করা যায়। এই ছবিগুলির RN এই যে, “যতক্ষণ ইচ্ছ। খুশি 
মত শিক্ষার্থীদের সামনে এগুলিকে দৃশ্যমান রাখা যায়। ফলে শিক্ষার্থীরা 
ঘটনাপরম্পরার ছবিগুলি অনেকক্ষণ মনোযোগ সহকারে দেখতে পায় ও 
বিষয়টিকে jalgia চোখে দেখে অন্ধাবণ করতে পারে। 

দ্বিতীয়তঃ নির্বাক চলচ্চিত্র শিক্ষা জগতে অপূর্ব পরিবর্তন এনেছে। এগুলিকে 
“মোশান পিকৃচার* বলা হয়। সরকারী প্রচার কার্ষের জন্য প্রামাণিক চিত্রাদি 
(documentary films ) দেখান হয়। সমাজবিদ্যার নির্দিষ্ট কক্ষে এরূপ ছবি 
দেখানর ব্যবস্থা থাকলে সমীজবিদ্যা শিক্ষা যে পরিমাজিত ও জীবন্ত হয়ে ওঠবে, 
তাতে কোন সন্দেহ নেই। শিক্ষায় উন্নত দেশ-সমূহের ন্যায় ভারত সরকার বিদ্যালয় 
শিক্ষার্থীর উপযোগী বিষয়বস্ত চলচ্চিত্রে দেখানর ব্যবস্থা করছেন। গৌঁতমবুদ্ধের 
জীবনী, ঝাঁসীর রাণী, রামা়ণ-মহাভারতের কাহিনী, কৃষি-শিল্প, এমনকি রাষ্্রসংঘের 
(UNESCO ) সহযোগিতায় আন্তর্জাতিক fat, এস্কিমোদদের জীবনযাত্রা, 
ভূমধ্যসাগরীয় জীবনযাত্রা, জাহাজ পরিচালনা, সমুদ্রে মৎস্ত শিকার প্রভৃতি 
চিত্র যদি সমাজবিদ্যার শিক্ষার্থীর চোখের সামনে পর্দায় দেখান যাঁয় এবং সঙ্গে 
সঙ্গে শিক্ষক প্রতিফলিত চিত্রের ব্যাখ্যা করেন, তাহলে শিক্ষা যে শিক্ষার্থীর 
নিকট AES হবে এবিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। সুতরাং সমাজবিদ্ঠার 
শিক্ষাদান প্রসঙ্গে মোশান প্রিকচারের উপযোগিতা অনস্বীকার্য | 

(9) শ্রবণ-দর্শন ভিত্তিক শিক্ষোপকরণ ( Audiovisual aids ) 3 
(ক) সবাক চলচ্চিত্র (Sound-motion pictures) : যুগপৎ শ্রবণ 
ও দর্শণের মাধ্যমে শিক্ষাকর্ম পরিচালনার সম্ভাব্য উপকরণ হিসেবে সবাক 
চলচিত্রের নাম সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য । আমাদের দেশে প্রধানতঃ আমোদ- 
গ্রমোদের উপকরণ যোগায় সবাক-চলচ্ত্র। ছাত্রদের শিক্ষার সহায়ক সামগ্রী 
হিসেবে এর বিশেষ উন্নতি হয় নি। তবে প্রচলিত ছবির মধ্যে কোনটিই 
যে শিক্ষার পরিপ্রেক্ষিতে তৈরি হয় না, তা, বলা চলে না। Aage, 
বিবেকানন্দ, রামমোহন, পথের পাঁচালী, লবকুশ, নেতাজী প্রভৃতি ছবি শুধু 


Las 
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বিস্যালরের শিক্ষার্থী নহে, সমাজের যে-কোন স্তরের নাগরিকের শিক্ষার ক্ষেত্রে 
উপাযাগী চিত্র । তবুও একথা সত্য যে, বিদ্যালয় পাঠক্রমের সরাসরি 
সহায়তার জন্য সিনেমার ব্যবহার আমাদের দেশে বিরল। শিক্ষায় উন্নত 
দেশগুলিতে সরকারী প্রচেষ্টায় পাঠক্রম অনুসারে বহু চিত্র তৈরি ও প্রদরশিত 
হয়। চিত্র ও বিষয়বস্তর প্রাসদ্ধিকতা সেখানে বিদ্ধমান। শিক্ষা পুনর্গঠনে 
এরূপ শিক্ষা বিষয়ক চিত্রের বহুল প্রচার সর্বজন কাম্য। আজকাল কেন্দ্রীয় 
ও রাজ্য সরকারগুলির অনেকেই শিক্ষাবিষয়ক চিত্র নির্মাণে সচেষ্ট ও অনেকখানি 
অগ্রসর হয়েছেন। যে-সব RITA সমাজবিদ্ার পৃথক কক্ষ আছে, সেখানে 


এই সরকারী চিত্রাদি স্ব-স্ব শিক্ষার্থীদের দেখাবার ব্যবস্থা সহজেই করা যেতে - 


পারে। 


সবাক চলচ্চিত্রের মাধ্যমে শিক্ষাদান প্রসঙ্গে নিয়লিখিত সাবধানতা অবলন্বন 
করা বিশেষ প্রয়োজন । প্রথমতঃ, নির্বাচিত চিত্রগুলি সত্যই অল্পবয়স্ক শিক্ষার্থীর 


নিকট শিক্ষনীয় কিনা ত! দেখা দরকার | দ্বিতীয়তঃ, সবাক চলচ্চিত্র 
প্রদর্শনীর পর সমাজব্ছ্যার কক্ষে উপস্থিত শিক্ষার্থীদের চিত্র সমালোচনার 
সুযোগ দিতে হবে। শিক্ষার্থীরা চিত্রে কি দেখল আর কি শিখল সে সম্পর্কে 
তারা ব্য বক্তব্য পেশ করবে। এর ফলে অমনোযোগী শিক্ষার্থীরা চিত্র-মাধ্যমে যা 
শিখতে পারেনি, শিক্ষার্থী বন্ধুর বক্তব্য গুনে তা জানতে ও শিখতে পারবে | 
তৃতীয়ত, প্রদর্শিত চিত্র সম্পর্কে শিক্ষক স্বীয় বক্তব্য ও মতামত দ্বার! শিক্ষার্থীর 
ত্রুটি নিরসণের চেষ্টা করবেন। শিক্ষকের চিত্র সমালোচনা অধিকতর গভীর ও 
তাৎপর্যপূর্ণ হওয়া বাঞ্নীয়। এসব শেষে শিক্ষকের নির্দেশমত শিক্ষার্থীরা afie 
চিত্র সম্পর্কে রচনা ( Essay ) লিখবে ও শিক্ষক ca রচনার যথাযথ মূল্যায়ণ 
করবেন। এই মূল্যয়াণ যোগত! নির্ধারক cuta (marks) প্রকাশ করতঃ 
সৰ্বাত্মক লিপিতে ( Comulative Record ) উল্লিখিত করা ex | 

খে) টেলিভিশন (Television ) : সর্বাধুনিক আবিষ্বৃত শ্রবণ-বীক্ষণ 
উপকরণ হিসেবে টেলিভিশন শিক্ষাক্ষেত্রের অতি প্রয়োজনীয় eg) 
বিষয়, এটি এত ব্যয়বহুল যে Rama টেলিভিশন স্থাপন আমাদের কাছে 
আজও ates বিষয়। প্রগতিশীল দেশগুলিতে এই যন্ত্রের বহুল প্রচলনে 
জেখানে শিক্ষাদান কর্ম যথেষ্ট MURS ও সহজসাধ্য হয়েছে। আমাদের দেশে 
শিক্ষাকর্মের জন্য এই sus প্রচলন অত্যাব্ঠক 


দুঃখের 


ও সর্বজন কাম্য। 
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রেডিওতে আমরা শুধু বক্তার কথা শুনি, few টেলিভিশনে কথার সঙ্গে 
বক্তার চেহারা ও কথা বলার সুস্পষ্ট ভঙ্গিমা দৃশ্যমান হয়ে ওঠে। শ্রবণের সঙ্গে 
rama যোগাযোগ অপূর্ব শিক্ষাসহায়ক_এতে সন্দেহ নেই। সুতরাং 
সমাজবিগ্ভার শিক্ষাদানে এই যন্ত্রের বহুল-প্রচলন হলে শিক্ষা জগতে শুভ পরিবর্তন 
«fes হবে, এটা স্থুনিশ্চিত। 

(8) কর্ম-সূচক উপকরণ (Aids through activity): কর্ম ও 
অভিজ্ঞতামুখী শিক্ষাই প্রকৃত শিক্ষা। এ শিক্ষা ইন্দিয়, দেহ ও মনের নিজস্ব 
ব্যাপার। বিদ্যালয়ের চতুঃসীমার মধ্যে আবদ্ধ পুথি সর্বস্ব শিক্ষার কুফল 
থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য মনম্তত্ববিদ্‌ শিক্ষাবিদরা পুঁধির সঙ্গে কর্ম ও 
অভিজ্ঞতার যোগসাধন করেছেন। এজন্যই প্রবতিত হয়েছে সহপাঠ্যস্থচী 
(Co-curricular activities) | আমাদের শিক্ষাধারায় কিছু.কাল পূর্ব oiu 
অতিরিক্ত পাঠ্যস্থচী (extra curricular activities) নামে অভিহিত 
বিষয়াদি বর্তমানে সহপাঠ্য্থ্চীরূপে অভিব্যক্ত। এই পাঠ্ঠন্থটী প্রবর্তানে প্রাণহীন, 
qafes পুথি 74a শিক্ষার কুফল আজ অপসারিত। নতুন কর্ম-স্থচীতে 
শিক্ষায় সঞ্চারিত হয়েছে প্রবল প্রাণবেগ । এই প্রাণবেগকে ছন্দোময়, মুখর করে 
তুলবার দায়িত্ব শিক্ষকের । কর্মই হবে শিক্ষা সহায়ক__কর্মন্থচক উপকরণ বা 
প্রদীপন। শিক্ষামূলক ভ্রমণ ( excursion), কর্মক্ষেত্র প্রদক্ষিণ (fied 
trips) এবং নিদর্শন সংগ্রহ ( Collection of model, Specimen 
etc.) গ্রভৃতিকে «ups প্রদীপন হিসেবে গণ্য করা যায়। বিভিন্ন 
প্রকার «wp প্রদীপন যথা, শিক্ষামূলক ভ্রমণ এবং কর্মক্ষেত্র প্রদক্ষিণ ও 
পরিদর্শন একই বিষয়ের নামান্তর মাত্র। উভয়েরই মূল উদ্দেশ্য আনন্দদায়ক 
পরিভ্রমণ ও পরিদর্শনের silex বাস্তব ক্ষেত্র থেকে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা লাভ করা । 
এজন্যে শারীরিক ও মানসিক শ্রমের প্রয়োজন হয়, সুতরাং একে কর্মের মাধ্যমে 
শিক্ষা হিসেবে গ্রহণ করাই যুক্তিযুক্ত | 

শিক্ষামূলক ভ্রমণের তাৎপর্য পূর্ণ অর্থ হল বহিবিভাগীয় শিক্ষা ( outdoor 
lesson )! এ শিক্ষা, বিদ্যালয় কক্ষের পুথিগত শিক্ষার পরিপুরক'। সমাজ- 
বিষ্ঠার শিক্ষা এই বহিভ্রমণ ব্যতীত সম্পূর্ণ হতে পারে না। আঞ্চলিক কারখানা, 
হাট-বাজার, বেকারী, রেডিও ষ্টেশন, ব্যাঙ্ক, Aiwa মসজিদ, গীর্জা, কোর্ট 
কাছারী ইত্যাদি হল বাস্তব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান । শিক্ষার্থীর৷ Se স্থানগুলিতে যাবে, 
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প্রশ্ন করবে, তাদের কাজকর্ম সম্পর্কে বাস্তব জ্ঞান লাভ করবে, তবেই সমাজবিদ্যার 
শিক্ষা পরিপূর্ণতা লাভ করবে। বাস্তব বিষয়ের মাধ্যমে যদি সরাসরি }অভিজ্ঞত৷ 
লাভ করাই জ্ঞানার্জনের সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ উপায় হয়, তাহলে বিদ্যালয়ের সীমিত 
পরিবেশ থেকে শিক্ষার্থীকে নিয়ে যেতে হবে সমাজের বাস্তব কর্মস্থলে, যেখানে 
তারা বাস্তব পরিবেশে শিক্ষালাভের সুযোগ পাবে। বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের 
অন্মতিক্রমে শিক্ষক কর্তৃক পরিকল্পিত শিক্ষামূলক ভ্রমণে এই সুযোগ লাভ 
করা সহজ । শিক্ষার্থী স্বচক্ষে দেখবে দূর আকাশ থেকে বিমান কিভাবে 
ভূতলে অবতরণ করে, আবার ভূ-তল থেকে দূর আকাশে কিভাবে উড়ে যায়, 
বিশাল চুল্লীগুলি কিভাবে কঠিন লোহার রূপান্তর ঘটায়, অবহেলিত বালুকা কাচ 
হয়ে কিভাবে ঘরে ঘরে মানুষের সেবা করে, সুমধুর সঙ্ীত-নাটক, IFO কিভাবে 
রেডিও ষ্টেশনে পরিবেশিত হয় ইত্যাদি | তবেই সমাজব্ছ্যার জ্ঞান হবে সুস্পষ্ট, 
স্বাভাবক, জীবন্ত ও গতিশীল 1 

শিক্ষামূলক ভ্রমণের উপযোগিতা, ( Utility of Excursion, field. 
trips etc. )£ শিক্ষামূলক ভ্রমণের মূল উপযোগিতাগুলি atea : 

প্রথমতঃ, শিক্ষামূলক ভ্রমণ সমাজবিদ্ঠার পুথিগত-বিষয় শিক্ষার পরিপূরক 
বা সম্পূরক | শ্রেণীকক্ষের পঠিত বিষয় যখন শিক্ষার্থী স্বচক্ষে দেখতে ও স্বকর্ণে গুনতে 
পায়, তখন বিষয়বস্তু সম্পৰ্কিত অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানের বুনিয়াদ তাদের সুদৃঢ় হয়। 

দ্বিতীয়তঃ, শিক্ষামূলক ভ্রমণ শিক্ষার্থীকে প্রাথমিক (first-hand ) 

অভিজ্ঞতা দান করে। ফলে বিষয়টি তার মনে দীর্ঘকাল স্থায়ী থাকে । অথচ শুধু 
শোনা কথা বা বক্তৃতা বা পু'থিগত বিদ্য| ভুলে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে অধিক | 
দুর্গাপুরের "are কারখানা যদি শিক্ষার্থী স্বয়ং চোখে দেখে ও সেখানকার 
ক্মীদের কথা সঙ্গে সঙ্গে শোনে, তাহলে কারখানা QR সংশ্লিষ্ট পল্লীর নতুন 
সমাজজীবন সম্পর্কে অজিত জ্ঞান মানসিক ক্ষেত্রে দীর্ঘস্থায়ী হবে। সেরূপ 
স্বচক্ষে দেখা গ্রামাঞ্চলের কৃষি ও কুবকজীবন শিক্ষার্থী কখনও ভুলতে 
পারে না। 2 
তৃতীয়তঃ। শিক্ষামূলক ভ্রমণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর বাস্তবতাবোধ বিকশিত 
হয়, ফলে সে বাস্তব সমস্তাগুলিকে অন্ধাবন করতে শেখে | 

Uwe অতীতের ঘটনাবলীর ক্ষেত্র পরিদর্শন করলে নিব, বিমূর্ত 
বিষয় বাস্তব ও জীবস্ত হয়ে ওঠে nd 


| 


শিক্ষোপকরণ 


১৬৩ 


পঞ্চমতঃ, শ্রেণীকক্ষের একঘেয়েমির হাত থেকে শিক্ষার্থী মুক্তি পায় এবং 
শিক্ষামূলক ভ্রমণের জন্য পরিকল্পনা রচনা, পরিচালনা ও তার উদ্দেশ্য সম্পর্কে 


সুস্পষ্ট ধারণা করতে শেখে | 


ষষ্ঠত:, ভ্রমণান্তে শিক্ষকের সাহচাবে রচিত বিবরণ এবং এগুলি ARRIA 
বাস্তব শিক্ষণীয় বিষয়রূপে পরবর্তী শিক্ষার্থীদের মনে প্রেরণ! "Pf করতে পারে। 
অধিকন্ত, ভ্রমণের সময় শিক্ষার্থীরা প্রচুর দর্শনীয় এবং শিক্ষণীয় নিদর্শন সংগ্রহ 
করে জংগ্রহশালায় সংরক্ষণের দ্বারা বিদ্যালয়ের সম্পদ বৃদ্ধি করতে পারে | এর 
ফলে শিক্ষার্থীরা চিন্তার ভাববস্ত সংগ্রহ করে স্ব-স্ব অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানের পুষ্ট 


বিধান করতে সমর্থ হয়। 


সপ্তমতঃ, পরিভ্রমণ ও পরিদর্শনের সময় শিক্ষার্থীদের, এবং শিক্ষক-শিক্ষার্থীর 
মধ্যে যে AIS, সক্রিয় সহযোগিতা ও সমবেদনার মনোভাব we হয়, তাও 


শিক্ষার্থীর জীবনের অমূল্য সম্পদ 


নানা পায়ের শিক্ষামূলক ভ্রমণ হতে পারে | যেমন, সপ্তাহ শেষে শনিবার 

বা রবিবার আঞ্চলিক কারখানা, হাটবাজার, পোষ্ট অফিস, ব্যাঙ্ক, ডেয়ারী 
ফার্ম, টেলিফোন এক্সচেঞ্জ প্রভৃতি পরিদর্শনের জন্য কাধক্রম নির্ধারণ করা 
যায়। দ্বিতীয়তঃ, বিদ্যালয়ের দীর্ঘ অবকাশ কালে দূর অঞ্চলে AACA জন্য ব্যবস্থা 
করা চলে! তৃতীয়তঃ, বাৎসরিক পরীক্ষা অস্তে যখন শিক্ষার্থীরা যথেষ্ট অবকাশ 
পায়, তখন, শিক্ষামূলক ভ্রমণের ব্যবস্থা করা যায়। তবে সুদুর ভ্রমণের জন্য বিদ্যালয় 
অবকাশ সময় বা বাৎসারিক পরীক্ষা শেষে গৃহীত কর্মস্থটীর উপযোগিতা অধিক। 
শিক্ষামূলক ভ্রমণের জন্য সরকারী তরফ থেকে কিছু কিছু অর্থব্যয় করার 
রীতি গৃহীত হয়েছে। এ উদ্দেশ্যে রেলওয়ে কনসেশন ব্যবস্থা ভ্রমণের যথেষ্ট 
সুযোগ. এনে দিয়েছে। তবুও দেখা যায়, বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের Gu ও 
* শিক্ষকদের ব্যক্তিগত অসুবিধা বশত: শিক্ষার্থীরা সেই সুবিধা ভোগ করতে 
পারে ali আবায় বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ শিক্ষকদের সহযোগিতায় অগ্রণী হয়ে যদি 
সুপারকল্লিতভাবে ভ্রমণের ব্যবস্থা না করেন, সেক্ষেত্রেও ASS ভ্রমণের উপযোগিতা 
শিক্ষার্থীরা লাভ করতে পারে না। কারণ সেখানে ভ্রমণান্তে শিক্ষার্থীর কাছে প্রশ্ন 
জিজ্ঞাসা করলে সদুত্তর দিতে পারে না। তারা ফিরে আসে শুধু শারীরিক ও 
মানসিক ক্লান্তি faai সুতরাং Porras পরিচালনার জন্য উপযুক্ত 


পরিকল্পনা গ্রহণ করা অপরিহাষ i 


" 


১৬৪ শিক্ষণ প্রসঙ্গে সমাজবিদ্যা 


শিক্ষামূলক ভ্রমণ পরিকল্পনা ( How to plan for excursion ) ¢ 
প্রথমতঃ, শিক্ষককে শিক্ষামূলক ভ্রমণের উদ্দেশ্য নির্ধারণ করতে হবে। শিক্ষার্থীদের 
কোন্‌ প্রকার শিক্ষালাভে সাহায্য করার জন্য তিনি তাদের ভ্রমণ বা অঞ্চল 
প্রদর্শনের জন্য নিয়ে যাবেন তা নির্দিষ্ট না থাকলে ভ্রমণ সার্থক হতে পারে না। 

দ্বিতীয়তঃ, কোথায় কোন্‌ প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করে সেই উদ্দেশ্য পূর্ণ করতে 
পারে তা নির্বাচন কর! প্রয়োজন । ভ্রমণার্থে নির্ধারিত স্থান বা প্রতিষ্ঠানে 
কর্তৃপক্ষের পূর্ব অনুমতি লওয়া একান্ত দরকার | 

তৃতীয়ত:, কর্তৃপক্ষের অনুমতি পাওয়ার পর কর্মকর্তার সঙ্গে পরামর্শক্রমে 
ভ্রমণের তারিখ, সময়, ছাত্র সংখ্যা, পরিচালক সংখ্যা, ক্ষেত্রগত কর্মস্থচী 
নির্ধারণ করা প্রয়োজন | 

wwe; ভ্রমণে যাত্রাকরার পূর্বেই শিক্ষককে সেই নির্দিষ্ট স্থান পর্ধটন 
করে বিশ্রামাগার, খাদ্য ও পানীয়ের ব্যবস্থা ও আনুযন্দিক সুবিধা অন্গুবিধা 
সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়| প্রয়োজন | Z 

পঞ্চমতঃ, প্রয়োজনীয় যানবাহন, নগদ টাকা-পয়সা, খান্ত, পানীয় ও বিশ্রামের 
জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী সহযোগে সুনির্দিষ্ট সময়ে যাত্রা করাই যুক্তি FFs | 

we, যাত্রার পূর্বে শিক্ষারধাগণকে উপযুক্তরপে তৈরী করে নেওয়াই 
যুক্তিযুক্ত ভ্রমণের জন্য প্রথম প্রয়োজন আগ্রহ ও প্রেরণা Wi ভ্রমণ ও 
পরিদর্শনের সময় কি কি নির্দেশ পালন করতে হবে সে সম্পর্কে তাদের সঠিক 
ধারণা ও দায়িত্ব বোধ জাগ্রত করা প্রয়োজন। যে স্থান বা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন 
করা হবে সে সম্পর্কে প্রয়োজনীয় জ্ঞান যাতে শিক্ষার্থীরা পায় তার জন্য 
শিক্ষককে শ্রেণীকক্ষে বিভিন্ন শিক্ষাসহায়ক সামগ্রীর সাহায্যে তাদের ধারণা 
ee করে তোলা crema শিক্ষার্থীরা যাতে নোটবুক, আযালবাম, ক্যামেরা 
প্রভৃতি নিয়ে নির্দিষ্ট সময়ে গন্তব্য স্থানে পৌছায় সেরূপ নির্দেশ থাকা প্রয়োজন | 

sss, প্রত্যাবর্তনের পর শিক্ষকের নির্দেশমত শিক্ষার্থীরা প্রথমে সংগৃহীত, 
নক্সা, মডেল, নিদর্শন প্রভৃতি বিদ্যালয়ের সংগ্রহশালায় জম! fica | শিক্ষার্থীরা 
এর পরে ভ্রমণের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে বিবরণী ( report ) লিখবে এবং প্রয়োজন 
বোধে তার মূল্যায়ণের ব্যবস্থা করতে হবে। ভ্রমণের সময়ে শিক্ষার্থীরা অনেকেই 
অনেক অন্যায় ও ক্রটিবহুল কর্মে লিগ্ু হতে পারে, শিক্ষক এই ত্র দূর করবার 
জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা 07 বেন l 


শিক্ষোপকরণ set 


এইভাবে পরিকলিত উপায়ে যদি শিক্ষামূলক ভ্রমণ, স্থান পরিদর্শন ও 
নক্সা, মডেল প্রভাত সংগ্রহ করা যায়, তাহলে সমাজবিদ্যার শিক্ষা সত্যই 
সজীব ও কলপ্রস্থ হয়ে উঠতে পারে। শিক্ষাকে সার্থক রূপায়ণের জন্য শিক্ষকের 
ape, বিদ্যাবুদ্ধি, পরিচালন ক্ষমতা ও নিপুণতা এক্ষেত্রে অপরিহার্য | 


(c) পল্লিেশজলিত ও প্রেবপীস্মুলক ferre ( Aids 
through created environment ) 2 

(ক) সমজবিদ্যার কক্ষ ( Social Studies Room ) : (i) পৃথক 
কক্ষের প্রয়োজনীয়তা (Need for seperate room): শিলপ-বিজ্ঞান 
শিক্ষারক্ষেত্রে পৃথক কক্ষের প্রয়োজনীয়তা সর্বজনবিদ্দিত। এই পৃথক 
কক্ষ হল পরীক্ষাণাগার (Laboratory) অথবা! প্রয়োগশালা, কোথাও বা 
কর্মশালা ( workshop ) নামে পরিচিত। এখানে পরীক্ষণ ও পধবেক্ষণের জন্য 
প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র, যন্ত্রপাতি প্রভৃতি নির্দিষ্ট থাকে। শিল্প-বিজ্ঞান শিক্ষার 
জন্য এই পৃথক কক্ষটর প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য । নবজাত বিষয় হলেও 
সমাজবিদ্যা! শিক্ষার জন্যও এরূপ একটি পৃথক কক্ষের প্রয়োজনীয়তা প্রতিনিয়ত 
অনুভূত হচ্ছে । এই প্রয়োজনীয়তার পশ্চাতে কতকগুলি স ক্রয় যুক্তি আছে। 

প্রথমতঃ, সমাজবিদ্যা শিক্ষার Gord হল জ্ঞানলাভ এবং শিক্ষার্থীর 
শারীরিক ও মানসিক বিবিধ গুণের বিকাশ সাধন। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য 
প্রথম প্রয়োজন পরিবেশ সৃষ্টি | উপযুক্ত পরিবেশ we করতে না পারলে 
শিক্ষার্থীর মনে প্রেরণা জাগে না। এই প্রেরণামূলক পরিবেশ গঠনের জন্যই সমাজ- 
ata পৃথক কক্ষ অত্যারশ্যক | 

দ্বিতীয়তঃ, এই পদ্ধতির ক্রিয়াশীল, মুখর, জীবন্ত ও সার্থক প্রয়োগের জন্য চাই 
শিক্ষাসহায়ক সামগ্রী ৷. ব্র্যাক বোর্ড, গ্রাফবোর্ড, রেডিও, গ্রামোফোন, এপিডায়া- 
স্কোপ, ম্যাজিক লণ্ঠন, ম্যাপ, AA, ছবি, চার্ট, গ্রাফ, সমাজ কল্যাণমূলক প্রচারপত্র 
( সবকার প্রদত্ত ), শিক্ষার্থী কর্তৃক সংগৃহীত ও অঙ্কিত বিবিধ সামগ্রী, মডেল, 
সার্ভে-ন্ত্রপাতি প্রভৃতি সংরক্ষণ করার জন্যই পৃথক কক্ষের প্রয়োজন | 

তৃতীয়ত, সংগ্রহশালা বাঁ বিউজিয়াম সমাজবিষ্তা, শিক্ষার প্রয়োজনীয় 
পরিবেশ R করতে পারে। শিক্ষকের সঃস্যাগিতায় শিক্ষার্থী প্রাচীন সভ্যতার 
"aa, মডেল, মুদ্রা, তৈলচিত্র, জোগান Het, ্বাস্থ্যতত্ব প্রভৃতি 


e. 
- 


\ 
|a 


È i 


১৬৬ শিক্ষণ প্রসঙ্গে সমাজবিদ্যা 


1-ক্ষামূলক বহু সামগ্রী সংগ্রহ করতে পারে। বিভিন্ন যুগের চিত্র, বৈদেশিক চিত্রাদি, 
Afe: "ps ছবি, মডেল, নিদৰ্শন প্রভৃতি শিক্ষার্থীরা যেমন আর্ট গ্যালারী করে 
সুসজ্জিত করতে পারে, তেমনি সংগৃহীত সামগ্রাগুলিকে যাদুষরের প্রদর্শনীর 
ন্যায় "fers করে fs] প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করতে পারে। এজন্য চাই পৃথক 
পৃথক কক্ষ । ভারতের সহর, নগর ও দূর পল্লীর সমুদয় বিদ্যালয়ে এরূপ পৃথক 
পৃথক কক্ষের ব্যবস্থা করা বর্তমান অর্থনৈতিক সঙ্কটের মধ্যে সম্ভব নয়, সুতরাং 


একখানা সুবৃহৎ কক্ষকে বিভিন্ন কর্ম ও পরিবেশ I জন্য ব্যবহার কর! 
যেতে পারে। 


চতুর্থত:, আর্ট গ্যালারী, সংগ্রহশালার ot পাঠাগার (Reading Room), 
পত্র পত্রিকার গ্যালারী, ষ্ট্যাণ্ড প্রভৃতি সমাজবিদ্যা শিক্ষার জন্য নিতান্ত প্রয়োজন | 
WHEAT সুবৃহৎ কক্ষের এক একটি অংশ au যথাযথভাবে নির্দিষ্ট: 
থাকা প্রয়োজন | 

পঞ্চমতঃ, সবাক চলচ্চিত্র, চলচ্চিত্র, এপিডায়াস্কোপ ও ম্যাজিক ল্যাণ্টার্ণের 
মাধ্যমে শিক্ষার অন্য চাই উপযুক্ত ব্যবস্থা। সামাজীরুত পদ্ধতি প্রয়োগ, 
সিম্পোসিয়াম, বিতর্ক সভা, অবেক্ষণ-পাঠ পরিচালনা, শিক্ষার্থীদের বক্তৃতা 
প্রভৃতির নিমিত্ত পৃথক কক্ষের প্রয়োজনীয়তা অত্যধিক। সমাজবিদ্ঠার পৃথক ও 
"ES কক্ষেই উক্ত কর্মস্থচী পরিচালনা করা ata | 

when পরিবেশ Pa qm উৎস হলেন শিক্ষক। উপযুক্ত ও সার্থক. 
শিক্ষাদানের জন্য শিক্ষককে তৈরী হতে হবে। পুস্তক, পত্র-পত্রিকা পাঠের 
প্রয়োজনীয়তা শিক্ষকের পক্ষে অপরিছাধ। শিক্ষাদানের পূবেই শিক্ষোপকরণ 
সংগ্রহ ও সুসজ্জিত করতে হয়। কারণ এজন্য যদি ad কক্ষ হতে কক্ষান্তরে 
ঘুরে বেড়াতে হয় তাহালে সীমিত সময় অকারণে নষ্ট হবে ও পরিকল্পিত পাঠ- 
পরিবেশ আকর্ষণীয় ও সুশৃঙ্খল (disciplined) হতে পারে না। এসব অস্থবিধার, 
জন্য পৃথক কক্ষ নিদিষ্ট থাকা উচিত। সমাজবিদ্যার কক্ষের একাংশ শিক্ষকের ey 
fafrà থাকাই seta meam বিজ্ঞান ও শিল্প শিক্ষার্থীদের ন্যায় সমাজবিদ্যা! 
শিক্ষার্থীদের নির্দিষ্ট কক্ষের অপরিহাধতা সম্পর্কে সন্দেহে 
থাকতে পারে না। 

(i) কক্ষ asgi (Eqripping a Social Studies Room ) 2 

সামগ্রী সমার্ঞবিদ্যার কক্ষ sert tha পরিবেশের গুরুত্ব নির্ভর করে। সংগৃহীত 


* কোন অবকাশ 


শিক্ষোপকরণ ১৬৭ 


কক্ষের ভিতর বিক্ষিপ্তভাবে রাখলে পরিবেশ R হয় না। সুতরাং সমাজবিদ্যার 
কক্ষটকে সুন্দর, পরিপাটি করে সাজান প্রয়োজন। কক্ষট হবে সাধারণ শ্রেণীকক্ষ 
অপেক্ষা বৃহৎ আয়তনের | সেখানে শিক্ষার্থীরা যাতে দলগত ও ব্যক্তিগত 
ভাবে ব্যবহারিক FÁZA ও পাঠ পরিচালনা করতে পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখা 
asta! কক্ষের দেওয়ালের তিন দিকে তিনখানি দেওয়াল ব্লযাকবোর্ড (wall 
blackboard) থাকবে । শবণ-দর্শন উপকরণ ব্যবহারের জন্য যথেষ্ট সুযোগ 
থাকাও বাঞ্ছনীয় । পৃথক পর্দা ব্যবহারের অসুবিধা থাকলে Ci দেওয়ালের 
একাংশ যথেষ্ট HRA হলে স্থায়ীভাবে এ অংশটুকু পর্দার (screen) পরিবর্তে ব্যবহৃত 
হতে পারে। কক্ষের যেদিকে শিক্ষকের বসবার স্থান নির্দিষ্ট হবে, সেই অংশের 
দেওয়ালে কয়েকট দেওয়াল আলমারী তৈরীর উপযুক্ত শেলফ (shelf) রাখা 
প্রয়োজন। এমনভাবে কক্ষটিকে সুসজ্জিত ও পরিপাটি করতে .হবে যেন তা 
সত্যই আকর্ষণীয় পরিবেশ WE করতে ANTA | k 

আসবাব পত্র: সমাজবিছ্যা পঠন-পাঠনের উপযোগী কক্ষটিকে এবার 
আসবাবপত্র ছারা স্থুসজ্জিত করা প্রয়োজন যেন শিক্ষা সহায়ক উপকরণ 
সংরক্ষিত ও প্রয়োজন মত ব্যবহার করতে কোন অসুবিধা না হয়। 

চেয়ার টেবিল: দু-জন শিক্ষার্থীর কর্মোপযোগী টেবিলের পাশাপাশি 
থাকবে দুখানি চেয়ার । শিক্ষার্থীর সংখ্যানুযারী ব্যবহার্য চেয়ার ও টেবিলগুলি 
হালকা ও এদিক ওদিক নিয়ে যাওয়ায় (movable) উপযোগী হয়। 

আলমারী £ কয়েকটি আলমারী হবে স্থানান্তর যোগ্য (movable), যেন 
এগুলি সহজে এদিক ওদিকে সরিয়ে নেওয়া যায়। পাঠাগারের প্রয়োজন ও দ্রব্যাদি 
সংরক্ষণের জন্য ef TARE হবে। ate শিক্ষকের আসনের নিকটবর্তী 
দেওয়ালে তাক (shelves) থাকে, তবে সেগুলিকে আলমারীতে রূপান্তরিত 
করে তাতে মূল্যবান সামগ্রী সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। আলমারীর 
উদ্দেশ্যে ব্যবহার্য কয়েকটি কাঠের বা ষ্টীলের তাক (Shelve) রাথাও যুক্তিসঙ্গত। 
দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় সামগ্রী রাখবার জন্য এগুলির ব্যবহার সহজসাধ্য। 

ম্যাপর্যাক ও Byte : ম্যাপ, চার্ট ইত্যাদি সংরক্ষণের জন্য SUI বা তাক 
(rack) ব্যবহার কর! যায় ; আবার মানচিত্র ধারক দওও (stand) ব্যবহার করা 
চলে। মূল্যবান মানচিত্রাদি সংরক্ষণের অত quiso আলমারী (র্যাক 
বিশিষ্ট ) ব্যবহার করা প্রয়োজন I 


১৬৮ শিক্ষণ প্রসঙ্গে সমাজবিদ্যা 


বুলেটিন বোর্ড ( Bulletin Board): পত্র-পত্রিকা পাঠ ও সংরক্ষণের 
S3 কক্ষের পিছনের অংশ বরাবর বুলেটিন বোর্ড রাখতে হবে, যেন নানা প্রকারের 
পত্র-পত্রিকা ধারাবাহিক ভাবে রাখা যায়। দৈনিক সংবাদ-পত্র পাঠের জন্য 
নিউজ পেপার ষ্ট্যাও-ও অতি প্রয়োজনীয়। এর দ্বারা অনেকেই এক সঙ্গে 
একই বিষয় পত্রিকা থেকে পাঠ করতে পারে।' 

কক্ষের কোন্‌ কোন্‌ অংশে ও সকল আসবাবপত্রগুলিকে রাখা হবে তা 
শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর পাঠদান ও পাঠগ্রহণের স্বিধার উপর নির্ভর করে। 
ব্যক্তিগত, দলগত ও সমষ্টিগত সুযোগ সুবিধার দিকে লক্ষ্য রেখে এগুলি সুসজ্জিত 
করাই বাঞ্ছনীয়। শিক্ষকের জন্য নির্দিষ্ট ডেক্স ( Desk ) ও চেয়ার যেন খুৰ্ণনশীল 
( movable ) হয় ; কারণ তাকে এ একইস্থানে বসে পরিচালক ( adminis- 
trator) ও শিক্ষক (instructor) উভয়ের কাজ করতে হবে। COn শিক্ষকের 
নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী দ্বার! সজ্জিত থাকবে। মানচিত্র-পুস্তিকা, অভিধান, 
মেমোরেগাম প্যাড, চোষ কাগজ, কলিং বেল-সুইচ, কলমদানী, ক্যালেণ্ডার, 
কাগজচাপা (Paper weight) প্রভৃতি জিনিসগুলি শিক্ষকের নিত্য প্রয়োজনীয় 
সামগ্রী হিসেবে একান্ত অত্যাবশ্যক | 

পূর্বোক্ত আসবাবপত্রগুলির কোন্টিতে কি সংরক্ষণ করা উচিত তার একটা 
সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিয়ে প্রদত্ত হল ঃ 

সহায়ক ও সমপর্যায়ের পুস্তক-পু্তিক! (Reference and Collateral 
Books ): sxisfagts জন্য প্রয়োজনীয় লাইব্রেরী__সমাজবিছ্ভার কক্ষে স্থাপন 
করাই বাঞ্ছনীয় । তাহলে শিক্ষক-শিক্ষার্থী প্রয়োজন মত এই কক্ষকেই পাঠাগার 
হিসেবে ব্যবহার করতে পারেন। কয়েকটি আলমারী সৃহায়ক ও সমপরধায়ভুক্ত ` 
পুস্তকাদির eg fafr থাকবে। ভাল এঁতিহাসিক উপন্যাস, নাটক, ছবির বই 
এর প্রয়োজনীয়তা এক্ষেত্রে অধিক। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা বৈচিত্র্যময় দুনিয়ার 
fes fes সমাজ জীবনের দৃষ্টান্ত জানতে ও অনুধাবন করতে পারবে। মাতৃ- 
ভাষায় লিখিত ইতিহাস, ভূগোল, অর্থনীতি, পৌর ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ধর্ম, দর্শন, 
সমাজবিজ্ঞান, জীবনী, আত্মজীবনী, ভ্রমণ কাহিনী, অভিযাত্রীদের ইতিহাস 
প্রভৃতি সহায়ক পুস্তক-পুস্তিকা সমাজবিগ্ভার লাইব্রেরীর wy রাখা গ্রয়োজন। 
সমাজবিষ্ঞার শিক্ষকের দায়িত্বে রই লাইব্রেরী ও পাঠাগার ( Library 
and Reading Room পরিচালিত হওয়াই বাঞ্চনীয়। শিক্ষকের 


/ 
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পাঠোপযোগী উচ্চতর বিভিন্ন পুস্তক ও পত্রিকাদিও এই লাইব্রেরীতে রাখা 
একান্ত দরকার | 

ছোট আকারের চার্ট, মডেল, এযালবাম, সার্ভে-যন্ত্রপাতি, শ্রবন-দর্শণ সহায়ক 
উপকরণ ও বিভিন্ন প্রকারের প্রজেক্টর প্রভৃতি এবং সংগ্রহশালার দ্রব্যাদি 
সংরক্ষণের জন্য পৃথক আলমারী ও দেওয়াল আলমারী ব্যবহার করা 
উচিত। কক্ষের একাংশে প্রদর্শনীর জন্য আর্ট গ্যালারী স্থাপন করা যায়। 
বছরে একবার বা দুবার মাত্র ব্যবহৃত হয় এমন সামগ্রী সংরক্ষণের জন্য 
লমাজবিগ্ভার কক্ষের পাশাপাশি একখানি সংরক্ষণ কক্ষ ( Stock Room ) 
থাকা প্রয়োজন | প্রদর্শনীর সময় প্রয়োজনীয় অতিরিক্ত দ্রব্যাদি এই সংরক্ষণ 
কক্ষে জমা রাখা যায়। 

সমাজবিষ্ঠার কক্ষ সম্জার সময় মনে রাখতে হবে, কক্ষাভ্যন্তরে যেন আলো- 
বাতাস ও স্থানের অভাব না থাকে। পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে আসবে প্রেরণা, 
আর এই প্রেরণা দেবে কর্মে উদ্দীপনা॥_এই উদ্দীপনা শিক্ষাকর্মকে সজীব “ও 
সার্থক করে তুলবে | 

(a) সমাজীরুত পাঠচর্চ। ( Socialised recitation ) : এ 77% আমরা 
পঞ্চম অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি বলে এখানে আলোচনা নিগ্রয়োজন। 

গে) অবেক্ষণ বিগ্তাভ্যাস (Supervised Study ) : (i) অবেক্ষণ 
পাঠ বা RISA কি (What is Supervised Study ) £ 
anafaa কক্ষে বা পাঠাগারে শিক্ষার্থীরা শিক্ষকের তত্বাবধানে নির্দিষ্ট 
বিষয়ে বিদ্যাভ্যাস করতে পারে; এরূপ পাঠ-পরিচালনাকে অবেক্ষণ বা 
ত্দারকী বিদ্যাভ্যাস e হয়। আর্থার বাইনিং ( Arther C, Bining ) 
এবং ডেভিড বাইনিং (David H. Bining ) বলেন, তদারকী বিদ্যাভ্যাস 
দ্বারা আমরা বুঝি যে, শিক্ষার্থীর তাদের টেবিল বা ডেস্কে শিক্ষাকার্ষে 
রত থাকলে শিক্ষক we কাজের তদারক করবেন । এরূপ পাঠ পরিচালনায় 
শিক্ষক পূবেই শিক্ষার্থীদের কর্মস্থটী তৈরী করে দেন। সেই অন্নুসারে শিক্ষার্থীরা 
বিদ্যাভ্যান করতে থাকে । কোন অটল বা. কঠিন সমন্তায় শিক্ষক তাদের 
সাহাধ্য করার জন্য সর্বদ। প্রস্তুত WIL! ফলে, কর্মরত শিক্ষার্থীদের সাথে 
থেকে শিক্ষককে ঘুরে ঘুরে তদারক করতে DM তাদের পাঠচর্চা বা নির্দিষ্ট কর্ম 
ঠিক পথে পরিচালিত হচ্ছে কি না৷ লক্ষ্য BN হয়। সঠিক পথে পাঠ 
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১৭০ শিক্ষণ প্রসঙ্গে সমাজবিদ্যা 

পরিচালনার জন্য শিক্ষককে যথেষ্ট সজাগ থাকতে হয়। ম্যাক্সওয়েল (Maxwell) 

এবং কিল্জার ( Külzer) প্রদত্ত সংজ্ঞা অনুসারে অবেক্ষণ পাঠ-পরিচালনা 

হল শিক্ষার্থীর নীরব পাঠ আর বীক্ষণাগারে অনুশীলনাদির সুষ্ঠু তত্বাবধান ও 

ফলপ্রস্থ fara t k t 
এই অবেক্ষণ পাঠচর্চা বা aA বিদ্যাভ্যাসের নিমিত্ত প্রাথমিক প্রয়োজন 


হল-__সমাজবিদ্যার কক্ষ বা প্রয়োগশালা (Laboratory)! এরূপ কক্ষে থাকবে" - 


শিক্ষার্থীদের anata চেয়ার ও কাজ করবার টেবিল। কক্ষের একাংশে থাকবে 
পাঠাগার, এই পাঠাগার থেকে প্রয়োজনীয় পুস্তকাদি নিয়ে শিক্ষার্থীরা বিদ্যাচর্চার 
সুযোগ পাবে। শ্রেণীর সকল শিক্ষার্থীর জন্য শিক্ষক একটি নির্দিষ্ট বিষয় পাঠক্রম 
হিসেবে নির্দিষ্ট করতে অথবা একটি মূল বিষয়কে কয়েকটি অংশে বিভক্ত করে 
এক-একটি দলের উপর এক একটি অংশের সমাধানের ভার অর্পণ করতে পারেন 
বিষয় বস্তুর সংখ্যা অনুসারে শিক্ষার্থীদের দলের সংখ্যা পূ্বনিরদিষ্ট থাকা প্রয়োজন, 
কেননা পরে সকল দলের কার্ধাবলীকে একত্রে পর্যালোচনা করবার জন্য 
শিক্ষককে প্রস্তুত থাকতে হবে। সমাজবিছ্যার জন্য নির্দিষ্ট কক্ষ থাকলেই এরূপ 
পাঠ-পরিচালনা সার্থক হয়ে উঠতে পারে। 

Gi) উপযোগিতা (Utility): ত্দারকী পাঠ পরিচালনা শিক্ষদানের এক 
অপুর্ব কৌশল বা রীতি (Device)! সমাজবিদ্যা! পাঠদানের জন্য এই রীতি অতি 
চমৎকার ফলপ্রদ | এই রীতি প্রয়োগের ফলে নিয়োক্ত সুফল আশা কর! যায় £ 

(ক) প্রথমতঃ, শিক্ষার্থীরা অতি পরিচিত, সর্বজন বিদিত গ্রস্থান্ুসায়ী পদ্ধতি, 
AGS, আলোচনা প্রভৃতি পদ্ধতির একঘেয়েমির হাত থেকে মুক্তি পেয়ে স্বস্তির 
নিঃশ্বাস ফেলতে পারে | 1 

(খ) শিক্ষক এই রীতিতে বহুলাংশে প্রকল্প, সমস্তা, ইউনিট প্রভৃতি পদ্ধতির 
সামগ্রিক প্রয়োগকে সম্ভব করে তুলতে পারেন। শিক্ষার্থীর অভিজ্ঞতা ও 
কর্ম প্রবণতার সঙ্গে শিক্ষকের তদারকী যুক্ত হওয়ায় বিশুদ্ধ পাঠচর্চার পথ 
সুগম হয়ে ওঠে। 

(গ) এই রীতি বা কৌশলে ( Device ) শিক্ষককে শিক্ষার্থীর অতি সারিধ্য 
নিয়ে আমে। ফলে তিনি শুধু শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয় সাহায্য ও fos 
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1. “Supervised study is Af] effective direction and oversight of the 
silent study and laboratory a 4vities of pupils.” 
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পাঠ-পরিচালনা করতে পারেন তা নয়, বরং তিনি শিক্ষার্থীর অভাব- 
অভিযোগ, ক্রটি-বিচ্যুতি, মন-মেজাজ, আশা-আকাঙ্কা প্রভৃতি সম্পর্কে প্রত্যক্ষ 
জ্ঞান অর্জন করতে পারেন এবং সেভাবে শিক্ষার্থীর বিদ্যাভ্যাসে নির্দেশ দিতে 
সক্ষম হন। 

(3) এই প্রণালীতে শিক্ষক ব্যক্তি বৈষম্যনীতি অঙ্গসারে পাঠ-পরিচালনা 
করতে পারেন। ফলে স্বল্পমেধা, পিছিয়েপড়া (backward ) শিক্ষাথী 
ব্যক্তিগতভাবে শিক্ষকের সহায়তায় উন্নতমেধা (talented ) শিক্ষার্থীদের মত 
পাঠগ্রহণে ও ব্যক্তিগত গুণ বিকাশে সমর্থ হয়। শিক্ষকও পিছিয়ে পড়া ছাত্রদের 
প্রত বেশী মনোযোগ দিয়ে তার মনে প্রেরণা সঞ্চার করতে পারেন। নিরাশাচ 
হতাশা ইত্যাদি অনেক ছাত্রের ভবিষ্যৎ নষ্ট করে পাঠ পারত্যাগ করতে বা কু-কর্মে 
লিপ্ত করতে প্ররোচিত করে। অথচ তদারকী পদ্ধতির মাধ্যমে শিক্ষক এই সব 
শিক্ষার্থীকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে সমথ হন। 

(ড) প্রয়োগশালায় বা সমাজবিদ্ভার কক্ষে পাঠরত শিক্ষার্থীরা ata fee 
বা জটিল সমস্তার সম্মুখীন হলে শিক্ষকের সাহায্য প্রয়োজন হয়। শিক্ষক সে 
সাহায্য নিজেই করতে পারেন বা অগ্রসর ছাত্রকে ( advanced student ) 
তার বন্ধুর সাহাযাথে নির্দেশ দিতে পারেন। এভাবেহ 1শক্ষাথীরা গণতান্ত্রিক 
উপায়ে পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করে পারস্পরিক স্থবিধা অসুবিধার কথা 
অনুভব করতে পারে। সহা্বভৃতিমূলক গুণ-বিকাশে এই ত্দারকী প্রথা যথেষ্ট 


ফলপ্রস্থ সন্দেহ নেই। 
(p) তদারকী পাঠচর্চায় শিক্ষার্থী পুস্তক-পুস্তিকা, পত্র-পত্রিকা পাঠে অভ্যস্ত 


হয় এবং এর দ্বারা এমন epe] তারা অর্জন করে যে, বিষয়বস্তুর কোন্‌ অংশ 
কোথায় সঠিকভাবে প্রকাশ করা হয়েছে, কোন্‌ পুস্তক বা পত্র-পত্রিকা কোন্‌ 
শ্রেণীভুক্ত তা নির্বাচন করা তারের কাছে সহজসাধ্য হয়ে ওঠে। 

ছে) তদারকী পাঠাভ্যাস শিক্ষার্থীকে অধিক চিন্তাশীল, সমালোচক ও সুষ্ঠ 
নিবাচনক্ষম করে তোলে | ফলে শিক্ষার্থীর। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষ প্রয়োজনীয় 
অভ্যাস, ক্ষমতা, দক্ষতা ও কৌশল প্রভৃতি গুণার্জন করে নিজেদের শুধু শিক্ষা নহে, 
বাস্তব জীবন সংগ্রামের উপযোগী করে তোঠুল | শিক্ষার্থীরা যে-কোন বিষয়ের 


মূল্যায়ণ, নিবাচন ও প্রয়োগে দক্ষ হয়ে RN যুক্তি দিয়ে বিচার বিবেচন॥ 
Em 


করতে শেখে। 
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(জ) ত্দারকী পাঠ-পরিচালনায় শিক্ষক-পিক্ষার্থীর. সম্পর্ক মধুর হয়ে ওঠে। 
পরস্পর পরস্পরকে নিকট সান্নিধ্যে পেতে পারে; ফলে পারস্পরিক বোঝা-পড়ার 
সুস্পষ্টতায় সম্পর্ক যেমন মধুর হয়, তেমনি ভক্তি-শ্রদ্ধার প্রভাবে বিষয়ের প্রতি 
শিক্ষার্থীর স্বাভাবিক আগ্রহ ও প্রেরণা বৃদ্ধ পায়। আর শিক্ষা হয়ে ওঠে জীবন্ত 
ও হন্দর। শিক্ষক তার সাফল্যের প্রতিদানে পেয়ে থাকেন অনাবিল আনন্দ, সেবা 
ও ত্যাগের প্রেরণা । এগুলিই স্থশিক্ষকের প্রকৃত প্রাপ্য | 

(iii) ae সংশোধন (How to eliminate demerits of 
Supervised study) ¢ তদারকী পাঠ-চার ( Supervised Study ) 
Uae উপযোগিতা থাকলেও কয়েকটি ক্রুট বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য | প্রথমতঃ, 
অনেকে বলেন, এই প্রণালী (device) স্বল্প মেধা ও অনগ্রসর ছাত্রের পক্ষে যথেষ্ট 
উপযোগী হলেও তাদের উন্নতি লাভের পক্ষে এ পদ্ধতি খুৰ সহায়ক নয়। 
কিন্ত অগ্রসর ছাত্রদের জন্য পৃথক কর্মস্থচী নির্ধারণ করলে এই ক্ৰটি থেকে 
অব্যাহতি পাওয়া যায়। 

দ্বিতীয়তঃ, অনেকে বলেন যে, এই কৌশল প্রয়োগ যথেষ্ট ব্যয় বহুল ও সময় 
সাপেক্ষ । আমাদের দেশের অর্থ সঙ্কট শিক্ষা সংস্কার ও পুনর্গঠনের পথে 
অন্যতম প্রতিবন্ধক। জনসাধারণ ও সরকারের v চেষ্টা ব্যতীত এ বাধা দূর 
হতে পারে না। এই বাধা প্রথা বা কৌশলের ee ত্রুটি নয়। সমাজবিদ্যার 
অন্য পৃথক কক্ষের ব্যবস্থা থাকলে ধীরে ধীরে তাকে JARS করা সম্ভব হবে। 
সরকার ও জনগণের আস্তরিক প্রচেষ্টা থাকলে এই ব্যয় বাহুল্য আর oe 
হিসেবে গণ্য হবে না। এই প্রণালী প্রয়োগে সময় যথেষ্ট লাগলেও উপযোগিতা 
যখন আছে তখন সাধারণ পদ্ধতির পরিবর্তে তদারকী ঠোঠচার মাধ্যমে অগ্রসর 
হওয়া যুক্তিযুক্ত | 

ত্রুটি সংশোধনের দায়িত্ব খানিকটা সরকার ও বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের উপর 
থাকলেও শিক্ষকের যোগ্যতা এই ত্রুটি অনেকখানি দূর করতে পারে। এজন্য 
শিক্ষককে হতে হবে কৌশলী ও দক্ষ পরিচালক। সময় ও স্থুযোগ অনুসারে কৌশল 
প্রয়োগ করলে তিনি নিজে, ছাত্রসমাজ এবং দেশবাসী প্রকৃতই উপকৃত হবেন | 
সুতরাং দেখা যাচ্ছে, শিক্ষা পুনর্গঠনের সব কিছু নির্ভর করছে সুশিক্ষকের উপর 
সরকার ও জনগণের সক্রিয় ~ যোগিতায় শিক্ষকই আনতে পারেন শিক্ষায় 
সজীবতা, শৃঙ্খলা ও সার্থকতা /+গ" 
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(ঘ) রঙ্গমঞ্চ সংক্রান্ত পরিবেশ (Histrionic atmosphere): 
নাটক অভিনয়, আবৃত্তি, দৃশ্যাভিনয়, নির্বাক অভিনয় ও FAR, অনুকরণ ও 
অভিনয়, ছায়াভিনয়, নকল রূপস্থ্টি প্রভৃতি মঞ্চ সংক্রান্ত পরিবেশের অন্তর্ভুক্ত । 
সর্বপ্রকার অভিনয়ের জন্য আমাদের দেশে উপযুক্ত পুস্তকাদির যথেষ্ট অভাব আছে। 
এই অভাব পূরণের দায়িত্ব নিতে হবে শিক্ষককে। চিন্তাশীল, দক্ষ স্থশিক্ষক 
সমাজবিগ্ভার বিভিন্ন অংশকে শিক্ষার্থীদের দ্বারা অভিনয়ের মাধ্যমে পরিবেশন করতে 
পারেন। অতীত ও অজ্ঞাত বিষয়কে মঞ্চ পরিবেশে উপস্থাপিত করলে শিক্ষার্থীদের 
নিকট বিষয়বস্তু হয়ে উঠবে সুস্পষ্ট, মনোরম ও Faw এর ফলে শিক্ষার্থীরা 
সঙ্কোচ, শৈথিল্য ভুলে নিজেদের প্রকাশ করতে শিখবে। সমাজবিগ্ভার অতীত ও 
অজ্ঞাত বিমূর্ত বিষয়াদি সুস্পষ্ট, হওয়ায় শিক্ষার্থীরা দীর্ঘকাল বিষয়বস্তু স্মরণ 
করে রাখতে সমর্থ হয়। তবে বিদ্যালয়ে পুনঃ পুনঃ রঙ্গমঞ্চ পরিবেশ সষ্টি 
করা উচিত নয়। বিদ্যালয়ের প্রচলিত কর্মস্থচীর পরিপ্রেক্ষিতে অভিনয়ের 
আয়োজন করাই বাঞ্চনীয়! সমাজবিগ্ভার কক্ষ রঙ্গমঞ্চ সংক্রান্ত পরিবেশ 
সৃষ্টির উপযুক্ত স্থান। প্রতিফলিত ছবির ws নির্দিষ্ট পর্দার সম্মুখ ভাগে 
মঞ্চ তৈরীর স্থান নির্ধারিত হলে প্রয়েজনীয় পরিবেশ স্থষ্টি হবে বলে আশ! 
করা যায়। 

(ও) শিক্ষ। প্রদর্শনী ( Exhibition) জমাজবিষ্ঞা-কক্ষে ( Social 
Studies Room ) শিক্ষা-পরিবেশ সৃষ্টির অন্যতম উপায় হচ্ছে শিক্ষা প্রদর্শনীর 
আয়োজন «ali সংগ্রহশালার স্থায়ী প্রদর্শনী ছাড়া বৎসরাস্তে একবার বহু বিষয়ক 
শিক্ষা প্রদর্শনীর আয়োজন করা৷ যেতে পারে। বিদ্যালয়ের বিভিন্ন শিক্ষাধারা যে 
সামগ্রিক ও অখণ্ড তার পুর্ণ অভিব্যক্তি ঘটে এই প্রদর্শনীতে । এটা যেন 
বৈচিত্র্যময় বিগ্ভালয় জীবন একক প্রকাশ । সারা বছর শিক্ষার্থীরা যে-সব 
প্রকল্প ( Project ) ও সমস্তার সমাধান করল বা সম্মুখীন হল তার AAF 
প্রকাশ হবে এই প্রদর্শনীতে । এই প্রদর্শনীতে শিক্ষকের সাহচার্ধে শিক্ষার্থীদের, 
RUB তৈরী মডেল, চার্ট, নক্সা, নিদর্শনাদি, তাদের সংগৃহীত শিক্ষাসহায়ক 
সামগ্রী, লিখিত বিবরণী, পত্র-পত্রিকা প্রভৃতি থাকা বাঞ্ছনীয়। প্রদর্শনীটি হবে 
শিক্ষার্থীদের প্রতিভা, দক্ষতা, কৌশল, কর্মক্ষমতা, সংগঠনী শক্তির পরিচায়ক | 
অনগ্রসর, স্বল্প মেধা, দুর্বল প্রভৃতি সকল reli feld] এতে অংশ গ্রহণ করবে। 
সারা বছরের কাজকর্ম ছাড়াও প্রদর্শনী, "C দর্শকদের আদর-আপ্যায়ন 
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প্রভৃতির মাধ্যমে সমাজবিদ্যার শিক্ষার্থী সমাজে উপযুক্ত নাগরিক হবার প্রয়োজনীয় 
Si ও দক্ষতা অর্জন করতে সমর্থ হবে। 

(6) সমাজ কর্মীদের বিদ্যালয় পরিদর্শন (Social worker's 
visit to school ) 2 শিক্ষামূলক ভ্রমণ, অঞ্চল প্ররিক্রমা, শিক্ষাসহায়ক সামগ্রী- 
সংগ্রহ ইত্যাদির ব্যবস্থা করার প্রধান প্রতিবন্ধক হল বিদ্যালয়ের আধিক 
অসঙ্গতি। কিন্ত এ আধিক অসুবিধার কথা স্বীকার করেও স্বল্প ব্যয়ে আমরা 
" বিগ্ভালয়ে সামাজিক পরিবেশ eR করতে পারি । অর্থ ও সময়ের অভাবে যে-সব 
অঞ্চল পরিদর্শন করার সৌভাগ্য হয় না, সেখান থেকে কর্মীদের আমন্ত্রণ করে 
বিদ্যালয়ে নিয়ে আস! সম্ভব। উদাহরণ স্বরূপ, হরিণঘাটার ডেয়ারী ফার্ম থেকে 
কোন কর্মীকে নিমন্ত্রণ করলাম। তিনি এ ফার্নের পরিচালনা, উৎপাদন ও 
সরবরাহ সম্পর্কে বিবৃতি দিলেন। পুস্তকে লিখিত বিবরণ অপেক্ষা এই বিবৃতি 
যথেষ্ট সুস্পষ্ট ও চিত্রময় হয়ে উঠবে, কারণ বক্তা স্বয়ং ফার্মের কর্মী, তার শিক্ষা 
ও দক্ষতার প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠবে বক্তৃতার মাধ্যমে । এমনকি, ফার্মের কর্মপদ্ধতি 
সম্পকিত Atal প্রকার চিত্র, নক্সা ও মডেলের সাহায্যে তিনি তার বক্তব্যকে সুস্পষ্ট 
করে তুলতে পারবেন | এমনিভাবে ইউনিয়ন বোর্ড, মিউনিসিপ্যালিটির কর্মকর্তা, 
কৃষি পরিচালক, বড় বড় কারখানার পরিচালক, শিল্পপতি, কুটিরশিল্প পরিচালক 
খনি অঞ্চলের কী, গ্রামবাংলার রুষি অঞ্চলের মুখপাত্র প্রভৃতিকে বিভিন্ন সময়ে 
আমন্ত্রণ করে RIA সমাজবিগ্ঠার কক্ষে বন্তৃতাদানের ব্যবস্থা করা যায়। 

তাছাড়া, বিশাল ও বিচিত্র এই ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে শিক্ষক, 
শিক্ষাবিদ, সমাজকর্মীদের বিদ্যালয়ে আমন্ত্রণ করে তাদের নিজ নিজ অঞ্চল, নগর ও 
সমাজ ব্যবস্থার বিভিন্ন বিষয় শিক্ষার্থীদের নিকট পরিবেশন করা যায় । ভারতে বছ 
faut ও আন্তর্জাতিক শিক্ষক ও শিক্ষাবিদরা আসেন: তাদের বক্তৃতা আমরা 
শুনতে পারি। সমাজবিদ্যা শিক্ষার ক্ষেত্রে এসব বক্তৃতা বণ কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। 
তাছাড়া এ ব্যবস্থা গ্রহণের নম্নধূপ সুবিধাও আছে | 

প্রথমতঃ, শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয়ে একঘেয়েমি থেকে রক্ষা পায়। 

দ্বিতীয়তঃ, বিভিন্ন অঞ্চল, দেশ-বিদেশ সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের কৌতুহল জাগ্রত 
হয় এবং আরে! বেশী জানবার ও শিখবার জন্য তারা আগ্রহী হয়ে উঠে। 

তৃতীয়ত, পুস্তকে লিখিত jas সঙ্গে অভিজ্ঞ ব্যক্তির সুস্পষ্ট বিবৃতি 


শিক্ষোপকরণ TM 


* চতুৰ্থতঃ, বিভিন্ন সমাজকর্মী ও নেতার সংস্পর্শে এসে অল্পবয়স্ক শিক্ষার্থীরা 
নিজেদের ধন্য মনে করে। এর দ্বারা তাদের মনের সঙ্কোচ ও শৈথিল্য বিদূরিত 
হর । অনেকে গুণীজনের প্রভাবে স্ব-স্ব জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণ করে ভাবী 
জীবনের জন্য প্রস্তুত হওয়ার শিক্ষার্থীরা nea গ্রহণ করতে সমর্থ হয়। এ সঙ্গে 
সুশিক্ষকের পরিচালন কৌশলের সহায়তা পেলে শিক্ষার্থীরা সত্যই সার্থক 
শিক্ষার পথে অগ্রসর হতে পারে । | 

(ছ) গ্রন্থাগার (Library): “লাইব্রেরীর মধ্যে আমরা সহস্র পথের 
চৌমাথার উপরে wwe আছি। কোন পথ অনস্ত সমুদ্রে গিয়াছে, 
কোন পথ অনন্ত শিখরে উঠিয়াছে, কোন পথ মানব হৃদয়ের অতলম্পর্শে 
নামিয়াছে। যে যে দিকে ধাবমান হও, কোথাও বাধা পাইবে না। মানুষ 
আপনার পরিত্রাণকে এতটুকু জায়গার মধ্যে বাঁধিয়া রাখিয়াছে” 1 রবীন্দ্রনাথ 
রবীন্দ্রনাথের এই উক্তির মধ্যে গ্রন্থাগারের, সার্থকতা বিশ্লেষিত। সতাই লাইব্রেরীর 
মধ্যে স্তব্ধ হয়ে আছে অতীতের ধ্যান-ধারণা, আশা-আকাজ্ফা, জ্ঞান-বিজ্ঞান, 
সভ্যতা)-শিক্ষা ও সংস্কৃতি | WIS: GH হলেও এই সম্পদ প্রেরণাময়, জীবন্ত ও 
গতিশীল | এই গ্রন্থাগার আধুনিক শিক্ষার্থীকে ভাবীকালের জন্য দিচ্ছে প্রেরণা, 
ক্রিয়াশীল জীবন, হৃদয়ের মুখর স্পন্দন ॥ AA ( E. 4. Pires) এর ভাষায় 
বলা যায় 1, “গ্রন্থাগার হল কোন সাথক বিদ্যায়তনের জ্ঞানদীপ্ত TI কেন্দ্র, এর 
শিক্ষাভিত্তিক জীবন ধারার প্রাণশক্তি | এ শক্তি শিক্ষার্থীকে শিক্ষালাভে অনুপ্রাণিত 
করে, আর তাদের প্রাণে জাগিয়ে তোলে অকপট গ্রন্প্রীতি।” আজ একথা 
সর্ববাদীসম্মত যে, শিক্ষা, প্রতিষ্ঠানে পাঠাগার একটি অপরিহার্য অঙ্গ । যদি 
শিক্ষাগ্তর ও বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ভারতের ভাবীনাগরিককে MRA করে গড়ে 
তুলতে চান, যদি শিক্ষাপুন১ণে মাধ্যমিক বিছ্তালয়কে স্বয়ং সম্পূর্ণ রূপ দিতে চান, 
afe তারা৷ চান যে আমাদের শিক্ষার্থীরা দেশের উপযুক্ত সুনাগরিক হয়ে প্রতিষ্ঠা 
অর্জন BHF, তাহলে বিদ্যালয়ের সঙ্গে গ্রন্থাগার স্থাপন একান্ত অপরিহার্য | 

সমাজবিগ্ঠা শিক্ষার কৌশল ( Device) হিসেবে গ্রন্থাগারের উপকারিতা 
সবিস্তারে বর্ণনা করা বাহুল্য, মান্র । সমাজবিদ্যা উচ্চ বিদ্যালয় স্তরে সর্বাধুনিক 


1, "The library is the intelectual আত centre of a good school 
the hub of its academic life, inspiring stuients to read and cultivating in 
them a sincere love of books.”—E. A. Pires“ 


১৭৬ শিক্ষণ প্রসঙ্গে সমাজবিদ্যা 


পাঠ্য বিষয়। এই বিষয়টির এমন কোন পুস্তক নেই, যার মধ্যে যাবতীয় প্রয়োজনীয় 
তথ্য সবিস্তারে লিপিবদ্ধ থাকতে পারে। সুতরাং প্রচলিত পাঠ্য পুস্তকের সাহায্যার্থে 
সহায়ক পুশুক-পুস্তিকা বা সমপর্যায়ের মূল গ্রস্থাদির বিশেষ প্রয়োজন | একমাত্র 
পাঠাগারের স্থৃবিধাই শিক্ষার্থীকে এই সুযোগ দিতে পারে। 

দ্বিতীয়তঃ, জমাজবিদ্যা এমনই একটা বিশেষ বিষয় যার মাধ্যমে গণতন্ত্রের 
জন্য শিক্ষার’ (Edacation for democracy ) বাস্তব ও সার্থক রপায়ণ 
সম্ভব। শিক্ষায় গণতন্ত্র (Democracy in education) যদি প্রতিষ্ঠা 
করা যায় তাহলে গণতন্ত্রের জন্য শিক্ষা বাস্তবে সম্ভব হয়ে উঠে। এই গণতান্ত্রিক 
শিক্ষার জন্য প্রয়োজন হল শিক্ষকের পরোক্ষে অবস্থান, আর শিক্ষার্থীর স্বাধীন 
ও সক্রিয় প্রচেষ্টা । পাঠাগার সেই পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারে। তাই এস. 
কে. BRA ((S. K. Kochhar)! বলেন, শিক্ষায় গণতন্ত্র আর গণতন্ত্রে 
জন্য পিক্ষা_এ দুয়ের পরীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যম হল গ্রন্থাগার | 

তৃতীয়তঃ, পাঠাগার ব্যবহারের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর বিশেষ বিশেষ গুণের 
বিকাশ সাধিত হয়। পুস্তক নির্বাচন, সমস্তার সমাধান, আত্মবিশ্বাস ও 
আত্মনির্ভরতা, বিষয় qu সমালোচনা, বিচার-বিবেচন! প্রভৃতি ক্ষমতা ও কৌশল 
শিক্ষার্থী সহজে অর্জন করতে পারে । আত্মনির্ভরতা ও আত্মবিশ্বাস শিক্ষার্থীকে 
এমন স্তরে উন্নীত করে দেয় যে, সে স্বীয় ব্যক্তিসত্তার পূর্ণ বিকাশ সাধন করে 
বাস্তব যে-কোন সমস্তার সম্মুখীন হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করে। গ্রন্থাগার 
শিক্ষার্থীকে এই অপূৰ্ব সুযোগ দিতে পারে। 

xlii) গ্রন্থাগারের ব্যবহার £ ( How to utilize Library ) সাধারণ 
ভাবে গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা শিক্ষিত ও শিক্ষানুরাগী ব্যক্তির কাছে অপরিসীম 
সমাজবিদ্ধার শিক্ষার্থীও তা থেকে যথেষ্ট উপরুত “হতে পারে। তা সত্বেও 
অমাজবিদ্ার প্রয়োজনে অর্থাৎ এই বিষয়টির পরিপূরক বা সম্পূরক হিসেবে 


1, “Library is the agency for experimentatidh i 
democracy’ and ‘democracy in education," 
studies by 5. K, Kochhar, P. 81 


n this ‘education for 
—The teaching of social 


*'*The importance of cultivating the habits of general reading, of 
reducing the stress placed on tofit-books and making increasing ule of the 


Library as a repository of. refi rd ice book, standard book, and books of 
general interest,” চাদ? Report (1952.53) 


শিক্ষোপকরণ ১৭৭ 


পাঠাগারের উপযোগিত। অসীম। সুতরাং সমাজবিগ্ভার শিক্ষককে অংশতঃ 

গ্রন্থাগারিকের দায়িত্ব নিতে হবে। যদি বিদ্যালয়ের সাধারণ গ্রন্থাগারে সমাজ- 

| বিদ্যার প্রয়োজনীয় গ্রন্থাদি সংরাক্ষিত থাকে, তবে শিক্ষককে পঠন- পাঠন 

ছাড়াও অতিরিক্ত পরিশ্রম করতে হবে। শিক্ষার্থীদের সময় মত নির্বাচিত 

পুস্তাকাদি সরবরাহের জন্য গ্রস্থাগারিকের সঙ্গে আলাপ-আলাচনা, পরামশ, 
"apes নির্বাচন প্রভৃতি করতে হবে। 

সমাজবিদ্যার wg পৃথক কক্ষ নির্দিষ্ট থাকলে সমাজবিদ্যার গ্রন্থাগার এ 
কক্ষের একাংশে স্থাপন করাই fecere! কারণ একই কক্ষে শিক্ষার্থীর 
সাহায্যের জন্য শিক্ষক সর্বক্ষণ ব্যাপৃত থাকতে পারেন। তদারকী পাঠচর্চা 
( Suprvised study ), সমজীরুত শিক্ষণ ( Socialised recitation ), 
সমস্তা পদ্ধতি প্রয়োগ (Problem method), প্রদর্শনী-ব্যবস্থা প্রভৃতি 
শিক্ষাদানের যে-কোন কৌশল ( Device ) বা পদ্ধতি ( method ) প্রয়োগের 
সময় সহায়ক পুস্তক-পুস্তিকার প্রয়োজন হতে পারে। gE সমাজবিদ্যার 
কক্ষে পাঠাগার স্থাপন করাই যুক্তিযুক্ত ৷! এর ফলে ছাত্র-শিক্ষক উভয়েরই 

- সময়ের অপচয় ঘটে না এবং শিক্ষাকর্ম পরিচালনা সহজ সাধ্য হয়ে ওঠে। 

(s) সংগ্রহশীল! (Museum): গ্রাকদিগের সঙ্গীত ও কাব্যের 
অন্যতম দেবী Muse-44 মন্দিরের কথা কল্পনা করলে সাধনার প্রতিচ্ছবি 
ফুটে ওঠে। মিউজিয়াম সত্যই মিউজ-এর মন্দির, শিক্ষা ও সাধনার গীঠস্থান। 
পৃথিবীর সভ্য রাষ্ট্গুলি এই মিউজিয়ামের গুরুত্ব উপলব্ধি করেছে, এবং এজন্যই 
বিভিন্ন অঞ্চলে প্রতিষ্ঠা করেছে মিউজিয়াম বা সংগ্রহ শাল।। সংগ্রহশালা আবাল 
বৃদ্ধ বনিতার শিক্ষালয় হিয়েবে পরিগণিত। দেশ, প্রদেশ, অঞ্চলের অতীত aeg 
সংরক্ষিত হয় এই সংগ্রহশালায় | একে স্থায়ী প্রদর্শনী বল! চলে | “এই সংগ্রহশালা 
হল জ্ঞান ও ওঁতিহের নিদর্শন। জনগণের সেবায় সে উৎসগীকৃত। পণ্ডিতদের 
কাছে ‘মিউজিয়াম’ হল বিছ্ানুশীলন ও গবেষণার জন্য জ্ঞান-খদ্ধ কোষাগার, 
শিক্ষাবিদ আর শিক্ষকদের নিকট মূর্ত শিক্ষা-সহায়ক উপকরণাদির ভাণ্ডার-_য। 
শিক্ষাদান কর্মকে বাস্তব বূপায়ণে এগিয়ে দেয়। শিশুদের কাছে এটি বিস্ময় ও 


METRE eee ee 

|. ‘There are certain areas of desiral * knowledge which sre beyond 
the realm of direct experience, Library! cilities, therefore, are essential 
the understanding of social studies." MY V. R, Teneja. 
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১৭৮ শিক্ষণ প্রসঙ্গে সমাজবিদ্যা 


কৌতুহলউদ্দীপক আলোক রশ্মি, আর সাধারণ মানুষের কাছে আনন্দ, পরিতৃপ্তি 
ও জ্ঞানের উৎস ।?1 

পৃথিবীর বিভিন্ন শিক্ষায় উন্নত দেশ এই সংগ্রহশালাকে জনসাধারণের শিক্ষা 
ও স্বার্থে নিয়োগ করেছে। সাধারণ ARINIRA কানাডা সরকার সংগ্রহশালার 
দ্বার SIS রাখেন জনশিক্ষ। ও সেবায়। 

ইউরোপ ও আমেরিকার অধিকাংশ দেশে বিদ্যালয় পাঠক্রমের সঙ্গে 

Rae শিক্ষাসহায়ক পরিবেশ হিসেবে JASI সুইডেনের সংগ্রহশালার 

সঙ্গে পাঠক্রমের এমন যোগস্থত্র রচনা করা হয়েছে যে, দক্ষ মিউজিয়াম পরিচালক 
ও বক্তা শিক্ষার্থীদের .কটিন-মাফিক শিক্ষাসহায়তায় বাধ্য থাকেন। আজকাল 
পৃথিবীর বহুদেশ এই প্রথ। অনুকরণ করতে চলেছে। aq বিষয় ভারতের 
রাষ্ট্র ও বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালিত সংগ্রহশালা কর্তৃপক্ষ প্রদর্শক ও সুদক্ষ বক্তা 
নিয়োগ করে পরিদর্শকদের বোঝাবার ও শিখবার ব্যবস্থা করেছেন। কিন্ত সুদূর 
পল্লীর শিক্ষার্থীরা এই সুযোগ থেকে আজও বঞ্চিত। সমাজবিছ্ঠার শিক্ষার্থীর! 
যাতে এই সুযোগ গ্রহণ করতে পারে তার-জন্য বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ও জাতীর 
সরকারের সতত সচেষ্ট হওয়া একান্ত আবশ্তক। 

বিদ্যালয়ের সংগ্রহশালা ( School Museum ) : aafo শিক্ষার 
পরিপুর্ণতার পরিপ্রেক্ষিতে বিদ্যালয়ে সমাজবিগ্ভার কক্ষের একাংশে সংগ্রহশালার 
আয়োজন কর! দুঃসাধ্য নহে। কক্ষে একাংশে আর্টগ্যালারী স্থাপন করে 
সেখানে সংগৃহীত সামগ্রী ধারাবাহিকভাবে সুসজ্জিত কর। যায়। শিক্ষামূলক 
ভ্রমণ ও অঞ্চল পরিদর্শনের সময় নানাপ্রকার নক্সা, ছবি, মডেল প্রভৃতি নিদর্শন, 
শিক্ষার্থীরা সংগ্রহ করতে পারে; শিক্ষকের সাহ্চর্ষে তারা স্বহস্তে বিভিন্ন শিক্ষা- 
সহায়ক উপকরণ তৈরী ও অঙ্কন করতে পারে, আঞ্চলিক হাট-বাজার, মেলা 
উত্সব ও প্রদর্শনী থেকে বহু লামগ্রা সংগ্রহ করতে পারে; এগুলিকে 
কক্ষের সংগ্রহশালায় BAS করা মোটেই কঠিন সমস্ত। নহে। বছরের পর 

l. “For the scholar they represent repositories of the objects for study 
and research ; for the educationist and the teacher they are a store-house 
of concrete and vivid adjuncts which lend colour and Teality to all forms 
Of teaching; for the child, the ; em which can ignite, 


curiosity; for the ordinar 
and knowledge.” 


wonder and 
y cit. i they are a source of pleasure, delight 
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বছর শিক্ষার্থীরা এইভাবে স্ব-স্ব অবদান রেখে গেলে, বিদ্যালয়ের সংগ্রহশালা stg 
বা বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালিত সংগ্রহশালা অপেক্ষা কোন অংশে কম মূল্যবান 
হতে পারে না। এদিক দিয়ে বিদ্যালয় সংগ্রহশালার উপযোগিতা নিতান্ত কম 
নয়। এক্ষণে সংগ্রহশালার উল্লেখযোগ্য উপযোগিতা আমরা নিয়ে বিকৃত করছি £ 
প্রথমতঃ, নতুন বছরের নতুন শিক্ষার্থীদের নিকট এই সংগ্রহশালা এমন 
. পরিবেশ RR করবে যে, তারা নতুন Gra, উৎসাহ নিয়ে সমাজবিদ্যার পঠন- 
পাঠনে রত হবে। i 
দ্বিতীয়তঃ, শিক্ষাকর্ম পরিচালনার সময় শিক্ষকও এই কক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় 
শিক্ষাসহায়ক সামগ্রী ব/বহার করে পুথিগত fagi ও «weite জীবন্ত, yo 
ও বান্তবনুগ করে তুলতে পারেন। 
তৃতীয়তঃ, বিদ্যালয়ে শিক্ষাপ্রদর্শনী উপলক্ষে এই সকল সংগৃহীত বিষয় 
হবে উল্লেখযোগ্য ও গুরুত্বপূর্ণ দর্শনীয় বস্তু। । 
চতুর্থতঃ,স্থাযী প্রদর্শনী হিসেবে এই সংগ্রহণালা শিক্ষার্থীর নিকট হবে চির 
আনন্দদায়ক, গতিশীল পরিবেশ Westar শিক্ষোপকরণ | 
ঝে) আঞ্চলিক মেলা, উৎসব ও জাতীয় অনুষ্ঠানাদি (Local Fairs, 
festivals and celeberation of National days etc.) : জমাজীকরণের 
অন্যতম উপায় হল বিগ্যালয়ে সামাজিক পরিবেশ ef? ও সমাজ-পরিবেশে 
famas শিক্ষাকর্ম পরিচালনা করা। এই প্রণালী সমাজবিগ্ভার শিক্ষাক্ষেত্রে 
একান্ত অপরিহার্য। এই নীতি অনুসারে আঞ্চালক মেলা ও উৎসবে যোগদান 
Fal সমাজবিগ্ঠার শিক্ষার্থীদের পক্ষে অত্যাবগ্তক। মেলা-উৎসবাদি শিক্ষায় 
Baia সহায়ক পরিবেশশবিহসেবে গৃহীত। আমাদের দেশে গলাসাগর মেলা, 
শান্তিনিকেতনের পৌষমেলা, বিভিন্ন অঞ্চলের চড়ক মেলা, বীরভূমের জয়দেব 
মেল। প্রভৃতির TF আরও ছোট-বড় নানা প্রকার মেলা ও উৎসব বিভিন্ন 
অঞ্চলে অনুষ্ঠিত হয়। সমাজবিগ্ঠার শিক্ষার্থীরা এইসব মেলায় যোগদান করে বহু 
বিষয় সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারে | মেলার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা 
সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষ, স্থানীয় উৎপাদন, ক্রয়বিক্রয়, উৎসবের আয়োজন 
ও FIBA স্বচক্ষে দেখতে যেমন পায়, তেমণ্চি, বিভিন্ন ব্যক্তির সঙ্গে আলাপ- 
আলোচনা ও কথাবার্তার মধ্য দিয়ে তারা বহু [^L] জানবার সুযোগ লাভ করতে 
পারে। ফলে তাদের সমাজবিগ্যার জ্ঞানের পরিধি dre Ba | 
Ve. 


ia 
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মেলা ও অনুরূপ উৎসবে যোগদান করলে সকলেই কিছু afg অভিজ্ঞত্য 
লাভ করে সত্য, feu মেলা ও উৎসব পরিদর্শনকে যদি শিক্ষামূলক ক্রার 
প্রয়োজন হয় তাহলে পূর্ব পরিকল্পনা অত্যাবশ্যক ৷ শিক্ষামূলক ভ্রমণ ও অঞ্চল 
পরিদর্শনের saga প্রকল্প গ্রহণ করা যুক্তিযুক্ত। অন্যথায় প্রতাহ্ষ অভিজ্ঞতায় 
দেখা যায় শিক্ষার্থীরা অনেক কিছু দেখে ও শোনে, অনেক আনন্দ উপভোগ 
করে, কিন্তু তারা ফিরে আসে দেহে ও মনে ক্লান্তি নিয়ে। 

মেলা ছাড়া আমাদের শিক্ষার্থীরা অনেকগুলি ধর্মীয় অনুষ্ঠান উপলক্ষে ছুটি 
উপভোগ করে। পৌষ পার্বণ, Blei, eue পুজা, দোলযাত্রা উৎসব, 
চড়কপুজা, শিবরাত্রি, জন্মাষ্টমী, দুর্গাপূজার সঙ্গে আরও অনেক পুজা-পার্বন, 
VAM, সবে-বরাত, বড়দিন প্রভৃতি উপলক্ষে বিদ্যালয় বন্ধ থাকে। ছুটির 
পূর্বেই শিক্ষার্থী মহলে এসব ধর্মীয় উৎসবগুলির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করার অন্য 
বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠান পালন করা প্রয়োজন | তা ছাড়া, বর্তমানে বেতার মারফৎ 
উৎসব দিনে উৎসবের কারণ ও বৈশিষ্ট্য বিবৃত হয়, এগুলি শিক্ষার্থী যদি শোনে ও 
এসব বিষয়ে লিখিত রচনা শিক্ষকের নিকট পেশ করে, তবে শিক্ষার্থীর নিকট 
উৎসব উদ্যাপন সার্থক হয়ে উঠবে। 

এ ছাড়া আমর! জাতীয় কর্তব্য হিসেবে রাষ্ট্র ঘোষিত কতকগুলি উৎসব পালন 
করি ; যেমন-_স্বাধীনত দিবস, রবীন্ত্রজয়ন্তী, artes, নেতাজী-জন্মদিবস» 
aaisa দিবস, নেহেরুজীর তিরোধান দিবস, শিক্ষক দিবস প্রভৃতি। এ ছাড়াও 
আমরা দেশের বিভিন্ন মনীষীর জন্ম দিবস, জন্ম শতবারিবী প্রভৃতি পালন করি। 
এইসব উৎদব ও sabia যাতে faa ষথার্থভাবে পালিত হয় তার 
ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। সমাজজীবনের সঙ্গে এটি সকল উৎসব অনুষ্ঠানের 
সম্পর্ক নিবিড়। - সুতরাং অমাজবিষ্ঠার শিক্ষার্থী যদি উক্ত উতসব-আনন্দ থেকে 
বঞ্চিত হয় তাহলে সমাজ-শিক্ষা ব্যাহত হবে। সমাজ-শিক্ষার পরিপূরক হিসেবে 
উৎসবাদির উপযোগিতা অপরিসীম | 

(এ) সমাজবিগ্ভার ক্লাব (Social Studies Club): মাধ্যমিক 
বিদ্যালয়ে পঠিত বিষয়গুলির মধ্যে সমা জবিষ্ঠা শিক্ষার লক্ষ্য ও মূল্যের পরিপ্রেক্ষিতে 
সংক্ষেপে একটি কথা বলা যায় যে, টি শিক্ষার্থীকে ganar সামাজিক মানুষ 


সপে গড়ে তোলার সহায়ক। টি একদিকে যেমন শিক্ষার্থীর জ্ঞান ও অনুভূতি 
বিকাশে সাহায্য করে তেমনি ভর 


Pal 
y 


i 


কৌশল, দক্ষতা, সামর্থ্য ও আত্মবিশ্বাস অর্জনের . 


পল 
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উপযোগী উপায় নির্ধারণ করে। sew অংশের পরিপূরক হিসেবে ব্যবহারিক 
অংশ যুক্ত হওয়ায় বিষয়টির শিক্ষাগত মূল্য ( Educative value) বৃদ্ধি 
পেয়েছে__এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। এক্ষণে এই শিক্ষাগত মূল্যের সঠিক রূপায়ণের 
( Effective implementation ) wg প্রয়োজন হল উপযুক্ত পরিবেশ P 
করে প্রয়োজনীয় পদ্ধতির প্রয়োগ | সমাজবিগ্ভার ক্লাব এরূপ SRST পরিবেশ 
স্থষ্টি করতে পারে। কারণ সমাজবিছ্ঠার ক্লাব হল শিক্ষকের পরিচালনায় সমাজ- 
বিদ্যার শিক্ষার্থীদের নিজন্ব সংগঠন | এই সংগঠনের মাধ্যমে শিক্ষালাভের উদ্দেশ্যে 
শিক্ষার্থীরাই সক্রিয়ভাবে শিক্ষকের নির্দেশে পরিচালিত হয়। ফলে শিক্ষাকর্ম 
হয় সরস, সজীব ও প্রেরণাদায়ক। 

সংগঠন ও কার্যাবলী ( Organisation & Functions) : বিভিন্ন 
বিদ্যালয়ে ভিন্ন ভিন্ন উপায়ে সমাজবিদ্ভার ক্লাব সংগঠিত হতে পারে। 
উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের নবম ও দশম শ্রেণীর জন্য পৃথক পৃথক ক্লাব গঠন 
করা যায়। অনেক ক্ষেত্রে এই ছুই শ্রেণীর প্রতিনিধিদের নিয়ে কেন্দ্রীয় 
এসংগঠনও গড়ে তোলা হয়। শ্রেণী পাঠন ও ব্যবহারিক ক্রিয়াদির জন্য প্রতিটি 
শ্রেণীর ক্লাবই দায়িত্ব পালন করে। গ্রন্থাগার ও সংগ্রহশালার উন্নয়ন, প্রদর্শনী 
পরিচালন, মডেল সংগ্রহ, ক্ষেত্র পরিদর্শন, দেওয়াল পত্রিক। পরিচালন প্রভৃতি 
সাধারণ বিষয়াদির জন্য ক্লাবের কেন্দ্রীয় সংগঠন দায়িত্ব গ্রহণ করে। তবে 
সর্বক্ষেত্রে সমাজবিদ্যার শিক্ষকই প্রধান শিক্ষক ও অন্যান্য সহকর্মীদের সক্রিয় 
সহযোগিতায় সমাজবিণ্যার ক্লাব পরিচালনায় তৎপর হন। ক্লাবের জন্য পৃথক 
কক্ষ বা আসবাব পত্রের প্রয়োজন হয় না। সমাজবিদ্যার কক্ষই (Social 
Studies Room ) ক্লাবের প্রকৃত কর্ম ces | 

শিক্ষক মহাশয় সমার্জাবদ্যার ক্লাবের মাধ্যমে স্বীয় কর্মকে "abate স্থসম্পন্ 
করতে পারেন। শ্রেণীকক্ষে পাঠদান কালে তিনি ক্লাব পরিচালক শিক্ষার্থীদের 
সহায়তায় প্রকল্প পদ্ধতি, AID Ws পদ্ধতি, একক নির্ধারক পদ্ধতি, সমাজীরুত 
পাঠচর্চা, ত্দারকী পাঠ-পরিচালনা গ্রভৃতিকে শৃঙ্খলা ও সাফল্যের সঙ্গে 
সুসম্পন্ন করতে পারেন। শ্রেণী বহির্ভৃত ক্রিয়াদি, যেমন-_প্রদর্শনীর ব্যবস্থা, 
অভিনয়, বিচিত্রানষ্ঠান ও! খেলাধূলা পরিচালনা, গ্রাম বা অঞ্চল পরিদর্শন এবং 
'বিবরণী লিখন প্রভৃতি শিক্ষাকর্ম পরিচালনা টুতত্বাবধান ছাড়া বিদ্যালয়ের আরও 
অনেক প্রয়োজনীয় কাধাদি সমাজবিদ্যা, ee নুসম্পন্ন করতে পারে। 
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এছাড়া সমাজবিদ্যার পত্রিকা (Social Studies Magazine) প্রকাশ 
ও পরিচালনা এই ক্লাব বা সমিতির বিশেষ কর্তব্য। সমাজবিদ্যার পত্রিকা 
প্রকাশনে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে ব্যবস্থা থাকা বাঞ্চনীয় ॥ 
হাতে লেখা ও ছাপান ( Printed a দু’প্রকার পত্রিকা হতে পারে। 
শিক্ষামূলক ভ্রমণ, অঞ্চল পরিদর্শন, মেলা উৎসবে যোগদান করে শিক্ষার্থীরা 
তাদের অভিজ্ঞতা যেন প্রকাশ করতে পারে। তাহলে আনন্দ উপভোগের 
সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষাকর্ও সুনির্দিষ্ট ও পরিকল্পিত পথে অগ্রসর হবে। এইভাবে 
শিক্ষার্থীরা স্ব-স্ব অঞ্চলের ইতিহাসও লিপিবদ্ধ করতে পারে। এর ফলে 
দেখা যাবে, শিক্ষকের সুষ্ঠ পরিচালনায় অল্প বয়স্ক শিক্ষার্থীদের লিখিত বিষয়গুলি 
জাতির অমূল্য সম্পদরূপে পরিগণিত হয়েছে । সমাজব্দ্যার শিক্ষার্থীরা পৃথক 
দেওয়াল efe ( সাপ্তাহিক, মাসিক, ত্রৈমাসিক ইত্যাদি ) যাতে প্রকাশ করতে, 
পারে, তার ব্যবস্থা থাকা নিতান্ত প্রয়োজন । এই পত্রিকায় দৈনিক সংবাদ 
পত্রের বিশেষ বিশেষ সংবাদগুলিকে সংগ্রহ করে প্রকাশ করার নির্দেশ থাকলে, 
সংবাদপত্র পাঠের দিকে শিক্ষার্থীদের প্রেরণা জাঁগবে। পত্রিকা পাঠ e 
প্রকাশের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর বিশেষ বিশেষ গুণ ও দক্ষতা যেমন বিকাশিত হবে, 
তেমনি সমাজবিদ্যার পরিপূরক বিষয় হিসেবে এই প্রকাশিত ( ছাপা অথবা 
হাতে লেখা) পত্রিকাগুলি শিক্ষাসহায়ক হয়ে উঠবে | সুতরাং faving পরিবেশে, 
এই অমাঅবিদ্যার ক্লাব পরিচালনা-_শিক্ষাক্ষেত্রে নতুন আদর্শ স্থাপন করতে 
পারে__এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই | 

উপযোগিতা। (Utility )s যোগ্য শিক্ষক কর্তৃক shat পরিচালিত 
অমাজবিদ্যার ক্লাবের উপযোগিতা নিয়রূপ ঃ 

. (ক) ক্লাব-সংগঠনের সক্রিয় সহযোগিতায় “শক্ষক স্বীয় দায়িত্ব পালনে 
কৃতকার্য হন। 

(থ) ক্লাব পারচালনার তাগিদে শিক্ষক শিক্ষার্থীর অতি সন্গিকটে আসবার, 
সুযোগ পান এবং শিক্ষার্থীর প্রয়োজন অনুসারে শিক্ষক তীর নির্দেশ 
( Direction ) ও পরিচালনা ( Guidance ) দ্বারা তাদের সহায়তা করতে 
অক্ষম Sa | 

(গ) সমাজবিগ্যার ক্লাব রি পরিবেশ স্থট্টি করতে পারে। এরূপ 3E 
পরিবেশে শিক্ষক més গৃহীত কোন পদ্ধতি, কৌশল, উপায় প্রভৃতির শুভ 
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ফলশ্ৰুতি শিক্ষার্থীরা লাভ করতে পারে । ফলে শিক্ষার্থী একদিকে যেমন বিহয়বস্ত 
সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করতে পারে তেমনি অন্যদিকে ব্যবহারিক দিক থেকে স্বীয় 
কৌশল, সামৰ্থ্য ও অভিরুির বিকাশ সাধন করতে পারে। 

(ঘ) ক্লাব পরিচালনার জন্য সমাজবিছ্যার শিক্ষককে প্রধান শিক্ষক ও 
অন্যান্য শিক্ষক বন্ধুদের সক্রিয় সহযোগিতার উপর নির্ভর করতে হয়। STAT 
পঠন-পাঠন ও ব্যবহারিক SERA vb রূপায়ণ হতে পারে না। শিক্ষকদের 
সহযোগিতা, গ্রীতি ও সৌহার্দপূর্ণ পরিচালন কার্ধাদির কলশ্রুতি শিক্ষার্থীদের 
আদর্শ হয়ে দাড়ায়। 

(s) সুসংগঠিত ক্লাবের দ্বারা বিদ্যালয়ের শৃঙ্খলা ( discipline ) বজায় 
থাকে। বিগ্ভালয় পরিবেশে পরিচালিত ক্লাবের উপযোগিতা শিক্ষার্থীরা অনুধাবন 
করতে শেখে। পরবর্তী বৃহত্তর সমাজজীবনে এই শৃঙ্খলাবোধের উপযোগিতা 
অপরিসীম । বিগ্ালয়ের আদর্শে -দীক্ষিত শিক্ষার্থীরা যখন সামাজিক অন্যান্য 
ক্লাবের সংস্পর্শে আসবে তখন সেখানে ares সামাজিক কর্ম সম্পাদনের দৃষ্টান্ত 
স্থাপিত হতে পারে। 

(চ) ক্লাবের সংগঠন ও কর্ম পরিচালনার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা নেতৃত্ব দানের 
যোগ্যতা অর্জন করতে পারে। এই যোগ্যতা শিক্ষার্থীদের ভাবী জীবন পথের 
পাথেয় হবে--এতে কোন সন্দেহ নেই। 

শিক্ষকের সতর্কতা (Teacher's Vigilance ) : সমাজবিগ্ভার ক্লাবের 
সাথকতা tase করে শিক্ষকের কর্ম ও পরিচালন ক্ষমতার উপর । ক্লাবের 
সঠিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিরূপণ করে তাকেই শিক্ষার্থীদের পরিচালনা করতে 
হবে। শিক্ষককে মনে রাখতে হবে, দেশের যুব সমাজ, বিশেষ করে অল্প বয়স্ক 
ছাত্রছাত্রীরা ক্লাব? শর্যীটর সঙ্গে অতি web ভাবে পরিচিত। বিদ্যালয়ের 
প্রায় সকল শিক্ষার্থী কোন না কোন ক্লাবের সভ্য। সহর ও সহরতলী থেকে 
সুদূর পল্লী পর্যন্ত ছড়িয়ে আছে নানা ধরনের ক্লাব। ক্লাব আজকাল সমাজ- 
জীবনের একটা অঙ্গরূপে পরিগণিত। পড়াগুনা, গান-বাজনা, খেলাধূলা, 
eet, বিবিধ অনুষ্ঠান প্রভৃতি ক্লাব ছারা পরিচালিত ও অনুষ্ঠিত হয়। 
সাংসারিক একঘেয়েমী ও নীরস জীবন ates ক্লাবগুলি ভল্লবিশ্ুর বৈচিত্র্য আনয়ন 
করে। অনেকেই সাংগঠনিক কাজ-কর্মের AVIA নেতৃত্বের যোগ্যতা বৃদ্ধি করতে 
পারেন, আবার অনেকে পড়াশুনা, সানা খেলাধুলা ইত্যাদি এক বা 
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একাধিক বিষয়ে পারদগ্লিতা অর্জন করতে পারেন। ক্লাব-সংগঠন ও তার 
কাধাদির মাধ্যমে সমাজ যেমন উপকৃত হয় তেমনি এর! সমাজের যথেষ্ট অনিষ্ট 
FS করে। নিকটবর্তী বিভিন্ন ক্লাবের ঝগড়া-বিবাদ, সভ্যদের দুর্নীতি, stes 
ক্রিয়াদির প্রশ্রয়, রাজনৈতিক কুটিলতা অনেক ক্লাবকে অসামাজিক ক্রিয়া কর্মের 
‘কেন্দ্ৰস্থল করে তুলেছে। অথচ শিক্ষিত জন সমাজে কিশোর, যুবক, প্রৌঢ় প্রভৃতি 
সকলেরই নিকট ক্লাবের সভ্যতুক্ত হতে, ক্লাবের বিবিধ বিষয়ে সক্রিয় অংশ গ্রহণ 
করতে, আগ্রহ ও উৎসাহ প্রকাশ করেন। এ ধরণের আগ্রহ শিক্ষার্থীদেরকেও 
উদ্বেলিত করে তোলে | Wats শিক্ষককে চেষ্টা করতে হবে, শিক্ষার্থীদের মাধ্যমে 
Raamaa আদর্শ যেন সমাজজীবনের ক্লাব ও অন্যান্য সংগঠনে প্রতিফলিত হয়। 
সমাজবিগ্ভার ক্লাব যে আদর্শ প্রতিষ্ঠা করবে শিক্ষার্থীরা সেটাকেই জীবনপথের 
পাথেয় করে তুলবে। শিক্ষককেই লক্ষ্য রাখতে হবে সমাঁজবিগ্ভার ক্লাব যেন 
হিংসা-ঘেষ, বাদ-বিসম্বাদ, অবাঞ্ছিত ক্রিয়াদির কেন্দ্র না হয়ে বাঞ্ছনীয় গুণ ও বুদ্ধি 
HM স্ু-নাগরিক ও স্থ-সামাজিক মানুষ তৈরীর পীঠস্থান হয়ে ওঠে। 
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১। feret Introduction ) 2 

পুঁধিগত Rata বিরুদ্ধে নানা যুক্তির অবতারণা! করেছেন রুশো থেকে 
শুরু করে পেষ্টালৎসা, ফ্রোয়েবেল, জন ডিউই, মহাত্মা গান্ধী ও আরও 
অনেকে | এসব যুক্তির অনুকূলে লিখিত পুস্তক ও প্রবন্ধাদির প্রভাবে অনেকেই 
পাঠ্যপুস্তকে সম্পূর্ণ বর্জন করলে চলে কিনা, তা পরীক্ষা করেছেন কিন্ত তার 
ফল আশাপ্রুদ হয় নি। বর্তমান শতাব্দীর প্রথমাংশে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে 
কয়েকজন উদ্যোগী, চিন্তাশীল "শিক্ষা বিভাগীয় ছাত্র (Students of | 
Education ) পরীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হুন 
যে, আধুনিক বিজ্ঞান সম্মত পর্যায় ক্রমিক শিক্ষাব্যবস্থায় পাঠ্যপুস্তক হল শিক্ষক- 
শিক্ষার্থীর অপরিহার্য হাতিয়ার। বস্তুতঃ, বিজ্ঞানসম্মত শিক্ষাব্যবস্থায় সাথক 
পাঠদান ও শিক্ষালাভের wm বহ পদ্ধতি, রীতি-নীতি প্রয়োগ এবং 
প্রয়োজনীয় শিক্ষা সহায়ক সামগ্রী ব্যবহার করা হয়। এতে পাঠ্যপুস্তকে লিখিত 
বিষয় সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করা সহজসাধ্য হয় মাত্র কিন্তু এরা পাঠ্যপুস্তকের পরিবর্ত 
বিষয়র্ূপে গণ্য হতে পারে না। সুতরাং পাঠ্যপুস্তক বর্জনের চিন্তা AAS) 
aia বিশ্বের অন্তান্ত শিক্ষাগ্রলর দেশের ন্যায় ভারতের শিক্ষাবিদ্রা তাই 
পাঠ্যপুস্ত ককে শিক্ষাকর্মেটী অপরিহার্য সহায়ক বলে মনে করেন। এ সম্পর্কে 
নিম্নলিখিত মতামতগুলি প্রণিধানযোগ্য £ 

কে) কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা পর্যৎ (C. As B. Eaa পাঠ্যপুস্তক সংক্রান্ত 
পরামর্শদান সভার বিবরণীতে উল্লিখিত আছে A, «ডেনমার্কের রাজকুমার ছাড়া 
হামলেটকে যেমন চিন্তা করা যায় নাঃ তেমনি পাঠ্যপুস্তক বিহীন আধুনিক 
শিক্ষাব্যবস্থাকেও চিন্তা করা ges ৷” \ 


be ken X 
1. “A modern educational system without text-book is as difficult to 
imagine as Hamlet without the Prince of Deumpark.” —C.A.B.E 


y 
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(3) মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশনের মতে কতকগুলি অনুমোদিত পাঠ্যপুস্তকের 
উপর আমাদের শিক্ষাকর্ম সম্পূর্ণ নির্ভর করবে, এ নিয়মের কড়াকড়ি we AE 
সম্ভব পরিবর্তনের দাবী রাখে। প্রতিটি বিষয়ের জন্য পাঠ্যপুস্তক নির্দিষ্ট 
(Prescribe) করা উচিত নয়। ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে শ্রেণীর মান অনুযায়ী 
প্রতি শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তক নির্ধারিত করাই যুত্তিযুক্ত। কিন্তু অন্যান্য বিষয় শিক্ষার 
ক্ষেত্রে পাঠ্যপুস্তক কমিটি যেন একাধিক উপযুক্ত পাঠ্যপুস্তক অনুমোদন করেন। 
বিদ্যালয় খুশীমত তাদের ভিতর থেকে প্রয়োজন অন্তুসারে পুস্তক বাছাই করে পাঠ্য- 
তালিকাভুক্ত করবে it 

(a) পাঠ্যপুস্তক ancy আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের শিক্ষাবিভাগ ঠিক একই 
মতামত পোষণ করে। সেখানে পাঠ্যপুস্তককে শিক্ষাসহায়ক সামগ্রী হিসেবে 
গণ্য করা হয়। শিক্ষকগণ সাধারণতঃ পাঠ্যপুস্তকের উপর অধিক নির্ভরশীল তবে 
প্রাথমিক অপেক্ষা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পাঠ্যপুস্তক অধিকতর মর্যাদায় সমাদৃত। 

(3) ভারতীয় শিক্ষাকমিশন ( ১৯৬৪-৬৬ খ্রীঃ ) উন্নততর পদ্ধতি প্রয়োগ এবং 
শিক্ষাদানের sS) হাতিয়ার হিসেবে পাঠ্যপুস্তকের উপযোগিতা স্বীকার 
করেছেন। কমিশনের মতে সার্থক পাঠ্যপুস্তক শিক্ষালাভের ও শিক্ষানের 
অপরিহার্য সহায়ক 12 

ভারতীয় শিক্ষাধারায় পাঠ্যপুস্তকের স্থান অতি গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু সমাজবিদ্যা 
বিষয়টি নতুন, ফলে উন্নত ধরনের সমাজবিদ্যার পাঠাপুস্তক রচিত হয়নি। ভারতের 
কোন কোন রাজ্যে এ বিষয়ে পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের চেষ্টা চলছে। প্রচেষ্টার এই 
প্রাথমিক স্তরে অনেকে ইতিহাস, ভূগোল, পৌরনীতির পৃথক পৃথক মূলঙ'ন্থ থেকে 
বিযয়বস্ত সংগ্রহ করেন ও শ্রেণীকক্ষে পরিবেশন করেন। আবার অনেকে উক্ত 
বিয়য়গুলিকে পৃথক পৃথক অংশে একই. পুস্তকে সংস্থাপিত করে পাঠ্যপুস্তক 
প্রণয়নের চেষ্টা, করেছেন। বাস্তবে উক্ত বিষয়ার্দির সমাজভিত্তিক অংশগুলির 
Seat হল AST আশার কথা, ভারতীয় শিক্ষক ও শিক্ষাবিদর! 
TUS বিষয়বস্ত সংযোজনায় ও সমন্বয়ে অধিকতর উদ্যোগী ও অগ্রণী 
হয়েছেন | 


১ রি 
2. Report cf the Secondary duction Commission, 1952.53 ( New 
Delhi—1965 )—Chapter— VI. f 


l. Report of the Education Commission ( 1964—66 ) P. 229 
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২। পাল্যুপুস্তক অপক্রিহার্ন কেন? (Why is Text 


book indispensable ) : 

আধুনিক শিক্ষাধারায় পাঠাপুস্তক ব্যতীত শিক্ষাকর্ম স্তচারুরূপে সম্পন্ন করা 
যায় না-_ইছা সর্ববাদী সম্মত অভিমত। Gear পাঠ্যতালিকাতুক্ত সমাজবিগ্তার 
জন্য উপযোগী পাঠ্যপুস্তক অত্যাবস্তক। পাঠাপুস্তকের অপরিহা্তা প্রসঙ্গে 
নিয্নলিখিত যুক্কিগুলি অব্য বিবেচ্য £ 

(ক) ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থায় সমাজবিগ্যা নতুন সংযোজন feu মূল পাঠ্য- 
স্থচীতে অস্তভুক্ত। বিষয়টির পরিধিও ব্যাপক । ইতিহাস, ভূগোল, অর্থনীতি 
ও পৌরনীতি ছাড়াও মানব জীবনের সঙ্গে সম্পফিত অন্যান্ত বিষয় “থকেও 
সমাজবিগ্ভার বিষয়বস্তু সংগৃহীত হয়। ফলে বিষয়টির উপর সুদক্ষ শিক্ষকের 
নিতান্ত অভাব। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রত্যেক শিক্ষকের পক্ষে মূল উপাদান 
নিয়ে গবেষণা করা আর শ্রেণীকক্ষে উপস্থাপনা করা কোন মতে সম্ভব নয়। 
সুতরাং উদ্দেশ্মুখী তৈরী পাঠাণুস্তকের উপর শিক্ষককে নির্ভর করতে হয়। 

(4) আমাদের দেশে শ্রেণীকক্ষে পাঠদান-পদ্দতি হিসেবে বন্তৃত-পদ্ধতি 
সমাদৃত। কিন্তু এই পদ্ধতিতে বহু ক্ৰটি-বিচ্যুতি RA I পাঠ্যপুস্তকের 
প্রাচুর্য থাকলেও শিক্ষক বক্তৃতার আশ্রয় না নিয়ে পারেন না। পাঠাপুস্তকের 
অভাবে শিক্ষককে বাধ্য হয়ে মূল উপাদান থেকে বিষয়বস্তু সংগ্রহ করে dap 
পরিবেশন করতে হয়। তখন বক্তৃতা হয়ে দাড়ায় উপস্থাপনার একমাত্র পদ্ধতি। 
শিক্ষার্থীরা শিক্ষকের বক্তৃতা শুনে কিছু কিছু মনে রাখতে চেষ্টা করে, কিন্ত 
সে চেষ্টা নিক্ষল। কারণ, বক্তৃতা শোনার পর শিক্ষার্থীরা পাঠ্যপুস্তকের অভাবে 
হুগৃহে পাঠাভ্যাসের স্থযোগ পায় না, সুতরাং বক্তৃতার বিষয় বস্তুর পরিপূরক 
হিসেবে পাঠ্যপুস্তকের Ata অস্বীকার করা যায় না। 

(s) আমাদের বিদ্যালয়গুলিতে পাঠাগারের অভাব সর্বজন বিদিত। ইচ্ছা 
ও প্রয়োজন অনুসারে শিক্ষার্থীরা পাঠাগারে পড়াশুনা করবার উপযোগী SEIS, 
বিভিন্ন বিষয়ের পত্রপত্রিকাদি পায় all এই অভাব পুরণ করতে পারে 
একমাত্র পাঠ্যপুস্তক । সমাজবিদ্ঠার একাধিক লেখকের লেখা পাঠ্যপুস্তক 
সংগ্রহ করা বিদ্যালয়ের পক্ষেই read. শিক্ষাবর্ষের সুরুতে পুস্তক প্রকাশক ও 
বিক্রেতারা পাঠ্যপুস্তকের নমুনা কপি বি্যালয়কে উপহার দেন। শিক্ষার্থীর 
ব্যবহারের জন্য এগুলি সংগ্রহ ও সংরক্ষিত করা বিদ্যালয়ের মৌলিক দায়িত্ব | 


t3 
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(ঘ) পাঠ্যপুস্তকে শিক্ষাবিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত পাঠ্যস্থৰ্চী অনুসারে 
বিষয়বস্তু সংগ্রহ ও সংযোজিত হয়, পুস্তক প্রণয়নের সময় শিক্ষার্থীর প্রয়োজন, 
বয়স ও সামর্থ্যের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হয়। পাঠ্যপুস্তকে জানা থেকে 
অজানা, সহজ থেকে কঠিন যুক্তিসিদ্ধ বিষয়াদি লিখিত থাকে। ফলে 
পাঠ্যপুস্তকে ভিত্তি করে পাঠচরচায় অগ্রসর হলে শিক্ষাদান ও শিক্ষালাভ উভয়দিকে 
We aaga রক্ষিত হয়। জমাজবিদ্যার ব্যাপক বিষয়াদি এক একটা শীর্ষে 
( Heading ), উপশীর্ষে (Sub-heading ) এমন ভাবে লিখিত হয় যে 
শিক্ষার্থীরা সহজে প্রয়োজনীয় অংশাদি SU করতে পারে | প্রতি অধ্যায়ের 
শেষে অথবা পুস্তকের সর্বশেযাংশে থাকে AA, নানা প্রকল্পের নমুনা ইত্যাদি | 
কলে পাঠ্যপুস্তকের সহায়তায় অগ্রসর, অনগ্রসর ও সাধারণ প্রভৃতি সকলপ্রকার 
শিক্ষার্থী উপকৃত হয়। 

©) আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা পরীক্ষামুখী। বাহিক শেষ পরীক্ষায় 
Tse জন্য শিক্ষার্থীকে পাঠ্যপুস্তকের উপর বিশেষভাবে নির্ভর করতে 
হয়। নির্দিষ্ট শিক্ষাবর্ষের মধ্যে নির্ধারিত পাঠ্যস্থটী শেষ করার অনুকূলে পাঠ্যপুস্তকের 
উপযোগিতা Ase | নির্দিষ্ট পাঠপুস্তক শ্রেণী-শিক্ষার মান বজায় রাখার 
পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ও দায়িত্ব বহন করে। 

(b) বিগ্ভালয়গুলিতে শ্রেণীশিক্ষার oa ফলে শিক্ষাকর্মে পাঠাপুস্তকের 
ভূমিকা অধিক গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দীড়িয়েছে। এক্ষণে আমরা এই gef 
'আলোচন[ করছি : 

প্রথমতঃ, এক একট। শ্রেণীতে শিক্ষার্থীদের সংখ্যাধিকোর ফলে দকলকে প্রকল্প, 
সমস্ত, প্রশ্নোত্তর, তদারকী পাঠচর্চ প্রভৃতিতে অংশগ্রহণের সুযোগ স্থষ্টি করা বা 
শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত প্রয়োজন অনুসারে নির্দেশদার” ও তত্বাবধান করা সম্ভব 
হুয়ে ওঠে না। 

দ্বিতীয়তঃ, সমাজবি্ভার শিক্ষক শিক্ষাবর্ষের জন্য অনুমোদিত নির্দিষ্ট 
পাঠাস্থচীটুকু শেষ করে শিক্ষার্থীদের সারা বংসরের কর্মের মূল্যায়ন ও athe 
পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত করে দিতে Sfat থাকেন। 

তৃতীয়ত, শ্রেণীতে শিক্ষার্থীদের? সামর্থ্য 
ইত্যাদিতে এত বেশি বৈচিত্র্য পরিলক্ষিত হয় যে, 
পাঠ পরিচালনা নিতান্ত অসম্ভব হয়ে ec | 


আচার-ব্যবহার, অভিরুচি 
শ্রেণীকক্ষে পাঠপুস্তক ব্যতীত 


সমাজবিদ্যার পাঠ্যপুস্তক ১৮৯: 


চতুর্থতঃ অধিকাংশ বিদ্যালয়ে প্রাচুর্য .ত দূরের কথা mex প্রয়োজন 
মেটাবার মত শিক্ষাসহায়ক সামগ্রীর অভাব পরিলক্ষিত হয়। ফলে শ্রেণী 
শিক্ষা ত্রুটিপূর্ণ হয়ে পড়ে। 

শ্রেণী শিক্ষার পূর্বোক্ত ক্রটিগুলি নিরসনের জন্যই পাঠ্যপুস্তকের ব্যবহার 
বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় নিতান্ত অপরিহার্ধ। 


৩। সার্থক পাল্যপুস্তনেন্ল লক্ষণ (Marks of a 


good text book ) : 


সার্থক পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন অথবা নির্বাচনের সময় নিম্নলিখিত বিষয়গুলি 
সর্বদা বিবেচ্য : 

(ক) সমাজবিদ্যার সার্থক পাঠ্যপুস্তক রচনার জন্য লেখককে উদ্যোগী 
গবেষক, পর্যবেক্ষক ও অনুরাগী পাঠক হতে হবে। পুস্তকখানি যেন শুধু বিষয়: 
কেন্দ্রিক না হয়ে শিক্ষার্থীর সামর্থ্য ও অভিরুচি কেন্দ্রিক হয়। শিক্ষার্থীর গ্রহণ- 
ক্ষমতা দিকে লক্ষ্য রেখে অনুমোদিত পাঠ্যস্থচী অনুসারে বিষয়বস্তু সংগ্রহ ও Hae 
করাই হবে লেখকের প্রাথমিক কর্তব্য I 

(খ) বাস্তবতার আবেদন পাঠ্যপুস্তকের সবিশেষ লক্ষণ। মনে রাখা উচিত, 
বিমূর্ত আলোচনা অপেক্ষা মূর্ত সামগ্রী বা বিষয়ের প্রতি বি্ভালয় শিক্ষার্থীর 
মনোযোগ অধিক আকধিত হয়। সুতরাং পাঠ্যপুস্তকে বিষয় qua সঙ্গে সম্পর্কিত 
নক্সা, ডায়গ্রাম, চার্ট, গ্রাফ, ফটোচিত্র, মানচিত্রাদি সংযোজনার প্রয়োজন আছে। 
দৃষ্টি-সহায়ক সামগ্রী ভাষায় আলোচিত বিষয় সম্পর্কে সুস্পষ্ট অন্ুধাবনে 
সাহায্য করে। E 

(3) সমাজবিদ্ভার পাঠ্যপুস্তক ভাষা শিক্ষার জন্য ব্যবহৃত হয় নাঃ 
বিষয়বস্তু সম্পর্কে ধারণা ও জ্ঞান লাভই এই পুস্তকের বিশেষ WHY) সুতরাং 
বিষয় উপস্থাপনার ভাষা হবে সরল, সহজ অথচ হৃদয়গ্রাহী । প্রতিটি জটিল ও 
বিশেষ বিষয়ের পরিভাধাগত ( Technical) ব্যাখ্যা ও.স্ুস্পষ্ট সঙ্গতি ( clear 
reference ) থাকা। বাঞ্চনীয় । এ "y প্রতিটি বিশেষ বিষয়ের আলোচনা 
শীর্ষে ( heading ), উপশীর্ষে ( sub-heding )fafee করে এমন তাবে 
বিষয়-স বেশ করা দরকার যেন অগ্রসর, অনগ্রসর ও সাধারণ_-সকল স্তরের 
শিক্ষাথাই সহজে বিষয়টি Rated করতে পারে। 


৯৯০ শিক্ষণ প্রসঙ্গে সমাজবিদ্যা 


(ঘ) সমাজবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা প্রশাখার মধ্যে ভারসাম্য ( balance ) 
ও সঙ্গতি রক্ষা করে সমাজবিগ্ভার বিষয়বস্তু সংগ্রহ Hay করা বিধেয়। 
uua ও সংহতি সাধনের জন্য একক-পদ্ধতি ( unit) বর্তমানে বিশেষভাবে 
সমাদৃত। এককের বিশেষ গুণ হল, বিশেষ শিরোনামার সার্ক আলোচনা 
ও প্রকাশের জন্য জমাজবিজ্ঞানের যে-কোন শাখা থেকে বিষয় 
সংগ্রহে কোন আপত্তি থাকে না। তবে সমাজবিগ্ভার ক্ষেত্রে মনে রাখা 


প্রয়োজন, বিষয়বস্তু যেন মানুষ ও তার সমাজজীবনকে কেন্দ্র করে 


আলোচিত হয়। উদ্দাহরণ স্বরূপ বলা যায়, ‘আমাদের AD, “আমাদের 
যাতায়ত ও যোগাযোগ ব্যবস্থা’ «বৌদ্ধ সমাজ ও সংস্কৃতি, “উনবিংশ 
শতাব্দীর সংস্কার আন্দোলন’ ইত্যাদি এক একটা একক। প্রতিটি এককের 
সুস্পষ্ট প্রকাশের জন্য ইতিহাস, ভূগোল, রাজনীতি, সমাজনীতি ইত্যাদি 
মানব ও সমাজের সঙ্গে সম্পর্কিত যে-কোন বিষয় থেকে বিবরণ সংগ্রহ 
করা যায়। 

© mafaa পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের সময় বিশেষভাবে মনে রাখ। 
প্রয়োজন যে, সমাজ চিরপরিবর্তনশীল, জীবন্ত ও গ্রগতিপন্থী। সুতরাং 
পুস্তকের বিষয়বস্তু অপরিবর্তনীয় না হয়ে নমনীয় (flexible) ও নতুনের 
সঙ্গে AMIS রক্ষার অনুকুল হওয়াই বাঞ্ছনীয় | 

(p) feas পুর্ণতা সার্থক পাঠ্যপুস্তকের অন্যতম লক্ষণ। এক সময় 
ধারণা ছিল “ছোট্ট শিশুর জন্ হবে ছোট্ট একখানি বই’। এ ধারণা সমাজবিগ্ভার 
ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। শিক্ষার্থী সমাজবিদ্যার মাধ্যমে “কি”, “কোথায়” ও ‘কেন’ 
এর উত্তর সম্পূর্ণরূপে জানতে চায়। শুধু বিষয়ের ción অথবা জারমণ্ 
দিয়ে পাঠ্যপুস্তক রচিত হতে পারে না। 

ছে) পাঠ্যপুস্তক নিজে শেষ লক্ষ্য নয় (not an end in itself ) ; 
ইহা লক্ষ্যে পৌঁছাবার উপায় মাত্র। পাঠ্যপুস্তক শিক্ষার্থীর পাঠচর্চায় সাহায্য 
করে ও আরও জানবার জন্য SSH জাগিয়ে তোলে মাত্র | কিন্তু তাই বলে 
একে শিক্ষক অথবা শিক্ষণীয় বিষয়ের /গরিবর্ত সামগ্রীরপে গ্রহণ করার অর্থ 
নিতান্ত wa পথে পরিচালিত হওয়া ( সুতরাং পাঠ্যপুস্তক এমনভাবে রচিত 


SON প্রয়োজন যেন ইহা শিক্ষকের শিক্ষাদান কজের ও শিক্ষার্থীর শিক্ষালাভের 
APS সহায়ক হতে পারে। ^ 
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জে) উপযুক্ত, শিক্ষিত, যোগ্য ও নিপুণ লেখক কর্তৃক লিখিত পাঠ্যপুস্তক 
যদি যোগ্য প্রকাশকের তত্বাবধানে মুদ্রিত হয় তবে শিক্ষাকর্মে সে পুস্তকের 
অবদান অমূল্য। এ সম্পর্কে লেখক, প্রকাশক উভয়েরই দায়িত্ব রয়ে গেছে। 
দুর্ভাগ/ক্রমে আমাদের দেশের সার্থক পাঠ্যপুস্তক RBI পথে অনেক বাধা রয়ে 
গেছে। এ সম্পর্কে শিক্ষাকমিশনের ( ১৯৬৪-৬৬ খ্রীঃ) facite: মন্তব্যগুলি 
প্রণিধানযোগ্য ৷! 

(১) উচ্চশ্রেণীর জ্ঞানী পণ্ডিতদের মধ্যে পাঠ্যপুস্তক রচনার ইচ্ছা fasts 
কম। ফলে অন্ুপোযোগী ও তথাকথিত লেখকরাই পাঠ্যপুস্তক রচনা করেন | 

(২) পাঠ্যপুস্তক নির্বাচন ও অন্ুমোদনে চরম দুর্নীতি পরিলক্ষিত হয়। 

(৩) প্রকাশকদের ব্যবসায়িক বুদ্ধি ও উপযুক্ত লেখক নির্বাচনে নীতিজ্ঞানশূন্য 
কৌশল Gage পুস্ত £ প্রকাশের অন্তরায় । 

(8) উপযুক্ত পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন প্রসঙ্গে লেখকরা গবেষণার কথা চিন্তা 
করেন না। 

(৫) অধিক লাভের আশার প্রকাশকরা পাঠ্যপুস্তকের পরিপূরক পুস্তক 
প্রকাশে অবহেলা করেন। 

সার্থক পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নে, মুদ্রনে ও প্রকাশনে লেখক, ছাপাখানা ও 
প্রকাশকের সমান দায়িত্ব আছে। এ বিষয়ে কাউকে অবহেলা করা যায় না। 
রাজ্য শিক্ষাবিভাগ ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক পুস্তক অনুমোদন প্রসঙ্গে সার্থক 
পুস্তকের উল্লিখিত লক্ষণগুলি স্মরণ করা বাঞ্চনীয় । আবার অস্থমোদি ত পাঠ্যপুস্তক 
থেকে শিক্ষক কর্তৃক বিদ্যালয়ে ase নির্বাচন ance উক্ত লক্ষণগুলির প্রতি 
পুণরায় দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন্ত। তাহলে নির্বাচিত পাঠ্যপুস্তক ছারা শিক্ষক ও 
শিক্ষার্থী উভয়ই উপকৃত হবেন 


EY 


1, Report of the Ed, Commission—( 1964—66 ) P. 229. 
2. গ্রস্থানুমারী পদ্ধতি চতুর্থ অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে। 


দশম Sentai 


পাঠটাক। পরিকল্পনা 


(Lesson Planning ) 


শিক্ষানীতি, শিক্ষামনোবিজ্ঞান, বিদ্যালয় পরিচালনা, শিক্ষা ও সমস্তার 
ইতিহাস ইত্যাদি বিষয়ে যথেষ্ট জ্ঞান থাকা সত্বেও শিক্ষক যদি শ্রেণীকক্ষে শিক্ষার্থীকে 
সাহায্যদানে অকৃতকাধ হন তাহলে শিক্ষাক্ষেত্রে সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যাবে। 
শ্রেণীকক্ষে কৃতকাধতার জন্য অথবা সার্থক পাঠদানের জন্য সুষ্ঠু পাঠপরিকল্পনা করাই: 
শিক্ষকের অপরিহার্ষ কর্ম।; এর ফলে একদিকে যেমন শিক্ষক আত্মবিশ্বাস 
সহকারে পাঠদান করতে পারেন, অন্যদিকে শিক্ষার্থীও আগ্রহ এবং মনোযোগ 
সহকারে শিক্ষণীয় বিষয় AA করতে সক্ষম হয়। পাঠটাকা পরিকল্পনার সময় 
নিম্নোক্ত বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা বাঞ্ছনীয় : 

(১) সাপেক্ষ শর্তাদি ( Conditioning factors ) 

(২) আন্নষ্ঠানিক প্রাথমিক শর্তাদি (Formal but Preliminary 
Factors ) 

(৩) ataata সোপান ( Herbert's Steps ) 

(১। সাপেক্ষ শর্তাদি (Conditioning factors) : উত্তমরূপে পাঠ প্রস্তুতি 
কতকগুলি শর্তের উপর নির্ভর করে। সবাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য শর্ত হল শিক্ষকের বিষয় 
সম্পর্কিত জ্ঞানের পরিধি। সমাজবিগ্ার বিষয়বস্তুর tbi শিক্ষকের দখল যথেষ্ট 
থাকা দরকার। শ্রেণীকক্ষ wes SIS বহুবিধ কারণের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখ- 
যোগ্য কারণ হল বিষয়ের উপর ব্যাপক দখলের অভাব। সাধারণতঃ শিক্ষকরা 
পাঠপুস্তকথানি ছাড়া সহায়ক পুস্তকাদি পড়েন না অথবা পড়বার সময় পান ll 
সমাজবিগ্ভার ক্ষেত্রে একথা অতি বাস্তব যে, বিষয়বস্তুর উপর যথেষ্ট দখল না থাকলে 


^ 
l. The best part of a studeit's training in the art of teaching consists 
not in listening to eloquent lectures, 


but in Preparing lessons, and in giving 
them, under the guidance and over Sight of a skilled tutor—Any Wise 
Person At any Time, 


পাঠটাকা পরিকল্পনা ১৪৩ 
শ্রেণীকক্ষে কিছুতেই কৃতকার্য হওয়া যাবে না। সমাজবিদ্যা হল বহু বিষয়ের 
সংশ্লেষিত বিষয় । সেই বহু বিহয় অর্থাৎ ইতিহাস, অর্থনীতি, পৌরহিজ্ঞান, ভূগোল 
ইত্যাদির যে-কোন একটিতে দক্ষতা অর্জন করলেও সম্পূর্ণ সমাজবিছ্যার বিষয়বস্ত 
আয়ত্ব করা হয়েছে বলা চলে না। যিনি ইতিহাস নিয়ে স্নাতকোত্তর পরীক্ষায় 
পাশ করেছেন তাকে অন্য বিষয় এবং আধুনিক সমুদয় ঘটনাবলীর উপর পড়াশুনা 
করতে হবে ও জ্ঞানার্জন করতে হবে | অন্যথায় এই মিশ্রিত ও সংশ্লেষিত বিষয়টির 
বহু অংশ অজানা থেকে যাবে । এক কথায় সমাজবিদ্ার শিক্ষককে এরূপ বহু 
বিষয়ে পাঠাহুশীলন করতে হবে । শ্রেণীকক্ষের কৃতকার্যতার wu দ্বিতীয় শর্ত হল 
বিদ্যালয়ে ও শ্রেণীকক্ষে শিক্ষা সহায়ক সামগ্রীর ব্যবহার | অথচ, এই সব সামগ্রীর 
অভাব থাকলে শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়েই শিক্ষাদান ও শিক্ষালাভে নিরুৎসাহ 
হয়ে পড়েন। ফলে বিষয়টির উপর শিক্ষার্থীর আসে বীতশরদ্ধা। শিক্ষাক্ষেত্রে এর 
প্রতিক্রিয়া অতি ভয়ঙ্কর। এসব ক্ষেত্রে শিক্ষককে এগিয়ে আসতে হবে। 
যে ভাবেই হোক বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ যাতে শিক্ষা সহায়ক সামগ্রী সংগ্রহে 
3S নেন এবং নিজেরাই যাতে যথেষ্ট সামগ্রী হাতে প্রস্তুত করে নিতে পারেন 
তার ব্যবস্থা. করা প্রয়োজন। মডেল, চার্ট, ডায়াগ্রাম, ছবি প্রভৃতি কতকগুলি 
সামগ্রী আছে যেগুলিকে শিক্ষক নিজেই সহকর্মী শিক্ষক ও ছাত্রদের সহযোগিতায় 
প্রস্তুত করতে পারেন। সমাজবিছ্যার শিক্ষক যদি বক্তৃতার বিষয়বস্তকে সুস্পষ্ট 
ও হৃদয়গ্রাহী করার জন্য উদাহরণ ও বিষয়ের নমুনা দেখাতে ন! পারেন, যদি 


শিক্ষার্থীর মনে প্রেরণা সঞ্চার করতে না পারেন তবে তিনি শিক্ষকতায় ব্যর্থ_ 
একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে। 


শিক্ষাসহায়ক সামগ্রী A বিষয়বস্তুর S শিক্ষার্থীর বয়সের উপর fefe 
করে নির্ণয় কর! একান্ত বাঞ্ছনীয়। বয়স্ক ব্যক্তি যে খাদ্য হজম করতে পারেন শিশু 
নিশ্চয়ই তা পারে না। শিক্ষাদান ক্ষেত্রেও এই কথা গ্রযোজা। সুতরাং শিক্ষার্থীর 
গ্রহণ ক্ষমতা ও সামর্থ্য অনুসারে নির্বাচিত বিষয়বন্ত শিক্ষাদান করা উচিত। 
পশ্চিমবঙ্গের মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের উচ্চতর শ্রেণীতে সমাজবিদ্যা পঠন-পাঠনের 
ব্যবস্থা আছে। জাতীর লক্ষ্য হল মাধ্যমিক শিক্ষাকে st স'্পূর্ণ করণ এবং 
উচ্চতর শিক্ষার জন্য প্রস্তুতি করণ-_এই vex UR লক্ষ্য রেখে শ্রেণীকক্ষে 


সমাজবিদ্যার পাঠদানকে তাৎপর্যপূর্ণ করে তোলার জন্য সাপেক্ষ শর্তাদির পরিপূর্ণ 
রূপদান প্রয়োজন। 
শিক্ষণ__১৩ 


১০৪ শিক্ষণ প্রসঙ্গে সমাজবিদ্যা 


(২) আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক শর্ভাদি (Formal but preliminary 
factors): লেক্চারার, স্ুপারভাইজর, পদ্ধতিশিক্ষক অথবা পরীক্ষকের 
অবগতির জন্য পাঠটাকা পরিকল্পনার পূর্বেই কতকগুলি প্রয়োজনীয় বিষয় লিপিবদ্ধ 
করা প্রয়োজন হয়। শ্রেণীকক্ষ শিক্ষার্থীর পাঠে সাহায্যের জন্য এ সব বিষয়ের 
প্রয়োজন না থাকলেও লেক্চারার এবং পরীক্ষকের সমালোচনা, বিচার ও মূল্যায়ন 
কর্মে বিশেষ সহায়তা করে। ফলে পাঠটাকা পরিকল্পনার প্রথমাংশেই এই 
বিষয়গুলির প্রয়োজনীয়তা, আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক শর্তরূপে গৃহীত। নিয়ে এই 
শর্তের একটি নমুনা দেওয়া হল ঃ 


বিদ্যালয়-_হাঁমিলটন উঃ মাঃ স্থূল বিষয্ব--সমাজবিদ্যা 
A — নবম পাঠক্রম (ক) আন্দামানবাসীদের খাদ্য 
ছাত্র সংখ্যা — ৪০ গ্রহ 
বয়সের গড়--১৪ — (খ) » আনন্দ উৎসব 
শিক্ষক__ M * পোশাক ও 
রোল নং হাতিয়ার 
তাং অন্যকার পাঠ__ খওগ অংশ ' 
সাধারণ £ 
উদ্দেশ্য 
বিশেষ ই 
সহায়ক মানচিত্র, নক্সা, ছবি ইত্যাদি i 
উপকণ 


উক্ত বিষয়গুলির বৈশিষ্ট্য আত্মবিষ্লেষণমূলক। বিদ্যালয়, শ্রেণী, ছাত্রসংখ্যা 
ও তাদের গড় বয়সের দ্বারা শিক্ষক নিজেই পাঠ পরিকল্পনাকে সুন্দর করে তুলতে 
পারবেন। কোন্‌ শ্রেণী এবং কোর, বয়সের শিক্ষার্থীদের শ্রেণীতে কি বিষয়ে কি 
উপকরণ ব্যবহার করা প্রয়োজন সে সম্পর্কে শিক্ষকের rw ধারণা আছে কিনা 


তা বুঝে নেওয়া তত্বাবধায়ক ও পরীক্ষকের পক্ষে যেমন সহজ, তেমনি পরিকল্পনাটি 
শিক্ষকের পাঠপরিচালনায় যথেষ্ট শৃঙ্খল। এনে দেয়। 


e 


পাঠটীকা পরিকল্পনা ১০৫ 


‘অদ্যকার পাঠের’ উদ্দেশ্য fades হলে শিক্ষকমহাশয় শ্রেণীকক্ষে তদন্থসারে 
“অগ্রসর হতে পারেন ও উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করতে পারেন। 
পাঠটাকা পরিকল্পনার সময় শিক্ষককে পাঠের উদ্দেশ্য সম্পর্কে যথেষ্ট চিন্তা করতে 
হয়। এর ফলে পাঠ-পরিচালনার সময় তিনি কিভাবে উদ্দেশ্যে পৌছবেন এবং 
তার জন্য কি কি উপকরণ ব্যবহার করবেন তাও তাকে ভাবতে হবে। ফলে 
চিন্তাধারা! সুনির্দিষ্ট হয়ে পাঠদানে সাফলা আনয়ন করবে বলে আশা করা যায়। 
esit উদ্দেশ্যকে পাঠ-পরিকল্পনার কেন্দ্র বলে গণ্য করা হয়। উদ্দেশ্যহীন পাঠটীকা 
লক্ষ্যহীন সমুদ্র যাত্রার মত অনির্দিষ্ট কর্ম পরিচালনা xta! তাই পাঠটীকায় 
“লক্ষ্য বা উদ্দেশ্ট নির্দেশ করা অপরিহার্য | 

(৩) হারবার্টের সোপান : ( Herbart's Steps): মনন্তত্ববিদ পণ্ডিত 
হারবাট কর্তৃক আবিষ্কৃত পাঠটাকার মনস্তাত্বিক পরিকল্পনা শিক্ষাকর্মে অপূর্ব 
“অব্দান। হারবার্ট এবং তার শিষ্যগণ বিশ্বাস করেন যে, প্রতিটি পাঠ পাঁচটি ভাগে 
বিভক্ত করে শিক্ষার্থীর মনের অভিরুচি ও শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনুসারে 
“পরিবেশন করা চলে । এই পাঁচটি সোপান হল নিম্নরূপ £ 

(ক) আয়োজন— (Preparation) 

(3) উপস্থাপন—(Presentation) 

(s) অভিযোজ্ন_(Application) 

(3) সংযোগ (Association) 

(6) "wa নির্ধারণ বা সাধারণীকরণ—(Generalisation) 

(ক) আয়োজন (Preparation): আয়োজন স্তরটিকে স্থচন। 
‘অথবা ভূমিকা uae অনৈকে গ্রহণ করেন কিন্ত একথা সম্পূর্ণ ঠিক নয়। 
শিক্ষার্থীরা শ্রেণীকক্ষে নতুন কিছু, জানবার তীব্র sateen নিয়ে বসে 
থাকে «11 তাদের মনে আকাজ্ষ। জাগাতে হয়; আর এ দায়িত্ব শিক্ষকের | 
শিক্ষক এ দায়িত্ব geta পালন করতে পারেন। প্রথমতঃ, তিনি পুর্বপাঠের 
উপর প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে ছাত্রদের সেদিনের পাঠের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ 
‘করতে পারেন। এর ফলে পূর্বপাঠের পুনুলোচনা করা হয় এবং ধীরে ধীরে 
-বর্তমান পাঠের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করা হয়। এসব ক্ষেত্রে এমন প্রশ্নের 
"অবতারণা প্রয়োজন যেন শিক্ষার্থীর অজ্ঞাতে বর্তমান পাঠ স্বতংস্কুর্তভাবে শ্রেণীকক্ষের 
আলোচ্য বিষয়রূপে পরিগণিত হয় অথবা পাঠধোষণার অনুকুল MW ERI 


৯৯৬ শিক্ষণ প্রসঙ্গে সমাজাবদ্যা 


দ্বিতীয়তঃ, শিক্ষক স্বীয় অভিরুচি অনুসারে পুর্বপাঠের সঙ্গে সঙ্গতি না রেখেও 
প্রশ্ন করতে পারেন। এসব ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগান যায় > 
শিক্ষার্থীর জানা থেকে অজান। ব্যয়ের উপর প্রশ্ন ভিজ্ঞাসা করে শিক্ষক বর্তমান 
পাঠ ঘোষণার Saga পরিবেশ wR করতে পারেন। অনেকে বলেন, নতুন, 
বিষয়ের ( Topic ) অবতারণার সময় পূর্বপাঠের সঙ্গে সঙ্গতি না রাখাই ভাল৷ 
শিক্ষার্থীরা নতুন কথা শুনতে চায়, নতুন বিষয় জানতে চায় এবং এতেই তাদের 
মন পাঠের প্রতি অধিক আকৃষ্ট হয়। পুরাতন বিষয়ের (Topic) মধ্য at 
শেষাংশ আলোচনার সময়ও এমনি করে পূর্ব পাঠ-সঙ্গতি বজায় না রেখে aga 
বিষয় ও প্রশ্নের মাধ্যমে আয়োজন ক্রিয়া পরিচালনা করা ata | 

আয়োজন ক্রিয়ার বৈশিষ্ট্য হল পাঠ-ঘোষণার ( Announcing the 
lesson ofthe day ) saga পরিবেশ সৃষ্টি করা। যখন শ্রেণীকক্ষে সেই 
পরিবেশ গড়ে ওঠে তখনই শিক্ষকের পাঠ-ঘোধণা। করা উচিত $ “আজ আমরা 
আন্দামান্বাসীদের আনন্দ-উৎসব সম্পর্কে আলোচনা করব” | শিক্ষকের এই 
ঘোষণার দ্বারা শিক্ষ'্থীর মন স্পষ্টতঃ শিক্ষক কর্তৃক পূর্ব নির্দিষ্ট কর্মের সঙ্গে 
যোগাযোগ স্থাপিত হয়। 

শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়ের পক্ষ থেকে এই আয়োজন পর্বের প্রথম ধাপ অত্যন্ত 
গুরুত্বপূর্ণ । এ বিষয়ে ঈপ্সিত ফল লাভের জন্য শিক্ষককে সমাজবিদ্যার বিষয়বস্তুর 
উপর যথেষ্ট অধিকার সহ চিন্তাশীল, ও ARY হতে হবে। শ্রেণীকক্ষ 
পাঠদানের সুরুতে শিক্ষক বিষয় sacs আকর্ষণীয় ও আগ্রহ সঞ্চারক করে 
তুলবেন। শিক্ষার্থীর মনের উপর ছাপ রেখে যাবার ফলে শিক্ষাকর্ণের পরবর্তী 
ধাপগুলি সুন্দররূপে সুসম্পয় হবে। এভাবে শিক্ষার্থীরা স্বতঃক্ফুর্তভাবে পাঠের 
প্রতি আকৃষ্ট হয় ও শেণীকক্ষের সীমিত সময়ের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত শিক্ষক তার 
কর্ম অতি সহজে সমাধান করতে পারেন। 

অনেক সময় শিক্ষণ শিক্ষার্থীরা (‘Teacher Trainees) 24 করেন__-কতটুকু 
সময় এই আয়োজন পর্বে ব্যয় করা যেতে পারে? এটা নির্ভর করে পাঠ্যবিষয়ে 
শিক্ষকের দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা এবং শিক্ষার্থীদের পূর্বে পাঠ আত্নত্বকরণের উপর ৷ 
আয়োজনের গুরুত্বের উপর লক্ষ্য রেখে এইটুকু বল! চলে যে, শিক্ষক তাঁর 
শ্রেণীকক্ষের, "ilg প্রয়োজনীয় কর্মের সময় হাতে রেখে আয়োজনের জন্য সময় 


ব্যয় FAS পারেন। 


pr 


$6 j 


পাঠটাকা পরিকল্পনা ১৯৭ 
খে) উপস্থাপন (Presentation) : হারবার্ট উপস্থাপনের মাধ্যমে শিক্ষণীয় 
aq সম্পর্কে শিক্ষার্থীর জ্ঞান ও ধারণাকে নুস্পষ্ট করে দিতে চান। এই অংশে 
“বিষরবস্তুর সংক্ষিপ্তনার কয়েকটি শীর্ষে বিভক্ত করে লিপিবদ্ধ করা হয়। প্রতি 
শীর্বের শেষাংশে' ব্যাখ্যা, প্রশ্ন, উদাহরণ ও শিক্ষা সহায়ক সামগ্রীর ব্যবহার 
উল্লেখ করা থাকে । এভাবে পাঠটাকা রচনায় ক্রুট থাকার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। 
তাই অনেকে মনে করেন যে, এই উপস্থাপন অংশটিকে দুটি লম্ব শীর্ষে বিভক্ত করা 
উচিত। উক্ত লম্বের বাম অংশে বিষয় ও দক্ষিণ অংশে থাকবে পদ্ধতি। বিষয় 
“অংশে বিষয়বস্তুর সংক্ষিপুলারট এমন ভাবে লিপিবদ্ধ করা উচিত যেন শ্রেশীকক্ষে 
বিস্তারে বর্ণনা করার যথেষ্ট সুযোগ থাকে । এক একটা অংশের বর্ণনা দেওয়ার 
সময় শিক্ষার্থীর জ্ঞান ও ধারণা সুস্পষ্ট করার জন্য প্রয়োজন মত উদাহরণ, শিক্ষা 
=লহায়ক সামগ্রীর ব্যবহার, বোর্ড ওয়ার্ক প্রভৃতি করা উচিত। দক্ষিণ অংশে 
এগুলির প্রয়োগ ইঙ্গিত লিখিত থাকে । শিক্ষক মহাশয় বিষয় বস্তুর এক 
একট! অংশ উপস্থাপন করবেন, আর শিক্ষার্থীদের মনোযোগ আকর্ষণের অন্য 
সংক্ষিপ্ত ep জিজ্ঞাসা করবেন। প্রশ্নগুলি লেখা থাকবে পদ্ধতি কলম অংশে। 
“এইভাবে বিষয়বস্তর অংশগুলি পদ্ধতি সহযোগে পর পর শেষ করা যুক্তিযুক্ত । 
শিক্ষকের দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা, শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞান ও ধারণা, বিষয়বস্তুর 
-গুরুত্ব, শ্রেণীকক্ষের TID কার্যস্থচী প্রভৃতির উপর ভিত্তি করে উপস্থাপন 
-পর্বের সময় নির্দেশ করাই বাঞ্ছনীয় | 
(at) অভিযোজন (Application ): পাঠটাকার এই অভিযোজন অংশেও 
শিক্ষকের দক্ষতা ও পরিচালন শক্তির বিশেষ প্রয়োজন। বিজ্ঞান শিক্ষক শিক্ষার্থীদের 
সহযোগিতায় কোন একটা বিষয়ের সিদ্ধান্তে উপনীত হয়ে অথবা কোন বিষয়ের 
সংজ্ঞ৷ প্রকাশ করে তার উপর পরীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণ ক্রিয়া পরিচালনা করতে 
পারেন। কিন্তু হিউম্যানিটিস-এর কোন বিষয়ের পাঠ দান কালে শিক্ষার্থীর নবলন্ধ 
জান পরীক্ষার জন্য বিষয়বন্তর উপর প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে হয়। প্রশ্ন ছাড়া 
প্রয়োজন বোধে মানচিত্র, ভায়গ্রাম প্রভৃতি প্রদর্শন ( pointing ), অঙ্কন, অথবা! 
রচনা লেখার জন্য বলতে পারেন। এর ফলে শিক্ষার্থীরাও ব্রাকবোর্ডে কাজ 
করা অভ্যস্ত হয়ে উঠবে। শুধু সাহিত্যলক বিষয়বস্তর পঠন-পাঠনে শিক্ষক 
-প্রশ্নের মাধ্যমে অভিযোজন ক্রিয়া সমাপ্ত করেন। তবে প্রশ্ন করার সময় লক্ষ্য 
রাখা উচিত, তার উত্তরটি যেন বিষয়বস্তর অনেকখানি অংশ নিয়ে গঠিত হয়। : 


১৯৮ শিক্ষণ প্রসঙ্গে সমাজবিদ্যা 


পাঠটীকার এই পর্ব কম গুরুত্বপূর্ণ aq শ্রেণীকক্ষে কি আলোচন! হল” 
কি কি বিষয় উপস্থাপন কর! হল সে সম্পর্কে শিক্ষার্থীর সুস্পষ্ট ধারণা হল কি না 
তা জানবার উপায় স্বরূপ অভিযোজন ধাপের অবতারণা । অভিযোজন, 
ক্রিয়ার জন্য অমনোযোগী শিক্ষার্থীও বাধ্য হয়ে শিক্ষকের বা ভালছেলেদের, 
কথা মনোযোগ দিয়ে শোনে ও মনেরাখার চেষ্টাকরে। এই পর্বে শিক্ষার্থী যদি 
উপস্থাপিত বিষয়বস্তু সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা ব্যক্ত করতে পারে তবে শ্রেণীকক্ষ 
শিক্ষকের শ্রম সার্থক হয়েছে বলা যায়। পূর্বেই বলেছি, উদ্দেশ্য সিদ্ধির 
অনুকুল পাঠ-পরিচালনাই হল শ্রেণীকক্ষে শিক্ষকের সার্থক শিক্ষাদান প্রচেষ্টা | 

(W) সংযোগ (Association): হারবার্ট কর্তৃক প্রদত্ত সংযোগ স্তরে থাকে- 
তুলনামূলক আলোচনা । উপস্থাপিত বিষয়ের সঙ্গে পূর্বপাঠের সঙ্গতি রক্ষা 
অথবা শিক্ষার্থীদের পঠিত বা লব জ্ঞানের সঙ্গে নতুন কোন বিষয়ের em] করাই, 
এই স্তরের বৈশিষ্ট্য । তুলনা বা সাদৃগ্য করণের মধ্যে কোন অসঙ্গতি থাকলে 
শিক্ষার্থীর ধারণা সংগঠিত হতে পারে না। সেকারণে খুব সাবধানে তুলনা করা, 
উচিত। হারবার্ট যদিও পৃথকভাবে এই স্তরের অবতরণ! করেছেন তবু শিক্ষণ, 
মহাবিদ্যালয়ে অনেক সময় শিক্ষার্থীরা এর ব্যবহার করেন না; কারণ উপস্থাপন, 
সোপানের অন্তর্ভুক্ত করে অনেকেই সংযোগ কাধ সমাধা করেন। 

সমাজবিষ্ঠার ক্ষেত্রে এই সোপানের ব্যবহার অপরিহার্য । কারণ, মানুষের" 
সাথে মানুষের, সমাজের সাথে সমাজের, শাসননীতি ও পৌরনীতির সঙ্গে wu» 
দেশের শাসন ও পৌর নীতির তুলনা নিতান্ত প্রয়োজন | অন্যথায় মনের গ্রসারতা, 
উদারতা, পরমতসহিষুঃতা ইত্যাদি গুণের বিকাশ ব্যাহত হয়। তুলনার মাধমে, 
জানার পথে অনেক অজানা জ্ঞান সঞ্চয় করা যায়! এ বিষয়ে শিক্ষকের 
অতিরিক্ত জ্ঞান, অভিজ্ঞতা, দক্ষতা ও পরিচালন কুশলতার অপরিহার্ধতা সম্পর্কে 
পুনরুলেখ করা যেতে ATCA | 

(6) a নির্ধারণ ai সাথারণীকরণ ( Generalisation ) ২ বৈজ্ঞানিক 
বিষয়াদির ক্ষেত্রে এই স্তরের প্রয়োজনীয়ত। থাকলেও সমাজবিজ্ঞান-এর ক্ষেত্রে. 
এর কোন প্রয়োজন আছে বলে মনে, হয় না। কারণ, এসব ক্ষেত্রে সুত্র 
নির্ধারণ বা সাধারণীকরণ সব সময় সত্য ও নিখুঁত হয় না। যুগের গতির সঙ্গে 
মানব ইতিহাস ও সমাজজীবনে আসে পরিবর্তন। ফলে মানবসমাজে কোন Sf 
কারণ সম্পর্ক স্থায়ী সত্যে পরিণত হতে পারে না। পাঠদানের সময় যদি কখনও, 


4 
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cata xq নির্ধারণ করা হয় তা সাধারণতঃ দ্বিতীয় সোপানে অর্থাৎ উপস্থাপনার 
স্তরেই FAA হতে পারে। 

এই স্তরের কার্যকারিতা বিশেষ না থাকলেও সাহিত্য, ইতিহাস, সমাজবিদ্যা 
প্রভৃতি বিষয়ের পাঠটাকা রচনার সময় “বোর্ড ওয়ার্ক” ( Board work ) শীর্ষে 
একটা স্তর রচনা করা প্রয়োজন । শ্রেণীকক্ষে কোন্‌ কোন্‌ সময় ব্র্যাকবোর্ডে শিক্ষক 
কাজ করবেন তা এই সোপানে লেখা উচিত। এর ফলে শ্রেণীকক্ষে কিভাবে শিক্ষক 
কাজ করবেন সে সম্পর্কে তাঁকে যথেষ্ট চিন্তা করতে হবে, ফলে তার কাজ হয়ে 
উঠবে হৃদয়গ্রাহী । উপস্থাপিত বিষয়টির বিশেষ বিশেষ শীর্ষসহ একটি সংক্ষিপ্তসার 
শিক্ষক এই স্তরে লিখে রাখবেন ও শ্রেণীকক্ষে বোর্ডে সেটুকু লিখে দিতে পারেন | 
এর ফলে শিক্ষার্থীরা কর্মতৎপর হয়ে উঠবে এবং অধ্যয়ন, অব৭, লিখন__এই তিনটি 
কর্মে তারা সমানভাবে সক্রিয় হবে। ফলে শিক্ষণীয় বিষয় স্মৃতিতে দীর্ঘস্থায়ী 


হতে পারে। 
গৃহ কাজ (Home task)? পাঠটাকার শেষাংশে গৃহকাজের উল্লেখ 
থাকা নিতান্ত প্রয়োজন dE অংশে সাধারণতঃ উত্তর তৈরীর জন্য বিভিন্ন 
প্রকার প্রশ্ন, ম্যাপ, চার্ট, নক্সা ইত্যাদি অঙ্ধনের জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়। “গৃহ 
কাজ, সোপানে এমন বিষয়ের নির্দেশ থাকা উচিত যেন উহ! ছাত্রের নিকট 
বিরক্তিকর না৷ হয়ে স্বাভাবিক আগ্রহ উদ্দীপক হয়।. বর্তমান যুগে পাঠটাকায় 
গৃহকাজের গুরুত্ব অত্যধিক। 
এই স্তরের প্রকৃত উদ্দেশ্য হল শিক্ষার্থীকে স্বগৃহে শিক্ষালাভ কর্মে ব্যাপৃত 
ata অনেক শিক্ষক ‘গৃহ কাজ' নুরে প্রশ্নের পরিবর্তে শুধু পড়াশুনার নির্দেশ 
দেন) এ নির্দেশ মোটেই প্ুতিপালিত হয় না। কারণ, সাধারণতঃ দেখা যায় 
অল্পবয়স্ক শিক্ষার্থীরা স্ব-ন্ব গৃহে পাঠান্থগীলনে অবহেলা করে। কিন্তু গৃহের পাঠচচাই 
বিদ্যালয়ের শিক্ষাকর্মের পরিপুক। গৃহ পরিবেশে শিক্ষার্থীদের শিক্ষাকর্মে 
ব্যাপৃত রাখতে হলে পড়াশুনার নির্দেশ ও উপদেশের পরিবর্তে প্রশ্নের উত্তর-লিখন, 
মানচিত্র অঙ্কন ইত্যাদি কর্মের নির্দেশই পাঠ পরিকল্পনার “গৃহ কাজ” স্তরের 
বিষয় হওয়া বাঞ্ছনীয় । quen প্রশ্নের Gea লিখন, মানচিত্রাদি অঙ্কন ও 
স্থান নির্দেশ করতে হলে প্রথমেই পুস্তকের নির্দিষ্ট অংশটুকু শিক্ষার্থীকে বাধ্য 
হয়ে পড়তে হয়। শুধু পড়াশুনার নির্দেশ শিক্ষার্থীরা অনেক ক্ষেত্রেই পালন 
করে না। 


২০০ শিক্ষণ প্রসঙ্গে সমাজবিদ্যা 


উদাহরণ £ পাঠটাকা বা পাঠ পরিকল্পনা সম্পর্কে শিক্ষক ভিন্ন ভিন্ন মত 
পোষণ করেন। শিক্ষার প্রগতি ও প্রয়োজনে পাঠটাকা রচনা পদ্ধতিও .গতিশীল। 
কোন নির্দিষ্ট মানের, পাঠটাকা পরিকল্পনা আজও তৈরী হয় নি, আর তা হতেও 


পারে না। তবুও শিক্ষাকর্মের সকল দিকে লক্ষ্য রেখে পাঠ-পরিকল্পনার কয়েকটি, 
নমুনা দেওয়া হলঃ 


সংক্ষিপ্ত পান্টীক। e ১ 
Sa 0 8s OS TE EUS ETO 
বিদ্যালয়ের নাম_দমদম এয়ার পোর্ট | বিষয় -সমাজবিদ্যা 
হাই স্থূল | সাধারণ পাঠ__পৃথিবীর কোন একটি 


শ্রেণী__নব্য অঞ্চলের জনসাধারণের উপর পরিবেশের 
উপস্থিত ছাত্র সংখ্যা--৪, প্রভাব | | 
গড় বয়স_-১৪-১৫ 


বিশেব পাঠ__মালয়ের অধিবাসীদের 


Cat পাঠের সময়--৪* মিনিট উপর পরিবেশের প্রভাব। 


শিক্ষকের নাম--্রীস্থভাষ ঘোষ 
তাং_-ন২৬৮ "sts পা__-এ 

GIL LU c P MN ৯৮১১৬০২০০৬১ দি, 
উদ্দেশ প্রত্যক্ষ_-মালয়ের জনসাধারণের জীবনযাত্রার উপর 


পরিবেশের প্রভাব সম্পর্কে ছাত্রদের জ্ঞানার্জনে সহায়তা 
করা। 


E 


পরোক্ষ__পৃথিবীর যে-৫ে আঞ্চলিক মানব সমাজ 
পরিবেশের দ্বারা প্রভাবিত হয়_এ  অম্পর্কে জ্ঞানার্জনে 
ছাত্রদের সহায়তা Fai) 


উপকরণ ভারতের xb প্রাচীন মানচিত্র, এশিয়ার মানচিত্র, 
ভূগোলক, এশিয়ার রেখ-মানচিত্র, বিষয় afso ছোট 
ছোট ছবি, একখানি রবার প্রভৃতি | 
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শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞান পরীক্ষার মাধ্যমে অন্যকার শ্রেণীপাঠে 
মনোযোগ আকর্ষণের জন্য তাদের রবারের টুকরো দেখিয়ে feast 


প্রশ্ন করা হবে £ 
প্রশ্নঃ (১) এট fe জিনিস? 
(২) 
(9) 
হয়? 
(8) 

নাম বল। 


কি দিয়ে সাইকেল টিউব তৈরী হয়? 
পৃথিবীর কোন অঞ্চলে রবার বেশি উৎপন্ন 


ভারতের নিকটতম দু-একটি নিরক্ষীয় অঞ্চলের 


___ টাটা 


“আজ আমরামালয়ের Suri tacta জীবন্যাত্রার উপর পরিবেশের 
প্রভাব সম্পর্কে আলোচন! করব”_-এই বলে পাঠ ঘোষণা করা 


পাঠ-ঘোষণা 


হবে। 
gs ed recon A r.a OTT Uia uU OO 
বিষয় পদ্ধতি 
অগ্যকারপাঠ্য বিষয়টিকে নিম্নলিখিত | উপস্থাপিত বিষয়টিকে 
শীর্ষে বিভক্ত করে শ্রেণীকক্ষে সবিস্তারে | জীবন্ত ও Ye করে 
বর্ণনা করা হবেঃ তোলবার জন্য প্রয়োজনীয় 


@ 


(ক) অবস্থানঃ ভারত উপমহাদেশের 
দক্ষিণ-পুর্বে ভারত মহাসাগরে অবস্থিত 
এই উপদ্বীপটির নাম মালয় A প্রাচীন 
কাল থেকে মালয়ের সঙ্গে ভারতের 
বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগ 


সহায়ক সামগ্রী ব্যবহার 
করব ও fanaa প্রশ্নের 
মাধ্যমে তাদের মনোযোগ 
আকর্ষণ করা হবে : 


(ক) মানচিত্রাদির সহ- 
যোগিতা। 


(3) রেখ-মানচিত্রে এই 
যোগাযোগ অন্কন। 
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— ———————————— 


al 


বিষয় 


ছিল। নিরক্ষীয় অঞ্চলের অন্তর্গত বলে 
এখানে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। জলবায়ু 
উষ্ণ ও আর্দ্র । ফলে এ দেশের অভ্যন্তরে 
সৃষ্টি হয়েছে অরণ্য সম্পদ। এই সব 
অরণ্যে বাস করে সেমাও, সকাই 
প্রভৃতি মালয়ের আদিম অধিবাসীরা t 


(খ) east 

(>) এরা সবদিক থেকে প্রকৃতির উপর 
নির্ভরশীল । অরণ্যের ফলমূল ও oo- 
পক্ষী শিকার করে এরা জীবিকা নির্বাহ 
করে। ইয়ামেন গাছের মূল ও বিভিন্ন পক্ষী 
মাংস এদের প্রিয় খান্ভ। এরা বাশের তৈনী 
একপ্রকার তীর দ্বারা পণ্ড পক্ষী শিক।র 
করে। শিকারের IRI জন্য তারের 
অগ্রভাগে বিষ মাখিয়ে নেয়। এরা 
ছোট ছোট দলে বিভক্ত য়ে অবস্থান 
করে। বিশাল অরণ্যকে দলের সংখ্যা 
অঙ্গুসারে কয়েকটি অঞ্চলে (ভাগ করে 
নেয় ও এক একট। অংশে এক একটা 


4j 


Y 


পদ্ধতি 


(গ) ভূগোলকের সাহায্যে 


পৃথিবীর অন্যান্য নিরক্ষীয় 
অঞ্চল প্রদর্শন। 

(3) চিত্র প্রদর্শন i 

প্রশ্ন £ (>) মালয় কোথায় 
অবস্থিত? 

(২) কোন্‌ কোন্‌ দিক 
থেকে ভারতের সঙ্গে তার 
যোগাযোগ ছিল? 

(৩) মালয়ের আদি- 
বাসীদের নাম বল। 

(8) পৃথিবীর আরো দু- 
একটি নিরক্ষীয় অঞ্চলের 
নাম কর। 


(ক) তীর we ও 
শিকারের ছবি প্রদর্শন 
প্রশ্ন £ 

(>) আদিবাসীরা কি 
ভাবে জীবিকা নির্বাহ 
করে? 

(২) কিরূপ অস্ত্রের 
সাহায্যে তারা পঞশুপক্ষী 
শিকার করে? 

(৩) অরণ্যের মধ্যে তার? 
অঞ্চল ভাগ করে নেয় 
কেন? 
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(বিষয় 


দল বসবাস ও শিকার করে। দলে 
দলে সংঘর্ষ এড়াবার জন্য তারা এই 
ভাগ, বাটোয়ারার ব্যবস্থা করে। 


(২) বনজাত ফলমূল, পণুপক্ষীর উপর 
নির্ভর করতে হয় বলে এরা এক জায়গায় 
স্থায়ীভাবে বসবাস করে All aF- 
স্থানের AT শেষ হয়ে গেলে অন্যত্র গিয়ে 
তারা ঘর বাধে। পশুচর্মের পোশাক 
পরিধানে এরা SSS! উষ্ণ Bg 
জলবায়ুর জন্যে অরণ্যের মৃত্তিকা থাকে 
jupe; আবার বন্য F7- 


জানোয়ারের ভয়ও যথেষ্ট আছে। তাই 


তারা ঘরের মধ্যে মাচা তৈরী করে রাত্রি 


কাটায়। মাচার দুদিকে জেলে রাখে 
আগুন। এদের জীবনযাপন খানিকটা 
যাযাবরের মত। আঞ্জও এদের সংহত 


সমাজজীবন গড়ে উঠতে পারে fa 1’ 


(গ) আধুনিকতার স্পর্শ : 

এসব আদিুঁসী ছাড়া মালয়ে আজ 
মুসলমান, চীনা, ইউরোগীয়রা বসতি 
বিস্তার করেছে। ইউরোগীয়দের উপ- 
নিবেশগুলি ayaga অবস্থিত। 
এখানে গড়ে উঠেছে aya চাষ ও 
অন্যান্য efi! কৃষি ছাড়াও কল-কার- 
খানা তৈরি হয়েছে । আদিবাসীর! 
অনেকেই! কৃষি ও কারখানায় শ্রমিকের 


প্রশ্ন £ 

(১) এদের পোশাক 
পরিচ্ছদ কি ধরনের ? 

(২) আদিবাসীদের মধ্যে 
সমাজ-বোধ গড়ে ওঠেনি 
কেন? 

(৩) এরা কিরূপ ঘর 
তৈরী করে বসবাস করে? 


agja: 

(১) মালয়ে কি fe 
জিনিষের চাষ হয়? 

(২) আধুনিকতার 
সংস্পর্শে আদিম অধি- 
বাসীদের কি কি পরিবর্তন 
এসেছে? 


২০৪. শিক্ষণ প্রসঙ্গে সমাজবিদ্যা 


বিষয় পদ্ধতি 


কাজে লিপ্ত থাকে। স্ত্রীলোকরা সাহেব 
প্‌ পরিবারে ঝি-এর কর্মে fasi সভ্য 
= জাতির মানুষ এদের ঘ্বণার চোখে দেখে। 
অধুনিকতার স্পর্শে এই আদিমজাতির 
ভিতর এসেছে পরিবর্তন। ক্রমশঃ গড়ে 
ন | উঠছে নতুন অমাজ। এ সমাজের 


সকল লোকই কর্ম চঞ্চল। 
umet COD IVA TNAM SUR DC ea 


অভিযোজন 


ছাত্ররা পাঠ্য বিষয় কতখানি আয়ত্ত করেছে, তা জানবার জন্য 


নিম্নলিখিত aa মাধ্যমে উপস্থাপিত বিষয়টির পুনরালোচনা করা 
হবেঃ 


প্রশ্নঃ (১) মালয় উপদ্বীপের অবস্থান ও জলবায়ু বর্ণনা কর | 


(২) এখানকার অধিবাসীরা প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল 
কেন? 


(৩) আদিবাসীদের জীবনযাত্রার বিবরণ দাও 1 


(8) উপনিবেশের প্রভাবে এদের কি কি পরিবর্তন লক্ষ্য 
করা যায়? 


ee শা, 


A 

গৃহকাজ ছাত্রদের গৃহকাজ স্বরূপ নিয়ভি খত কর্ণের নির্দেশ দেওয়া 

it 
হবেঃ R 


(ক) পৃথিবীর রেখ-মানচিত্রে ভারত ও মাঁলয়ের অবস্থান 
নির্দেশ কর। 


J 
(খ) মালয়ের আদি অধিবাসীদের সঙ্গে আন্দামানের বাসিন্দাদের 
জীবনযাত্রার একটি তুলনামূলক রচনা লিখ | 


পাঠটাকা পরিকল্পনা - ২০৫ 


সংক্ষিপ্ত nmm ae ২ 


বিদ্যালয়ের নাম বিষয়__সমাজবিদ্ধা 
uu. a সাধারণ পাঠ_ স্থানীয় AIS শাসন 
RARU T afeta i 
তাদের গড় বয়স_- 
সময়_ বিশেষ পাঠ__কলিকাঁতা কর্পোরেশন 
শিক্ষক NUS : 
তারিখ "gata পাঠ_এ 
SI প্রত্যক্ষ ঃ কলিকাতা কর্পোরেশনের সংগঠন ও কার্যাবলী সম্পর্কে 
Blaser সাহায্য Fal | 
পরোক্ষ? গ্রাম ও শহরের পৌরশীসন সম্পর্কে কল্পনা, চিন্তা ও 
যুক্তি বিকাশে সহায়তা করা। 
ভিসিট তির টিন মালি 
উপকরণ পশ্চিমবঙ্গের মানচিত্র, পশ্চিমবঙ্গের রেখ-মানচিত্র, কলিকাতা ও 


সহরতলীর মানচিত্র, কর্পোরেশনের সংগঠন সম্পর্কিত চাট ইত্যাদি 1 


প্রস্তুতি AAAS গুলির মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মনে কৌতুহল ও আগ্রহ 
সৃষ্টি করে পাঠ্যাভিমুখী করবার চেষ্টা কর! হবে। 

em: (১) তোমাদের এই স্কুলটি কোন্‌ ইউনিয়নে অবস্থিত? 
€২)$এ ইউনিয়ন বোর্ডের সভাপতি কে? 

M মর! কোন্‌ রাজ্যে বসবাস করি? 

(৪) পশ্চিমবঙ্গের রাজধানীর নীম কি? 


পাঠঘোষণা | “আমাদের ইউনিয়ন বোর্ডের ন্যায় কোলকাতায় আছে পৌর 
্রতিষ্ঠান। তাঁর নাম কলিকাতা কর্পোরেশন। আজ আমর 
কলিকাতা কর্পোরেশনের সংগঠন ও কার্যাবলী সম্পর্কে আলোচনা 


করব এই বলে পাঠ-ঘোষণা করা হবে। 
oe EE 


স্থা 


শিক্ষণ প্রসঙ্গে সমাজবিদ্য। 


বিষয় 


পদ্ধতি 


অগ্তকার পাঠ্য বিষয়টিকে নিয়লিখিত 
শীর্ষে বিভক্ত করে শ্রেণীকক্ষে সবিস্তারে 


বর্ণনা করা হবে। 


বিষয়বস্ত £ 


(ক) কলিকাতার অবস্থান, আয়তন ও 


লোক A 


(3) (১) কলিকাতা কর্পোরেশনের গঠন 1 


Ly 


/₹ 


উপস্থাপিত বিষয়টিকে 
সুস্পষ্ট করবার জন্য 
প্রয়োজনীয় শিক্ষা সহায়ক 
উপকরণাদির সাহায্য 
গ্রহণ করব ও নিম্নলিখিত. 
প্রশ্নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের 
মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টা 
করা হবে \ 

ক) মানচিত্রের সহযোগিতা 
খ) চার্টের সহযোগিতা 
প্রশ্নঃ (১) পশ্চিমবঙ্গের 
কোন্‌ জেলায় কলিকাতা 
অবস্থিত ? i 
(২) কলিকাতার চতুঃসীমা 
বর্ণনা কর। 

(৩) বৃহত্তর কলিকাতার 
SVS অঞ্চলগুলির 
নাম বল। 


. |, 8) চার্টের সহযোগিতা 


খ) কলিকাতার মানচিত্র 
সহ এলাকার নিদর্শন। 


প্রশ্ন £ 
(>) কর্পোরেশনের 


(২) কর্পো রে শন কমিশনারের | নির্বাচিত কাউন্সিলরের 


নিয়োগ ও verfa t 
(৩) স্থায়ী কমিটির বিষয়! 
(8) এলাকা! কমিট। 


সংখ্য কত? 
(২) কাদের দ্বারা অন্ডার- 
ম্যানরা নির্বাচিত হন? 


পাঠটাকা পরিকল্পনা ২০৭ 


(৩) কর্পোরেশনের সভ্য 
নির্বাচনের জন্য ভোটারদের 
কি কি যোগ্যতা থাকা 
উচিত? 


(৪) কমিশনার কে এবং 
তাঁর ক্ষমতা ওদায়িত্ব কি 
প কি? 


(০) স্থায়ী কমিটি ক'ট? 


গে) কর্পোরেশনের কাজ | ক) চার্টের সহযোগিতায় 

আয়-ব্যয়। | ইউনিয়ন বোডের কাজের 
সঙ্গে কর্পোরেশনের 
কাজের তুলনা | 


- স্থা 


E প্রশ্ন £ 


9 
§ 
(১) কর্পোরেশনের কাজ 
(Bert. y অংশে Ree সংক্ৰান্ত ae 


সংক্ষিপ্ত বিবরণ লেখাই যুক্তিযুক্ত) 

(3) কলিকাতা কর্পো- 
রেশনের বাধিক আয় 
কত? 
| (9) এই আয়ের উৎস 


| কিকি? 


২০৮ শিক্ষণ প্রসঙ্গে সমাজবিদ্যা 


অভিযোজন অগ্যকার পাঠ শিক্ষার্থীরা কতখানি আয়ত্ত করতে পারল, 


তা জানবার জন্যে নি্নলিখিত পুনরালোচনা মূলক গশ্নগুলি 
ভিজ্ঞাসা করা হবে : 


প্রশ্ন £ 
(১) কলিকাতার পৌর প্রতিষ্ঠানটির সংগঠন 
বর্ণনা কর। 
(২) কলিকাতা কর্পোরেশনের সাধারণ, নির্বাচনে 
কারা অংশ গ্রহণ করতে পারেন? 


(৩) কর্পোরেশনের স্থায়ী কম্টার সংখ্যা ও তাদের 
কাজকর্ম বর্ণনা কর। 


(৪) কর্পোরেশনের কার্যাবলী বর্ণনা কর। 


বাড়ীর কাজ শিক্ষারথীদিগকে বাড়ী থেকে (১) পশ্চিমবঙ্গের মানচিত্র 
অঙ্ধন ও (3) কলকাতার প্রধান প্রধান রাস্তার নাম 
শিখবার নির্দেশ দেওয়া হবে| : 


৮১৮ 


সংক্ষিপ্ত পানটীকা নু ৩ 
(অবেক্ষণ পাঠচর্চার প্রয়োজনে) 


ENE HINTS a : 
বিদ্যালয়_কমল! হাই স্থল বিষয়- m 


শ্রেণী--ন্বম সাধারণ পাঠ--পণুচারণ ও কৃষিভিত্তিক 
উপস্থিত ছাত্র সংখ্যা--৪* জন জীবনযাত্রা | 

গড় বয়স-_১৪-১৫ বছর বিশেষ পাঠ-উক্ত ছু-প্রকার জীবন- 
সময়--১ ঘণ্টা ৩. মিনিট d যাত্রার তুলনামূলক রচনা লিখন। 
শিক্ষক-_শ্রীভবতোয রায় অন্যকার কর্ম--& 

M) ০০০০২০ ose 


————Ó—— Wa e ee MU fh 


পাঠটাকা পরিকল্পনা ২০৯ 


way 


প্রত্যক্ষ: আলমোড়া ও পললীবাংলার জীবনযাত্রা পাঠ 
ও সে সম্পর্কে রচনা লেখার জন্য শিক্ষার্থীদের স্বীয় প্রচেষ্টায় 
তত্বাবধান ও সহায়তা দান। 

পরোক্ষ ঃ শিক্ষার্থীদের মনে আত্মনির্ভরশীলতার প্রেরণ! 
ZR | 


উপকরণ 


(ক) দুখানি করে পাচ জন লেখকের লেখা 
দশখানি সমাজবিগ্যার পুস্তক। (নমুনা কপি) 
(খ) দশখানি ভূচিত্রাবলী। 
(গে) সমাজবিদ্ভার কক্ষের দেওয়ালে স্থাপিত 
(3) ভারতের মানচিত্র ; 
(২) বাংলাদেশের মানচিত্র 
(৩) পণশুচারণ ও কৃষিভিত্তিক জীবন- 
ধারার নানা প্রকার চিত্র । 
(এগুলি যেন শিক্ষার্থীদের দৃষ্টি গ্রাহ হয় ) 


পরিবেশ vef 


নিম্নলিখিত প্রশ্ন ও কথার মাধ্যমে পরিবেশ eB করে 
অবেক্ষণ পাঠচর্চার অনুকূলে শিক্ষার্থীদের মনোযোগ আকর্ষণ 
করবার চেষ্টা করা হবে। 


eM: (১) বাঙ্গালীর প্রধান ate কি ? 
? ( (২) তোমরা কি খেয়ে স্থলে এসেছ? 
LY ৮ 


atre) বৈশিষ্ট্য Ragai আমরা মাছ-ভাতের 
কথা ক্রমশঃ তুলে যাচ্ছি। এর প্রধান কারণ বাংলায় 
অধিক লোকসংখ্যা ও তাদের প্রয়োজনের তুলনায় কম 
খাগ্ভোৎ্পাদন। বাংলদেশ রুষিপ্রধান অঞ্চল, অথচ এখানেই 
খাদ্যের অভাব। প্রতি বছর শ্রাবণ, ভাদ্র ও আশ্বিন মাসে 


, এখানে ছুভিক্ষের করাল ছায়া নেমে আসে । অর্থ নৈতিক 


wifes হাত থেকে বাচতে হুলে উৎপাদন বাড়ান দরকার | 


শিক্ষণ_-১৪ 


২১০ শিক্ষণ aaa সমাজবিদ্যা 


হিমালয়ের পাদদেশে আলমোড়ার অধিবাসীরা কৃষির জন্যে 
উপত্যকার সমতল ক্ষেত্রে নেমে আসে | সেখানে AST ats 
বরফ চাপ' পড়লে, AGATA নিয়ে তারা তৃণের সন্ধানে পর্বতে 
ওঠা-নামা করে। তাদের মত আমাদেরও পতিত জমিতে 
কৃষি ও উৎপাদন বৃদ্ধি প্রয়োজন | এখন দেখা যাক্‌,পলীবাংলা 
আর আলমোড়ার অধিবাসীদের জীবনযাত্রা কিরূপ 1 


8৩ Uf tree ro Lorie seo Ct ES 
পাঠ ঘোষণা এই বইগুলি থেকে তোমরা তৃতীয় ও চতুর্থ পরিচ্ছেদ 
: ভাগ করে বুঝে পড়বে এবং পল্লীবাংলা ও আলমোড়া- 
বাসীদের জীবনযাত্রা সম্পর্কে তুলনামূলক রচনা লিখবে । 

মোট সময় Gre wl 


পদ্ধতি £ তদারকী পাঠচা ( Supervised Study ) 
স্থানঃ জমাজবিদ্যার কক্ষ 
দল: মোট চল্লিশ জনের প্রতি আট জন নিয়ে গঠিত 


পাঁচটি দল। 
নাম সামগ্রী 
প্রথম দল (>) নিরঞ্জন মাইতি (৫) (ক) স্ব-স্ব পাঠপুস্তক 
(২) (৬) (a) প্রতি দলের জন্য প্রদত্ত 
(৩) (৭) gaia অমাজবিগ্ার 
(8) (৬. T 
Jk "en ছাখানা ভূচিত্রাবলী। 
দ্বিতীয় দল (3) | Xe) 
Q) EO E 
(3) (3) 
Oe AD 
তৃতীয় দল অন্ত ৮ জন 
চতুর্থ দল A $ 


পঞ্চম দল 


০ম 


পাঠটী*! পরিকল্পনা ২১১ 


আসন ব্যবস্থা : 
সমাজবিদ্ভার কক্ষ 


শিক্ষক 


ছিতীয় দল 


প্রথম দল 


প্রতিটি দল এমনভাবে বসবে যেন তাদের যাতায়াতের পথ থাকে । প্রয়োজন 
হলে শিক্ষার্থীর! এই পথেই দেওয়াল মানচিত্র ও Gata সহায়ক সামগ্রীর সাহায্য 
গ্রহণের জন্য যাতায়াত করবে | দেড় ঘণ্টা সময়ের মধ্যে শিক্ষার্থীরা পাঠচর্চা ও 
রচনা লেখার কাজ শেষ করবে | 

মূল্যারনার্থে রচনা দাখিল £ পাঠচর্চা সুরু থেকে »* মিনিট পর 
(পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্যৎএর নির্দেশ অনুসারে সমাজবিদ্যার নিমিত্ত এরূপ 
পাঠচর্চা পরপর ছু-পিরিয়ড অর্থাৎ প্রায় o. মিনিট যাবৎ চলতে পারে ) শিক্ষার্থীরা 
q-a রচিত বিষয় শিক্ষকের নিকট জমা দিবে | 

গৃহের কাজ £ Rev কৃষি অঞ্চল ও আলমোড়া অঞ্চলকে ভারতের রেখা 


আনচিত্রে sa ও নির্দেশ কর কথা বল! হবে। 
ed 


UN 


এক্কাদশ Sass 
আন্তর্জাতিক are se শিক্ষা 


(Education for International Understanding) 


১। Steet eS AA প্রস্থোজনীন্তা 


( Necessity of International Understanding ) : 


বর্তমান বিশ্বে মানব সভ্যতার ইতিহাসে এক সঙ্কটময় সদ্ধিক্ষণ উপস্থিত | মানক 
ইতিহাসে এমন গুরুত্বপূর্ণ সভ্যতা সঙ্কটের বিবরণ পাওয়া যায় না। বিজ্ঞান ও. 
প্রযুক্তি জ্ঞানের অভূতপূর্ব উন্নতির জন্য মানুষ আজ প্রকৃতির উপর অপ্রতিহত' 
প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছে। মানুষের মন আজও আদিম স্বার্থ, হিংসা ও 
ঘেষে ভরপুর । বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্ধারে মানুষের চিন্তা, আদর্শ, অর্থনীতি, 
সমাজনীতি ও রাজনীতি প্রভৃতি সর্বস্তরে এসেছে বিরাট পরিবর্তন । মানুষের, 
সুখ-স্বাচ্ছন্য ও ক্ষমতা-বিস্তার প্রবণতার উপর বিজ্ঞানের অবদান মানবিক 
গুণাবলীর বিকাশের ক্ষেত্র অপেক্ষা অনেক বেশি। কিন্তু জড়জগতে পরিবর্তন, 
আন! যত সহজ, মানসিক ক্ষেত্রে পরিবর্তন আনা তত সহজ নয়। উভয়ের 
মধ্যে সামঞ্জস্ত রক্ষিত না হলে সভ্যতার ক্ষেত্রে সঙ্কট সুষ্টি হওয়াই স্বাভাবিক ॥ 
তাই আজ জাতিতে জাতিতে, সমাজে সমাজে, দেশে দেশে, রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে ছন্দ 
বিজ্ঞানে অধিক উন্নত জাতি চায় অন্যের উপর প্রতিপত্তি বিস্তার করতে ॥ 
ফলে বর্তমান শতাবীর প্রথম ভাগেই পৃথিবীব্যাগী দুটি মহাসমর সংঘটিত হল। 
পৃথিবীর আধুনিক রাষ্টগুলির পরস্পর দোষারোপ, গা লড়াই (Cold war ) 


1. “Since wars began in the minds of men, it is in the minds of men. 
that the defences of peace must be constructed.” —UNESCO 


2, “It is more than nineteen hundreds years since Christ said: Thou 
shall love thy neighbour as thyself” I wonder how many more years it 
will be before people begin to think that this was sound advice.” 

—Bertrand Russel. 

3. “If human civilization and humanity are to be saved, war must 


be made impossible.” —Presten E James. 


আন্তর্জাতিক বোঝাপড়ার প্রয়োজনে শিক্ষা ২১৩ 


- এবং বিধ্বংসী প্রলয় কাণ্ডের Zfew দেয়। মানব সভ্যতাকে যদি সত্যই বাচাতে 
হুয়, যদি মানব জাতিকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে হয়-_তবে যুদ্ধ পরিহার 
করে তোলাই হবে মানবিক নীতি। 

আজ অর্থনীতি, সংস্কৃতি, রাজনীতি প্রভৃতির ব্যাপারে বিশ্বের জাতিগুলি 
"পরস্পর নির্ভরশীল । যানবাহনের উন্নতির পূর্বে পৃথিবী ছিল সে যুগের 
TAA কাছে অনতিগম্য বিরাট আয়তনের | জগতের কোথায় তখন কি ঘটনা 
ঘটত কেউ তার সংবাদ রাখত না, আর রাখার উপায়ও ছিল না। 
সেদিন আজ অতীত। যাতায়াত ও আদান প্রদান ব্যবস্থার দ্রুতগতি 
পৃথিবীর দূর প্রান্তের গ্রামখানিকে আমাদের প্রতিবেশী করে দিয়েছে। সেই 
প্রতিবেশীর সঙ্গে গড়ে উঠেছে আত্মীয়তা, বন্ধুত্ব । এখন আর কেউ কাউকে পর 
করে দূরে রাখতে পারে না। ফলে বিশ্বভ্রাতৃত্ব গড়ে উঠবার wee পরিবেশ 
কৃষ্টি হয়েছে। এসম্পর্ক গড়ে তোলা আর তা৷ বজায় রাখা আজ শান্তিকামী 
qiza আন্তরিক প্রচেষ্টা। পরস্পর নির্ভরশীলতা দ্বারা পৃথিবীর প্রতিটি জাতি 
বুঝতে পারে আন্তর্জাতিক বোঝাপড়া, সহাবস্থান ও পারম্পরিক সহায়তা কত 
প্রয়োজনীয়। পৃথিবীর যে-কোন মানুষ এক জন অন্য জনের মত সুখ-দুঃখ, 
-ব্যথা-বেদনা, অভাব-অভিযোগ, হাসি-কান্নার অধিকারী । তাই মানুষের প্রতি 
araa ব্যবহার হবে মানবোচিত। ey এই ধারণাবিকাশের দ্বারা বিশ্বভ্রাতৃত্ব- 
বোধ গড়ে উঠতে পারে। কিন্তু এরও চেয়ে বড়কথা বিশ্বের জাতিপুঞ্জ আজ 
রাজনীতি ও অর্থনীতি দ্বারা এমন ভাবে fs যে, এই বন্ধনকে অবহেলা 
করার অর্থ নিজেদের ধ্বংস ডেকে আনা। আজ আমরা শুধু ভাবপ্রবণতা দ্বারা 
সয়, বাস্তব প্রয়োজন সম্পর্কে()পরম্পরের উপর নির্ভরশীল। এটাই হচ্ছে পৃথিবীর 
ানবসম্পর্কের জীবন্ত ছবি ৷, এখানেই পরস্পর নির্ভরশীল মানব জাতির ‘এক 
বিশ্বের ( One-world ) ধারণী প্রতিভাত । কিন্তু আজও উগ্র জাতীয় চেতনা 
এবং সার্বভৌম ক্ষমতার মধ্যযুগীয় ধারণা বিশ্বের মানব সমাজে নিয়ে আসছে 
ভেদ, FE ও সংঘাত। পূর্বেই উল্লেখধকরা হয়েছে যে, মানুষ বিজ্ঞান ও শিল্পো- 
IG প্রকৃতির উপর প্রতিপত্তি বিস্তার করলেও স্বীয় মানসিক ক্ষেত্রের উপর 
সামনঞ্জন্তপূর্ণ আধিপত্য বিস্তার করতে পারে নি। ফলে দেখা যাচ্ছে, বিজ্ঞান 
মানুষকে যে VSS শক্তির অধিকারী করেছে তার সংযত, মানবহিতকর প্রয়োগ 
সাধন মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। বিজ্ঞানের অবদানে আজ দেশ ও কালের সীম! 


২১৪ শিক্ষণ প্রসঙ্গে সমাজবিদ্যা 


সংক্ষিপ্ত, যোগাযোগ সহজ, ভাব বিনিময় sew, কিন্তু তবুও বিশ্বভ্রাতৃত্ব, বিশ্বশান্তি . 
পরামুভূতি, সহিষ্ণুতা আন্তর্জাতিক স্তরে অনুপস্থিত | বিজ্ঞান আস্তর্জীতিকতা- 
বোধের জাগতিক ates পরিবেশ স্বষ্টি করলেও মানসিক পরিবেশ BP করতে 
পারেনি। এ আন্তর্জাতিকতা বোধ রাজনৈতিক, অর্থ নৈতিক বা সামরিক জোটের 
দ্বারা যে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না তার নজীর উল্লেখ না করলেও চলে | আমাদের 
বিশ্বাস আস্তর্জাতিকতা বা বিশ্ববোধের জন্য প্রয়োজনীয় মানবিক গুণাবলী শিক্ষার 
মাধ্যমেই মানবমনে সঞ্চারিত করতে হবে। 

আন্তর্জাতিক বোঝাপড়াব উপায়জপে শিক্ষা (Education as 
a means of International understanding ) 2 শুধু রাজনৈতিক ও 
বাণিজ্যিক সম্পর্ক জাতিবর্গের মধ্যে শান্তি আনতে পারে না। এগুলি 
হল বাহিক যোগাযোগ প্রতিষ্ঠার উপায় মাত্র। বিশ্ব শাস্তির মহান আদর্শ 
MRA মন ও অন্তরের পরিপূর্ণ মানবিক বিকাশের উপর নির্ভরশীল। 
লীগ অব নেশান্সের ব্যর্থতা, পক্ষান্তরে রাষ্ট্রসংঘের (UNO) আংশিক 
সাফল্য প্রমাণ করে যে, বাহিক যোগাযোগ স্থায়ী শাস্তি প্রতিষ্ঠায় অক্ষম | 
শাস্তি প্রচেষ্টার জন্য একমাত্র উপায় মানসিক প্রস্তুতি প্রেস, রেডিও, টেলিভিশন 
ইত্যাদি এই মানসিক বিকাশকে তরান্বিত করতে পারে মাত্র 1 তাই বিশ্বের নেতৃবৃন্দ" 
এবং শিক্ষা্দ্গিণ আজ স্বীকার করেছেন যে, শিক্ষকর!ই হলেন প্রকৃত নেতা 
আর স্কুলগুলি হল প্রকৃত প্রতিষ্ঠান যেখানে বিশ্বের ভাবী নাগরিক তৈরী হয়ঃ । 
আন্তর্জাতিক সন্ধি, চুক্তি, সম্মেলন প্রভৃতি অনুকূল পরিবেশ WP করতে পারে 
মাত্র। কিন্তু পরিণত বয়স্কদের মনের উপর প্রভাব বিস্তার করে পরিবর্তন 
নিয়ে আসা যত দুরূহ, শিশু-মনকে প্রয়োজনীয় রূপ দান করা তত BAR নয়। 
বিস্তালয়ে এই শিশু-মনে রূপদান করেন শিক্ষব (ই । এই শিশুই বিশ্বের 
ভাবী নাগরিক। বিদ্যালয়ে আন্তর্জাতিক বোর।পড়া ও বিশ্বশাস্তির অনুকুল 
শিক্ষার মাধ্যমে এই শিক্ষার্থীরাই SRI জীবনে হবেন ডাক্তার, 


1. “Schools may, and generally “40 present the best elements in the 
Surrounding culture; they should be and they generally are, above the- 
average level of the Community in their regard for truth and honesty and 
fair dealing. They contrive to raise appreciably the standards and values of 


people."—The education and Trairing of Teachers. : UNSCO Pam- 
phlet 1952, P, 22, 
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ইঞ্জিনীয়ার, রাজনীতিবিদ, শিক্ষক, সমাজকর্মী ইত্যাদি। এই বিদ্ারথীমগুলীর 


মানসিক 


ক্ষেত্রে যদি -বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধ, আন্তর্জাতিক বোঝাপড়া, সহাবস্থান, 


সহযোগিতা, উদারতা, WIS ও পরমতসহিষ্ণুতার বীজ বপন করা যায়, 
তাহলে বিশ্বভ্রাতৃত্বের স্বপ্ন বাস্তবে রূপায়িত হবে | 


2| আন্তৰ্জাতিক্ক ভ্ভানভিকাশ্পেন লক্ষণ 


( Implications of International Understanding ) :: 


অন্তর্জাতিক বোঝাপড়া সম্পর্কে জ্ঞান বিকাশের জন্য নিম্নলিখিত শর্তগুলি 
প্ৰণিধানযোগ্য £ 


(ক) 
(a) 
c) 
(3) 
(8) 


(P) 
(8) 


(=) 
৬) 


(ঞ) 
(8) 


স্বদেশ ও সমাজের প্রতিটি বিষয় সম্পর্কে জ্ঞানান। 

বিশ্বের ভিন্নতর জনসমাজ বিষয়ে সুস্পষ্ট ধারণা লাভ | 

বাহিক পার্থক্যের অন্তরালে মানবিক Seas সম্পর্কে জ্ঞানলাভ। 
আন্তর্জাতিক বিষয়ে জ্ঞানলাভের স্পৃহা অর্জন ও বিকাশ। 

সঠিক গণতান্ত্রিক অভিজ্ঞতার মাধ্যমে বিশ্ব সমস্তা সমাধানের উপায় 


নির্ধারণ | 
বিশ্ব নাগরিক হিসেবে জনগণের অবদান ও সংস্কৃতি সম্পর্কে সম্যক 


অবগতি t 

বিশ্ব সমস্ত! সমাধানের অনুকূলে স্বদেশ প্রেমকে বিশ্বপ্রেমে 
রূপান্তরিত করা। 

বিশ্বজনের পরস্পর নির্ভরশীলতার কারণ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা লাভ। 
বিশ্বকে একক MG মানব সমাজের গতি-প্রকৃতি সুখ-দুঃখ, হাসি- 
কান্না, শারীরিক-মা সক প্রচেষ্টার পরিণতি বিষয়ে ধারণা লাভ | 
মানবোচিত শক্তির vs বিশ্বাস স্থাপন | 

যুদ্ধ অপেক্ষা শান্তির citis, অসত্য থেকে সত্যেকে উচ্চাসন দেওয়ার 


মানসিক শক্তি অর্জন I \ 


Ol feret ভূম্নিক্ক! ( Role of Education ) : 


আজকের এই সভ্যতা-সন্কটে শিক্ষাই একমাত্র মুক্তির উপায়। আধুনিক 
পৃথিবীর সমস্তাবলী শিক্ষাবিদ্দের সামনে নিয়ে এসেছে গুরুদায়িত্ব ও eife ন্দতার 


২১৬ ; শিক্ষণ প্রসঙ্গে সমাজবিদ্যা 


আহ্বান (challenge) | শিক্ষা যদি বিশ্বজনীন, বিশ্বশান্তি ও আন্তর্জাতিক বোঝা- 
পড়ার অনুকূলে না হয়, তাহলে মানবসভ্যতার ধ্বংস অনিবার্য । মানুষের সহজাত 
প্রবৃত্বিগুলির একটি হল যুযুংসা! প্রবৃত্তি (fighting instinct) | এই প্রবৃত্বিকে 
ধ্বংসাত্মক অথবা গঠন মূলক করে তোলা যায়। এর জন্য চাই শিক্ষাগত কোন 
প্রভীব। শিক্ষা মনোবিজ্ঞান সে কৌশল আবিষ্ধারে সক্ষম হয়েছে। যুগাবর্তে 
মান্য প্রাচীন পশু প্রবৃত্তি হারিয়ে সুন্দর ও সুশৃঙ্খল সমাজ জীবনের পথে অগ্রসর 
হতে সক্ষম হয়েছে। স্বাভাবিক ভাবে মানুষ সৈনিকজীবন অপেক্ষা নাগরিক 
জীবন পছন্দ করে অর্থাৎ শান্তিতে বসবাস করতে চায় | মানুষের এই 
ওতিহাগিক পথক্রমায় শিক্ষার অবদান অনম্বীকার্য। এই পরিবর্তনের সঙ্গে 
সামঞ্জস্ত রক্ষা করে শিক্ষা মান্ছষের মানসিক পরিবর্তন আনতে পারে নি। 
ফলে সভ্যতায় এসেছে সন্কট। তাই আবার শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের এগিয়ে 
আসতে হবে aga অন্তর ও বাইরের ARII রক্ষার জন্তে। 
WO প্রবৃত্তিকে প্রতিযোগিতার প্রলেপ দিয়ে সংগঠনমুখী করে তুলতে 
হবে it 

এই বিশ্বের ভাবী নাগরিক স্কুল, কলেজ ও বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে 
জীবনগঠনে নিয়োজিত। মানব জীবনে শিক্ষাকর্ষে নিয়োজিত একটি বছর 
সর্বাপেক্ষা মৃল্যবান। বিশেষত: Romaa শিক্ষার্থীদের বিকাশোনুখ দেহ-মন 
নমনীয় থাকার ফলে fecere আদর্শ ও বিশেষ বিশেষ মানসিকতা এ সময়ে 
তাদের মনে সঞ্চারিত করা সহজ । পৃথিবীকে যদি ঠিক মনুষ্য বসতির উপযোগী 
করে গড়ে তুলতে হয় তাহলে ভাবী নাগরিককে ঠিক মানবিক ধর্ম বিকাশের 
শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে হবে। Stes বেশ্বশান্তির স্বপ্ন বাস্তবে 
FAAS হবে। fà 

শিক্ষা মানুষকে হিংসা, cH, বাদ-বিস্যুদদ, পরগ্রীকাতরতা সংকীর্ণতা, 
স্বার্থপরত| থেকে মুক্তি দিতে পারে | শিক্ষাই অল্পবয়স্ক শিক্ষার্থীর মনে আত্ম- 
প্রত্যয় নিয়ে আসতে Akal আজকে? দেওয়া শিক্ষার উপর বিশ্বের স্থসভ্য 

fe 


l. Education shall promote understanding, tolerance and friendship 
among all nations, social or religions groups and shall further the activities 
of the United Nations for the maintenance of peace,” 


—Universal Decleration of Human Rights, Article 62 
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‘মানব সমাজের অস্তিত্ব নির্ভর করে। wf ms সামাজিক কাঠামোর বৈশিষ্ট্য 
এই শিক্ষার ফলশ্রুতির মধ্যে ARS I 
qu হল সেই প্রতিষ্ঠান যেখানে মানুষ স্বীয় জীবনের প্রথম অংশে জীবন 
গ্রামের জন্য প্রস্তুতি লাভ করে। এই ছোট্ট বয়সে তারা যে শিক্ষা পায় তার প্রভাব 
সুদূর প্রসারী। ছোটবেলার এই বন্ধুত্ব, আদীন-প্রদান, সাধারণ খেলা-ধুলা, পড়াশুনা, 
আনন্দ-আহলাদ ইত্যাদি যা তারা বিদ্যালয় জীবনে পায় তাই তাদের জীবনের বাস্তব 
ক্ষেত্রে কার্যকরী হয়। সুতরাং আধুনিক বিশ্বে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক অঙ্গধাবণের 
জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান, কলা-কৌশল, আচার-ব্যবহার ও চরিত্র গঠনের উপযুক্ত 
সময় এই বিদ্যালয়ের ক-টি বছর । এই বয়সে Wf তার! এই শিক্ষা পায় যে, অস্ত 
কখনও শান্ত প্রতিষ্ঠা করতে পারে না, আন্তর্জাতিক ভাববিকাশই শান্তির একমাত্র 
পথ, আধুনিক বিজ্ঞানকে সংগঠনমুখী করাই মানবিক ধর্ম_তাহলে মানুষ 
আবার “feed আবহাওয়া ফিরে পাবে, ফিরে পাবে তার সাধের পৃথিবীকে 
যেখানে গড়ে উঠবে মানবিক ধর্মে দীক্ষিত মানবজাতির ভ্রাতৃত্বপূর্ণ আবাস | 


al Farias পৰর্রিভালনাহ্র AS (Principles for 
guiding Educational efforts ) è 

আন্তর্জাতিক বোঝাপড়া ও বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার পেছনে বিদ্যালয়ের ভূমিকা 
বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ fee শিক্ষাকর্ম পরিচালনার জন্য চাই কতকগুলি সুনির্দিষ্ট 
নীতি, যাকে AAI করলে সতিই সফল লাভ কর সম্ভব । ^, 

প্রথমতঃ, শিক্ষা যেন জাতীয় বোধের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বোধের বিকাশ 
সাধন করে। নিজেকে poaae পরকে জানা Ti চিনে নেওয়া সহজ । তাই 

1৯ 


^ 
1, “Our world is a mad ৯২৮৭. The world has become so 10101979101) 
tense, so charged with hatred,'so filled with misfortune and pain that man 
have lost the power of balanced on which is needed for emergence ` 
from the slough in which mankind 3 taggering, The source of all this does 
not lie in the external world, nor dos it lie in the purely cognitive part of 
our Mature, sincc we know more than man knew before, It lies in our 
passions , it lies in our emotional habits , it lies in the sentiments instilled 
in youth and in the phobias created in infancy. The cure for our problems is 
to make men sanc, and to make them sane, they must be educated sanely.”” 
—-Russel, 


২১৮ শিক্ষণ প্রসঙ্গে সমাজবিদ্যা 


শিক্ষাকর্ম এমনভাবে পরিচালিত হবে যেন শিক্ষার্থীরা ন্বদেশ ও সভ্যতাকে জানতে 
পারে। এই জানার মধ্যে থাকবে মানসিক ক্ষেত্রের প্রসারতা, যার ফলে মানবমন 
আন্তর্জাতিক বিষয়কে অনুধাবন করতে শিখবে। 

দ্বিতীয়তঃ, শিক্ষা যেন শিক্ষার্থীর স্বাধীন চিন্তার বিকাশ সাধন করতে পারে। 
শ্বাধীন চিন্তার মধ্যে থাকে যুক্তি ও বিচার। শিক্ষার্থী যেন মিথ্যা গুজব ও 
কুসংস্কারকে যৌক্তিকতা দিয়ে বিচার করে গ্রহণ করতে শেখে। বর্তমান যুগ 
প্রচারধ্মী । তাই যুক্তি দিয়ে গ্রহণ করতে না নিখলে মিথ্যা, অপপ্রচারে প্রভাবান্বিত 
হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। 

তৃতীয়তঃ, শিক্ষা যেন মানবজাতির Gay ও পরস্পর নির্ভরশীণতার উপর গুরুত্ব 
আরোপ করে। মানসিক সংকীর্ণতা মানুষের পারস্পরিক নির্ভরশীলতা সম্পর্কে 
ধারণা লাভের ক্ষেত্রে প্রধান অস্তরায়। শিক্ষাই এই বাধা দূর করতে পারে। যে 
নীতি ও আদর্শ একটা দেশের আভ্যন্তরীণ এক্যবোধ জাগিয়ে তোলে সেই 
একই নীতি ও আদৰ্শ অন্ত দেশের মানুষের মধ্যে সৌহার্দ ও মানবতাবোধ 
জাগাতে পারে। শিক্ষাই ate এই আন্তর্জাতিক এক্যবোধে উদ্ধদ্ধ 
করতে পারে। 

চতুথতঃ, শিক্ষাকর্ম এমন হবে যেন তা শিক্ষার্থীর মনে সাহস সঞ্চার করতে 
পারে এবং সে যেন মানুষকে বিশ্বাস করতে শেখে। এজন্য প্রয়োজন হল শিক্ষার, 
মাধমে ব্যক্তিগত ও জাতীয় জীবন থেকে পরভীতি দূরীভূত করা। MA 
মানুষে, দেশে, দেশে, সমাজে সমাজে বিশ্বাস ও সম্প্রীতি গড়ে তোলার এই হল 
সহজতর পন্থা | . 

পঞ্চমতঃ, সমবেত দায়িত্ববোধ জাগিয়ে তোলা tps Rom বোঝাপড়ার ভিত্তি । 
শিক্ষার্থী যেন অনুধাবন করতে পারে যে এই একনি পৃথিবীর তারা নাগরিক | 
বিশ্বের দূর প্রান্তেও থাকেন তাদের আত্মীয়, ব তাদের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্নার 

‘ ভাগীদার। ব্যক্তিগত ও সামাজিক অধিকার, MRY ও কর্তব্য পালিত হবে বিশ্বের 

প্রতিটি লোকের ও প্রত্যেকটি সমাজের eu. তারা প্রত্যেকেই বিশ্বের সমবায় 
সমিতির সভ্য। এই সমিতির উন্নতির dg তাদের অনেক দায়িত্ব রয়ে গেছে। 

ষষ্ট একক বিশ্ববোধের অনুকূলে শিক্ষার্থীর গুণাবলী বিকাশের জন্য শিক্ষক 
হবেন উপঘুক্ত ও সুদক্ষ পরিচালক । তাঁরই দক্ষতার উপর পৃথিবীর ভাবী 
নাগরিকের জীবন ও সমাজের স্থখ-স্বচ্ছন্দ নির্ভর করে। 


আন্তর্জাতিক বোঝাপড়ার প্রয়োজনে শিক্ষা ২১ 


সপ্তমতঃ, আন্তর্জাতিক বোধশক্তি বিকাশের জন্য বিদ্যালয়ে যাতে ব্যবহারিক 
শিক্ষা দেওয়া যায় তার যণেষ্ট যোগ সুবিধা থাকা নিতান্ত প্রয়োজন। কথা ও 
কাজের মিলন ব্যতীত কোন শিক্ষাই সম্পূর্ণ হতে পারে না। আমাদের লক্ষ্য 
রাখা উচিত শিক্ষক যেন SOUCIS অভাবে শিক্ষার্থীকে উক্ত আন্তর্জাতিক বোধ- 


বিকাশে অকৃতকার্য না হন। 


cl বক্িশ্বজনীন্ন Galt বিক্বাশোব্র Seja ( Means of 


developing International Understanding ) : 


আন্তর্জাতিক বোঝাপড়ার জন্য শিক্ষাই একমাত্র পন্থা এবং এই শিক্ষা 
শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয় জীবনেই সুরু করা প্রয়োজন_-একথা সর্ববাদী সম্মত ॥ 
এখন প্রশ্ন হল, বিদ্যালয় কিভাবে এই শিক্ষা পরিচালনা করবে? এর জন্যে 
কি নতুন কোন পাঠাবিষয় নির্ধারণের প্রয়োজন আছে? মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে 
প্রতিটি শ্রেণীর জন্য নির্দিষ্ট প্রচলিত পাঠক্রম (curriculum ) অল্প বয়স্ক 
শিক্ষার্থীর নিকট বোঝা স্বরূপ (burden)! সুতরাং নতুন বিষয় প্রবর্তনের 
কোন প্রশ্নই ওঠে all প্রচলিত পাঠক্রম, কর্মস্থটী, অতিরিক্ত সহ পাঠক্রয 
(extra-curricular activities) প্রভৃতির মাধ্যমে বিশ্বজনীন জ্ঞান 
বিকাশের উপায় উদ্ভাবন করা যায় । শিক্ষা সহায়ক উপকরণের ব্যবহার, বিশেষ 
বিশেষ বিষয় ও পদ্ধতির মাধ্যমে উপস্থাপনা, শিক্ষার বিভিন্ন কর্ম ও তার, 
অভিব্যক্তির মধ্যে নিহিত আছে বিশ্বজনীন জ্ঞান বিকাশের উপায় । সেই উপায়ের 
ধারক ও বাহক হবেন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দক্ষ শিক্ষক 

(ক) ASUS! আন্মিবেশন : (Presentation of Facts) 5 
বিদ্যালয়ের অল্প বয়ঙ্ক S মন সহজে যে-কোন বিষয়ের প্রতি আকৃষ্ট 
হয়। সহজে চিত্তাকর্ষক বিষয় 1২শু-মনে ছাপ রাখতে পারে 1 তাই, কোন ঘটনা 
পরিবেশনের সময় সাবধানতা eigua করা প্রয়োজন | অসত্য ঘটনাকে ঠিক 
অসত্য এবং সত্যকে ঠিক bu কাছে পরিবেশন করা বগণীয়। 
বিষয় পরিবেশনের দুটি দিক 'আছে। প্রথমতঃ, শিক্ষক কর্তৃক বিষয় পরিবেশন; 
দ্বিতীয়তঃ, শিক্ষার্থী কতৃক বিষয় গ্ৰহণ I পরিবেশিত বিষয় গ্রহণের জন্য যুক্তি ও 
বিচারের মাধ্যমে গ্রহণ-ক্ষমতার বিকাশ সাধন প্রয়োজন | শিক্ষার্থী যেন স্বীয় বুদ্ধি 
বিবেচনার দ্বারা স্বারীনভাঁবে বিচার করে নিতে পারে যে, কোন্টি সত্য, কোন্টি 


২২০ শিক্ষণ প্রসঙ্গে সমাজবিদ্যা 


অসত্য। শ্রেণীকক্ষ পাঠদান কালে শিক্ষক যেন অন্য দেশ ও সমাজের প্রতি কোন 
বিষয় নিয়ে ঠাট্টা বা বিদ্রপস্থচক উক্তি না করেন। শিক্ষার্থীর মনে অন্ত দেশবাসী 
ও সমাজ সম্পর্কে হীনমন্ততার সৃষ্টি হয় এমন কোন বক্তব্য পরিবেশন না করাই 
MeN অন্যথায় রাষ্টনৈতিক পক্ষপাতিত্ব, মিথ্যা সংবাদ প্রভৃতি শিশু-মনে 
অশুদ্ধা, সংকীৰ্ণতা সৃষ্টি করতে পারে। পৃথিবীর ভাবী নাগরিকের মন এভাবে 
কলুষিত হলে আন্তর্জাতিক জ্ঞানবিকাশের দ্বার রুদ্ধ হয়ে যাবে.। 

(খে) পাঠক্রমে আন্তর্জাতিক বোঝাপড়া, ( International Under- 
Standing through curriculum ) : ভারতীয় মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিতে 
বর্তমানে প্রচলিত পাঠক্রম (curriculum) আন্তর্জাতিক বোঝাপড়ার জন্য কতটুকু 
কার্যকরী দেখা প্রয়োজন | কারণ, এমনিতেই অল্পবয়স্ক শিক্ষার্থীর নিকট প্রচলিত 
পাঠক্রম নিতান্ত ভারবোঝা স্বরূপ, এর উপর আন্তর্জাতিক বোঝাপড়ার জন্য নতুন 
কোন বিষয়ের প্রবর্তন সমীচীন নয়। তাহলে প্রচলিত পাঠক 
কর্মকে এমন পথে পরিচালিত করতে হবে যেন ভাবী নাগরিকের মানসিক 
কাঠামো আন্তর্জাতিক বোঝাপড়া ও বিশ্বশাস্তির caer প্রভাবিত হয় | 

(১) Weel: পাঠাতালিকায় সমাজবিদ্যা বিশ্বজনীন জ্ঞান বিকাশের 
উপযোগী পাঠ্যবিষয়। বিষয়টির মাধ্যমে শিক্ষার্থী একদিকে যেমন স্বদেশ, সমাজ ও 
নিজেকে জানতে পারে তেমনি আবার বিদেশী সমাজ ও সভ্যতা সম্পর্কে জ্ঞানলাভ 
করা যায়। আমাদের দেশে প্রচলিত সমাজবিদ্যা, ইতিহাস, ভূগোল অর্থনীতি ও 
পৌরনীতি প্রভৃতির বিষয়বস্তু অগ্নিত করে রচিত। বর্তমানে বিষয়টির গতিধারা 
(trend) মানুষ ও তাঁর সমাজজীবন সম্পর্কিত আরও বহু বিষয় সংযোজনার 
SRR! সুতরাং মানবতার প্রতি চেতনা ও wa aiaa পক্ষে এই বিষয়টি 
অতি প্রয়োজন। আন্তর্জাতিক বোঝাপড়ার "wf ল প্রয়োজনীয় যথেষ্ট সামগ্রীর 
একত্র সন্নিবেশ আমরা সমাজ বিদ্যার পুস্তকে দেখত পাই। 

এখন আমাদের দেখা দরকার সমাজন্য্রার বিভিন্ন বিষয়বস্তুর দ্বারা কিভাবে 
শিক্ষার্থীদের আন্তর্জাতিক ভাবধারা ও জ্ঞান 'বকাশে সাহায্য করা যায়। অমাজ- 
বিদ্যার যে-কোন বিষয় উপস্থাপনার & সময় আঞ্চলিক বা৷ বিভাগীয় সীমিত 
পরিবেশ অতিক্রম করে বিস্তৃততর আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রের সামাজিক সম্পর্কের 
US টেনে নিয়ে যাওয়া যায়। বিশেষ করে এতিহাগিক বিষয়বস্তু পরিবেশনের 
সময় অধিক সাবধানতা অবলঙবন করা প্রয়োজন | আন্তর্জাতিক যুদ্ধ, বিবাদ 


মের মাধ্যমে শিক্ষা- 


আন্তর্জাতিক বোঝাপড়ার প্রয়োজনে শিক্ষা ২২৯ 


প্রভৃতির কারণ অন্তুগন্ধানের সময় সঠিকভাবে রাজনৈতিক, অর্থ নৈতিক, ধর্মী 
কারণ প্রভৃতি বর্ণনা করা অপরিহার্য। বর্তমান যুগে যুদ্ধ ও অশাস্তিকে 
এড়াতে গেলে আমাদের কোন্‌ পথে পরিচালিত হতে হবে সে সম্পর্কে শিক্ষার্থীর 
ধারণাকে সুস্পষ্ট করার চেষ্টা করা যেতে পারে। এই সব যুদ্ধ ও বিবাদে 
বার্থাথেবী যুনধপরিয় ব্যক্তিদের প্রচেষ্টাকে শিক্ষার্থীর সামনে তুলে ধরা প্রয়োজন ! 
এতিহাসিক ঘটনাবলীর মাধ্যমে শিক্ষার্থী যেন এইটাই RE করতে পারে যে, 
জীবশ্েষঠ মানুষ অতীতের তুলনায় শান্তি ও সমৃদ্ধির পথে ক্রমশঃ এগিয়ে যাচ্ছে h 
এটা মানুষেরই অবদান, এই অবদানে শিক্ষার্থীকে অংশীদার হতে হবে। 

ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি সর্বপল্লী রাধারুফণন ইতিহাস বিষয়ে শিক্ষা প্রসঙ্গ 
বলেন যে, ইতিহাস রাজা, শাসক ও একনায়কের পরিচালনায় ষড়যন্ত্র, চক্রান্ত, আর 
আক্রমণ, প্রতিহিংসা, উচ্ছেদ আর ধ্বংসের ঘটনা দিয়ে রচিত হত; সেই ইতিহাস 
আজ আর রাজাদের কাহিনী এবং স্বৈরী শাসকদের বংশধারা, সাল, তারিখ আর 
কুকর্মের বিবরণে রচিত হতে পারে না। মানুষের ইতিহাস সমাজ ও মানুষের 
সমস্যাকে বাদ দিয়ে রচিত হতে পারে না। AFS ইতিহাসে আছে সামগ্রিক 


মানুষের হাসি-কান্না, সুখ-হুঃখ, সংস্কৃতি ও সভ্যতার কাহিনী । এগব মিলিয়েই 


হবে মানুষের খাটি ইতিহাস | , 
সঠিক ইতিহাস পাঠে জাতিতে জাতিতে হিংসা-প্রতিহিংসার ভাব জাগতে 


পারে all মানবজাতির সমৃদ্ধি ও প্রগতিতে প্রতিটি জাতির অবদান কম বেশি 
থাকলেও, শান্তি ও সমৃদ্ধির জন্য সকলের ইচ্ছাই সমান। জাতিতে জাতিতে 
পারম্পরিক দেওয়া-নেওয় ও মানবিক সম্পর্ককে YB করে তোলাই ইতিহাসের 
ago শিক্ষা হওয়া বিধেয়। আর এই পথেই সম্ভব হবে আমাদের ভাবী সমৃদ্ধি t 

ডঃ রাধাকষ্ণনের বাণীর ঈ্ীতিধ্বনি করে বলা যায়, সমাজবিদ্ভার মাধ্যমে 
পৃথিবীর জাতিপুঞ্জের সামান্দি১ রাজনৈতিক, অর্থ নৈতিক, মানবিক প্রভৃতি 
কর্মের আদান প্রদানের মাধ্যমে ধীর মনে বিশ্বগ্রীতি জাগান যায়। শিক্ষক 
যদি নিজেকে বিশ্ব চিন্তায় Sga FLEA সমাজবিদ্ঠার যা কিছু তিনি পরিবেশন 
করবেন সবই শিক্ষার্থীকে oN করবে। AHS ভাবের মাধ্যমে 
পরিবেশিত জ্ঞান যে-কোন শিক্ষার্থীকে FAG CAF করতে ANA | 

সমাজবিগ্ভার মাধ্যমে উতিহাসিক বিষয় ছাড়া অথ নৈতিক ও ভৌগোলিক 
বিষয়াদি পরিবেশনে জাতিপুঞ্জের ense নির্ভরশীলতা সম্পর্বে শিক্ষার্থীর 
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স্পষ্ট ধারণা লাভে সাহায্য করা ata | কিভাবে মান্য এই পৃথিবীতে বসতি, 
বাণিজ্য, রাজ্যবিস্তার করল তা মানচিত্রের দ্বারা দেখান যায়। সমাজে 
সমাগে খাদ্যের ভিন্নতা সত্বেও সকলের প্রাণশক্তি লাভের প্রচেষ্টা যে সমান, বস্ত্র 
ও পোষাকের ভিন্নতা সত্বেও শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ ও সভ্যতা প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা যে 
এক, সভ্যতার ভিন্নতা থাকলেও শাস্তি ও সমৃদ্ধির প্রচেষ্টা যে অভিন্ন-_সেই জান 
লাভের পথে শিক্ষাকর্মকে পরিচালিত করা যায়। ভৌগোলিক নির্ভরশীলতার 
ক্ষেত্রে দেখা যায় উত্তর হিমালব্রের বায়ুর অস্তিত্ব না থাকলে শীতকাল উপলব্ধি 
বা যেত না? ভারত মহাসাগরের বায়ু না হলে বৃষ্টিপাত হত না, আবার দেখা 


যায়, ভূমধ্যসাগর শুধু একটা জাতিকে নয়, একাধিক মহাদেশের একাধিক জাতিকে 
প্রভাবিত করে। কোন অপ 


অর্থ নৈতিক, রাজনৈতিক যে-কোন দিক থেকে নি 


সংখ্যালঘু শ্রেণী বা জাতি, আদিম বা মধ্যযুগীয় কৃষ্টি সম্পন্ন জাতি__সকলকেই 
afek করতে হবে একই মানবিক আপনে | আমার দেশ শ্রেয়, অন্যদেশ অসভ্য, 
অন্ত জাতি নীচ এরূপ উক্তি ঠিক শিক্ষিত জনের কথা নয়। আমাদের 
বাংল দেশে প্রচলিত অমাজবিগ্তার অনেক পুস্তকে ‘নিম্নশ্রেণী, নীচ জাতি, ইত্যাদি 
কথার উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়। কথাগুলি শিক্ষাক্ষেত্রে যে কিরূপ 
মনোভাবের সৃষ্টি করতে পারে তা একটু চিন্তা করলেই বোঝা যায়। 
একই শ্রেণীতে বাংলার বিভিন্ন সমাজের ছেলেমেরেরা পড়াশুনা করে। পুস্তকে 
সমাজের যে শ্রেণা নীচ বলে বর্ণিত ইচ্ছে, হয়ত সেই শ্রেণীর এক ay একাধিক 
শিক্ষার্থী সেই বিদ্যালয় কক্ষে বসে আছে। da" fnis পাঠে স্বভাবতই এই 
শিক্ষার্থীদের মনে হীনমন্তা ( Inferiority" cd 61৬ ) জেগে ওঠে) এই 
হীনমন্যত৷ জাতীয়তাবোধ সৃষ্টির অস্তরায়/ এগুলি যেমন একটা দেশের 
জাতীয়তাবোধ সৃষ্টির পরিপন্থী তেমনি, My ‘country, tight or 
wrong, "The Chinese are stuel and Secretive,’ The 
Germans are militaristic” ইত্যাদি উক্তি আস্তর্জ(তিক গ্রীতি 
ও শুভেচ্ছা প্রতিষ্ঠার পক্ষে অন্তরায় WaT সমাজবিদ্যা শিক্ষার সময় উক্ত 
প্রতিটি বিষয়ের প্রতি সম্যক দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন | 


আন্তর্জাতিক বোঝাপড়ার প্রয়োজনে শিক্ষা ২২৩ 


সমাজবিগ্যার Rage জাতিপুঞ্জ (UNO) এবং তার অঙ্গ ইউনেস্কো প্রভৃতি 
পঠন-পাঠনে শিক্ষার্থীরা যাতে ব্যাপক আকারে আন্তর্জাতিকভাবে ভাবিত হতে 
পারে যেদিকে লক্ষ্য রাখা বাঞ্থনীয়। ইউনেস্কো কর্তৃক প্রকাশিত বিভিন্ন বিষয়ের 
শিক্ষা পদ্ধতি মূলক পত্র-পত্রিকা রচিত ও প্রচারিত হয়। শিক্ষক ও শ্রিক্ষাবিদ্রা 
সেগুলি সংগ্রহ করে শিক্ষার্থীদের পাঠের ব্যবস্থা করতে পারেন এবং 
আন্তর্জাতিক কুষ্টি-সভ্যতার অনুকূল পরিবেশ গঠনের জন্য নিজেরাও চেষ্টা করতে 
পারেন। শুধু সমাজবিগ্া নয় যে-কোন বিষয় শিক্ষার ব্যাপারে শিক্ষকের দায়িত্ব 
ও কর্তব্য অপরিসীম আর সেই দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের "qu পরিবেশ 
zR করার দারিত্ব রাষ্ট্র, সমাজ, জনগণ সকলেরই | 

পাঠ্য তালিকার মধ্যে সমাজবিদ্যা যদিও আন্তর্জাতিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা 
রূপায়ণের অন্য উপযুক্ত বিষয় তবু কেবলমাত্র একখানা পুস্তক এই মহৎ কর্ম সম্পাদনে 
অক্ষম | তাই পাঠাস্থচীর (curriculum ) etg বিযয়াদিকেও পরিবেশ wea 
অনুকুল করে তুলতে হবে। সাহিত্য, sa, বিজ্ঞান প্রভৃতি শিক্ষাদানের সময় 
মানুষের পারস্পরিক নির্ভরশীলতা, সভ্যতা ও প্রগতির পরিণতিতে অবদান প্রভৃতিকে 
Qe করে তুলতে হবে। প্রতিটি পাঠ্যবিষয় xig ও তার পরিবেশকে একেবারে 
পরিত্যাগ করে রচিত হয় না। প্রতিটি দেশের কবিতা তার জীবনধারা ও 
কষ্টি-সভ্যতার স্মৃতি বহন করে, দেশের বিজ্ঞানও মানুষের প্রয়োজনে ব্যবহৃত 
হয়, সঙ্গীতে ফুটে ওঠে মনের অভিব্যক্তি, অঙ্বশান্ত্রে প্রকাশিত হয় হিসেব ও 

ংখ্যাতত্ব। তাই পাঠ্যতালিকাই সমবেত ভাবে আন্তর্জাতিক জ্ঞানবিকাশে 
সাহাষা করতে পারে। 

(২) বিদ্যালয় পরিবেশ z পাঠ্যতালিকা ছাড়া বিদ্যালয়ে আন্তর্জাতিক 
জ্ঞান বিকাশের অনুকুল face সৃষ্টি করেও এই শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা যায়। 
প্রচলিত ব্যবস্থায় শ্রেণীকক্ষ udi শিক্ষাদান সর্বত্রই পরিচালিত। মনো- 
বিজ্ঞানে ব্যক্তি স্বাতন্ত্রোর মর্ধাদা রখঘুর কথা থাকলেও সার্বজনীন শিক্ষার প্রয়োজনে 
শ্রেণীশিক্ষার ব্যবস্থা গৃহীত। IN বহু ছাত্র-ছাত্রী পড়াশুনা করে। 
দুর্ভাগ্যবশত: যদি হরিজন সম্প্রদায়ের কান শিক্ষার্থী অন্য শিক্ষার্থীদের কাছে 
হেয়, হীন, নীচ ও অবঙ্ঞেয় বলে বিবেচিত হয় তবে এর ফলে আন্তর্জাতিক শিক্ষা 
স্বপ্রের বিষয় হয়ে দাড়াবে । দৈনন্দিন শিক্ষাকর্মে শিশুরা যাদের স্দে মেলামেশা 
করে তাদের সন্ধে আস্তরিক যোগস্থত্র রচনা করা যদি সম্ভব ন! হয়, যদি গণতান্ত্রিক 
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জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত হয়ে উঠতে না পারে, পারম্পরিক নির্ভরশীলতা, সমবায় জীবন- 
যাপন ও দায়িত্ববোধ শিশু-মনে জেগে না ওঠে, তাহলে আন্তর্জাতিক শিক্ষালাভ 
হতে পারে না। বিদ্যালয় পরিবেশে এর অনুকুল আবহাওয়া প্রবাহিত করা 
প্রয়োজন। শিক্ষকগণ তাদের উদার মনোভাব ও কর্ম প্রচেষ্টা দ্বারা এই পরিবেশ 
"P করতে পারেন! বিদ্যালয় পরিবেশে, সভা, সমিতি বা কোন অনুষ্ঠানে 
বৈদেশিকদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক গ্রীতি গড়ে উঠতে 
পারে। বিশ্বশিশুদিবস, শিক্ষক দিবস, রাষ্ট্রসংঘ দিবস, ইউনেস্কো দিবস প্রভৃতি 
অনুষ্ঠান উপলক্ষে রাষ্ট্দূত,কূটনীতিবিদ, সাহিত্যিক, ওতিহাসিক প্রভৃতির আগমনে 
এইরূপ আন্তর্জাতিক মিলন ও যোগাযোগ সফল করে তোলা যায়। স্বদেশে ভিন্ন ভিন্ন 
সামাজিক পরিবেশে শিক্ষার্থীদের মধ্যে এরূপ জাতীয় মিলন অনুষ্ঠান পালন করে 
শিক্ষার্থীদের মানসিকক্ষেত্র প্রস্তুত করে দেওয়া যায়। দেশীয় বৈচিত্র্যে Gaz 
প্রচেষ্টায় আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বোঝাপড়ার মনোবৃত্তি গঠনের ভিত্তি তৈরী হয় | 
বর্তমান শতাবীতে সরাসরি আন্তর্জাতিক যোগাযোগ প্রতিষ্ঠার প্রচুর arats- 
AA আছে। আন্তর্জাতিক শিবির, আন্তর্জাতিক পাঠচন্র, শ্িক্ষক-পিক্ষার্থী 
বিনিময়, ভ্রাম্যমান পাঠচক্র, শিক্ষাপ্রার্শনী, পেন ফ্রেণ্ডশিপ, ছায়াচিত্র, বৈদেশিক 
নাটক অভিনয়, উপহার বিনিময়, আন্তর্জাতিক ani ও চিত্র প্রদর্শনী প্রভৃতির 
মাধ্যমে আন্তর্জাতিক ভাব বিনিময় সহজে সম্ভব হয়ে ওঠে। 


আমাদের লক্ষ্য 
রাখা উচিত 


দেশের সকল শিক্ষার্থীই এ সকল অনুষ্ঠানে প্রত্যক্ষভাবে 
যোগদানের সৌভাগ্য অর্জন করতে পারে। কলিকাতা, দিল্লী, cates, মাপ্রাজ 
ছাড়া বিস্তৃত ভূখণ্ড পড়ে আছে ভারতভূমিতে | এসব সহরের সরকারী 
শিক্ষাশিবিরে প্রতিপালিত মুষ্টিমেয় অন্তানরাই কেবলমাত্র আন্তর্জাতিক 
বোঝাপড়ার শিক্ষা গ্রহণ করলে বিশ্বশান্তি ও মাবিক Safe সম্ভব হবে না) 
সহরের ছাত্রদের লব্ধ জান আস্তে আস্তে দেশব্যাপী) ৪ 


RA দিতে হবে। এ সম্পর্কে 
ইতিহাসের শিক্ষ৷ স্মরণ করা উচিত। বিগত শ্্ঠান্দীতে ইংরেজ-অনৃদিত faq 


পরিক্রুত মতবাদ ( Downward filtratifn theory) fage হয়েছিল। 

সুতরাং আমাদের প্রচেষ্টা হবে দেশব্যা+/সমশিক্ষার সুযোগ দান। জনগণ ও 

রাষ্ট্রের সহযোগিতা পেলে শিক্ষক তার wife পালনে নিশ্চয়ই সফলকাম হবেন। 
PEU is 


l. VR. Taneja ; Teaching of Social Studies p, 189, 


N 
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সমাজবিগ্যান্র শিক্ষক 
( The teacher of the Social Studies ) 


১। সমাজবিদ্যা শিক্ষক্কে্র ওত (Importance 
of the teacher of the Social studies ): Á 


পৃথিবীর উন্নত দেশগুলির ন্যায় ভারতের শিক্ষাক্ষেত্রে এসেছে নবজাগরণ ৷ 
আজ ভারতের সর্বস্তরের শিক্ষায় সুরু হয়েছে পুনর্গঠনের পালা। নতুন 
বিষয়বস্তু সহ সমাজবিদ্যা মাধ্যমিক শিক্ষান্তরের পাঠ্যরূপে JASI নতুন 
বিষয়টির জন্য যেমন নবনব পদ্ধতির প্রয়োজন তেমনি পদ্ধতিটি প্রয়োগের জন্য 
প্রয়োজন নতুন শিক্ষক। এ ক্ষেত্রে সমাজবিদ্যা শিক্ষকের দায়িত্ব যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ | 

aafaa এমনিই একটা বিষয় যার লক্ষ্যে পৌছবার জন্য শিক্ষক ও 
শিক্ষার্থী উভয়কেই একত্রে বিষয়বস্তুর বিস্তৃত ক্ষেত্রে নিমগ্ন হতে হয়। শিক্ষক 
হবেন শিক্ষার্থীয় পরিচালক, দার্শনিক আর বন্ধু ( guide, philosopher 
and friend)) mtaka পুঁথিগত বিদ্যায় সীমিত নয়। শিক্ষার্থীর 
চতুষ্পার্শের বিস্তৃত সমাজ ও পরিবেশ সমাজবিদ্যার গবেষণাগার । এখানেই 
পুথিবেষ্টিত wq (theory) পরীক্ষণ ও "Ac পরিচালিত হয়। 
সমাজবিদ্তা শিক্ষাদানের পদ্ধতি শুধু বক্তৃতা, আলোচনা ও গ্রন্থাগারে পরিচালিত 
হয় না। এখানে কর্মকা, AAD সমষ্টিগত, দলগত প্রণালী, সমাজীকরণ পদ্ধতি 
প্রভৃতির সঙ্গে যুক্ত হয় afar, st, ফিল্ড ট্রিপ, ফিল্ড ওয়ার্ক, শিক্ষাসহায়ক 
কার্যাবলী ইত্যাদি। এই সব*ক্কৃতি প্রয়োগ ও পরিচালন দক্ষতা নির্ভর করে 
শিক্ষকের উপর। শিক্ষার্থীর "ihe প্রয়োজনীয় গুণের বিকাশ, তাকে সামাজিক, 


সুনাগরিক, বিশ্বপ্রেমিক করে গড়ে Xn দায়িত্ব শিক্ষকের । কাজে-কাজেই 

শিক্ষককে হতে হবে সর্বজ্ঞ, সর্বাক্ষ ও শিক্ষাথাঁদের সহযোগী॥ তাকে ভারতের 

বৈচিত্যের মাঝে প্রতিষ্ঠা করতে হবে'উ্রক্য। কেবল ইতিহাস, ভূগোল বা অর্থ 

নীতিতে বিশেষ দক্ষতা অর্জন করলে চলবে না, মানবজীবন ও সমাজকে কেন্দ্র করে 

সমুদয় প্রয়োজনীয় বিষয় থেকে মাল মশলা সংগ্রহ ও তার সংশ্লেষণের বিশাল 
শিক্ষণ--১৫ 


ET শিক্ষণ প্রসঙ্গে সমাজবিদ্যা 


"দায়িত্ব শিক্ষকের। তাকে বিশেষজ্ঞ হতে হবে মানবিক সম্পর্কে ( Human 


relationship ), বিদ্যালয়ে প্রতিষ্ঠা করতে হবে সামাজিক পরিবেশ, যেখানে 
ব্যাট ও সমষ্টির বিকাশ হবে "eru 


2 শিক্ষকতা প্রীত (The motive for teaching 


Profession ) 3 


শিক্ষকতার ক্ষেত্রে তার গুরু 


দায়িত্বের কথা স্মরণ রেখে সমাজবিদ্যার 
শিক্ষককে চিন্তা করতে 


হবে, তিনি এই দ্রারিত্বভার বহন করবেন কি না। 
কোন পেশা অবলম্বনের সময় মানুষ সাধারণতঃ দুটো দিক থেকে অনুপ্রাণিত 
Has অথনৈতিক প্রেরণা, অন্তটি ভাবপ্রবণতার দিক। প্রথমটির 
মাধ্যমে তিনি চান অর্থ ও সম্পদ-যার দ্বারা সাংসারিক জীবনে একদিকে 
“AM সখ ও সমৃদ্ধিলাভ করা যায়, অন্যদিকে তে 


মনি উহার সদ্যবহার দ্বারা 
জীবনে সম্মান, গৌরব ও প্রতিষ্ঠা অর্জন করা যায় | দ্বিতীয়টি দ্বার! তিনি চান 
FNS আত্মনিয়োগ | 


যারা দ্বিতীয়টর ছারা অস্টপ্রাণিত হন তারা পাধিব egy 
সমৃদ্ধির দিকে অধিক মনোযোগী নন, ফলে উৎসর্গ জীবন যাপনে তারা আত্মপ্রসাদ 
লাভ করেন। শিক্ষকতার ক্ষেত্রে অর্থলাভের আশা দূরাশা মাত্র। শিক্ষক জীবন 
-উত্সরগারিত__কর্মে সফলতাই এ ক্ষেত্রে একমাত্র বড় কথা। ব্যবহারিক জগতে এই 


বিমূর্ত ভাবপ্রবণতা পোষণ করেন অতি অল্প সংখ্যক ব্যক্তি। তাই শিক্ষকতায় যারা 
আসেন তাদের অধিকা 


‘শই এটাকে ভবিস্তৎ জীবনে আহিক লাভ জনক অন্ত 
“GM উন্নততর কর্মসংস্থানের «api ধাপ বলে মনে করেন। সুযোগ পেলেই 
“পেশান্তরে চলে যান। অবশ্য অনেকের ভাগ্যে সে; RATT আসে না। ফলে 
রা শেষ পর্যন্ত শিক্ষকতায় জীবন অতিবাহিত ক Yl আবার একদল শিক্ষক 
খাকেন যারা উৎসগীঁকৃত জীবন ও অথলাভকোনটিই পছন্দ করেন না। 


তারা শিক্ষকতা কর্ম গ্রহণ করেন TRAST সুযোগ, অবকাশ ও আরাম 


“উপভোগের জন্য ॥ শেষ, পর্যন্ত তাদের এ/-াশা পূর্ণ না হলে কর্মত্যাগ করেন 


অথবা ব্যর্থ জীবনের বাকি দিন-গুলি ahaa কাটিয়ে দেন। এশ্রেণীর কাছ 


“খেকে সমাজ কিছুই আশা করতে পারে না। কেননা "ife ও আরামপ্রিয় 
"ব্যক্তির দ্বারা শিক্ষার্ম পরিচালিত হতে পারে না। শিক্ষকতার way চাই 
স্মাত্মোৎ্সগাঁ প্রেরণ] | 


জমাজবিদ্যার শিক্ষক ২২৭ 


ব্যবহারিক জগতে আত্মোৎসগাঁ প্রেরণা যতই থাকুক না কেন, শিক্ষকদের 
আত্মিক সচ্ছলতা অতি প্ৰয়োজনীয় ও একান্ত বাঞ্চনীয় । শিক্ষকতা কর্মের গুরুত্ব 
অনুভব ক'রে সমাজের প্রতিটি ব্যাক্তিকে শিক্ষকের অথ নৈতিকউন্নতির চেষ্টা করতে 
হুবে। জাতির সামগ্রিক প্রচেষ্টায় শিক্ষকের আত্মোৎসগাঁ মনোভাবকে জাগিয়ে 
তুলতে হবে ও উপযুক্ত ব্যক্তিকে শিক্ষকতাবৃত্তি গ্রহণে অনুপ্রাণিত করতে aq I 
সমাজবিগ্ভার শিক্ষকের ক্ষেত্রেও এ প্রতিবেদন প্রযোজ্য | অ-শিক্ষক হয়ত জানেন না 
যে, বিপ্যালয়ের নির্দিষ্ট কাজের পর শিক্ষককে যথেষ্ট পড়াশুনা, শিক্ষার্থীদের লিখিত 
বিষয়গুলির মান নির্ণয় (evaluation ), পরের দিনের কর্মস্থচী বিষয়ে প্রস্ততি, 
বিদ্যালয় 'কর্ম তালিকা বহির্ভূত কাজকর্ম, বিভিন্ন পত্রপত্রিকা থেকে বার্তা সংগ্রহ 
ইত্যাদি নানাবিধ কর্মে লিপ্ত থাকতে হয়। একাজের জন্য তার একমাত্র পুরস্কার 
শিক্ষার্থীর সাফল্য ও সর্বা্দীন বিকাশ । যিনি ফল স্বরূপ এই আনন্দের লোভে 
শিক্ষকতা গ্রহণ করেন তিনিই প্রকৃত শিক্ষক । সমাজ এরূপ যোগ্য শিক্ষকের 
ABA কামনা করে। 


৩। শিক্ষক্কেব্ৰ অত্যাবশ্যক গুণাবলী ( Essential 


qualifications of a teacher ) : 


জাতির মেরুদণ্ড যে শিক্ষক, যাকে ভবিষ্যৎ সমাজের অষ্টা হিসেবে গৌরবান্ধিত 
করা হয়, তিনি যে সর্বগুণের আধার হবেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ AÈ |, 
শিক্ষাকর্মে সাফল্যের জন্য তার মধ্যে বাঞ্চিত বহুগুণের মধ্যে অন্ততঃ 
তিনটি গুন অত্যাবশ্যক বলে আমরা মনে করি, যথা,__(ক) শিক্ষাগত যোগ্যতা 
( Academic qualification ), (খ) বৃত্তিগত যোগ্যতা ( Professional 
qualification ) এবং Gre ব্যক্তিত্ব ( personality ). 

(ক) শিক্ষাগত যেত! ( Academic qualification ) 2 যথাযথ, 
কার্যকরী ও সার্থক কর্ম sells জন্য সমাজবিষ্ঠার শিক্ষকের প্রথমতঃ 
বিধ্বস্ত সম্পর্কে ব্যাপক ও FOR জ্ঞান থাকা বাঞ্চনীয় । প্রচলিত পিক্ষা- 
ব্যবস্থায় আমাদের দেশে অধিকাংশ ies একটি বিষয়ে উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণ করে 
বিশেষ দক্ষতা, অর্জন করেন। সমাজবিষ্ঠার শিক্ষকের পক্ষে ইতিহাস, ভূগোল 
অর্থনীতি ও রাষ্টরবিজ্ঞানের অন্ততঃ ছুটি বা তিনটতেই বিশেষ পরিদগ্রিতা অর্জন 
করা একান্ত প্রয়োজন। সমাজবিদ্যার ক্ষেত্র এত বিস্তৃত যে শিক্ষক যদি উপযুক্তরূপে 


২২৮ শিক্ষণ প্রসঙ্গে সমাজবিদ্া 


তৈরী না হন তাহলে তার পক্ষে শিক্ষার্থীকে সঠিক উপায়ে পরিচালন! করা 
সম্ভব নয়। শিক্ষককে প্রচলিত আধুনিক সমাজ, রাষ্ট্র ও চলতি গ্রসঙ্গের সঙ্গে 
ষনিষ্টভাবে পরিচিত হতে হবে, অন্তথায় শিক্ষাকর্মে আকুতকার্যতার যথেষ্ট 
সম্ভাবনা থাকে। 

শিক্ষাকে অভিজ্ঞতামূখী ও জীবনকেন্দ্রিক করার দিকে বর্তমান শিক্ষাকর্ষের 
প্রবণতা সৃষ্টি হওয়ায় শিক্ষা আজ আর শ্রেণীকক্ষের নীরব শ্রোতা নয় | শিক্ষার্থী 
এখন fs বিদ্যার সঙ্গে ব্যবহারিক শিক্ষায় নিজেকে ব্যাপৃত রাখে। তাই 
অনেকে মনে করেন, শিক্ষক যদি শুধু পরিচালন কর্মে দক্ষ হন তাহলেই যথেষ্ট ; 
শিক্ষর্থীকে শিক্ষায় সাহায্য করার জন্য কতকগুলি পুস্তকের নামের সঙ্গে পরিচয়, 
আর কার্যস্থচী প্রণয়নের দক্ষতা থাকলেই শিক্ষকতা কর্মের উপযুক্তত| অর্জন. কর? 
ELS are teaching pupils, not subject matter.”— এই মতের 
বশবর্তী অনেকে মনে করেন যে, শিক্ষকের বিষয়বস্তুর উপর গভীর পাত্ডিত্যের 
প্রয়োজন নাই। Aifos থাকলে বরং শিক্ষক তা প্রকাশ করবার জন্য উদগ্রীব 
হবেন। ফলে শিক্ষার্থী হবে অকর্মন্য নীরব শ্রোতা । এবং পু'থিগত মুখস্থ 
Rata দিকেই তার প্রবণতা স্থষ্টি হবে অধিক 1 কিন্তু এ ধারণ! সম্পূর্ণ ভ্রান্তি মূলক । 
অজ্ঞ অথবা সব জান্তার পক্ষে শিক্ষকতা করা অসম্ভব। জানাবার ইচ্ছা 
শেখাবার ইচ্ছাই জানাতে ও শেখাতে পারে। জ্ঞানের গভীরতার মাধ্যমে শিক্ষক, 
হতে পারেন শিক্ষার্থীর পরিচালক, দার্শনিক ও বন্ধু। পণ্ড চারণে পরিচালককে 
তৃণের সন্ধান রাখতে হয়। সেইরপ্ শিক্ষনীয় বিষয়বস্তুর খবরাখবর না রেখে শিক্ষক, 
হওয়া শুধু অবাঞ্ছনীয় নয়, অসম্ভবও বটে। IAR সমাজবিদ্যার শিক্ষকের 
প্রথম প্রয়োজন বিষয়গত পাণ্ডিত্য অর্জন | ? 

(4) বৃত্তিগত aI পেশাগত যোগ্যত। (Pr fessional qualification) z 
বিষয় সম্পর্কে অসাধারণ পণ্ডিত্য থাকা সত্বেও See শিক্ষককে শিক্ষকতায় অক্বৃত- 
কার্য হতে দেখা যায়। মূলতঃ পণ্ডিত্য থাকা Tas শিক্ষণ পদ্ধতিতে অপটুতাই এই 
বিফলতার অন্যতম কারণ। অনেকে scm fata মত প্রকৃত শিক্ষক জন্মগ্রহণ 
করেন, তাকে তৈরী করা যায় না। কথাটি সম্পূর্ণ সত্য নয়। চেষ্টার দ্বারা 
নানাবিধ কৌশল ও দক্ষতা লাভ করা যায়। শিক্ষকোচিত গুণ স্বাভাবিক- 
ভাবে. বিদ্যমান আছে এমন শিক্ষকের সংখ্যা অতি নগণ্য অথচ দেশ ব্যাপা 
শিক্ষাবিস্তারের পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষায়তনের সংখ্য। বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষকের 
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সংখ্যা বৃদ্ধি করাও নিতান্ত প্রয়োজন । তাহলে আজন্ম দক্ষ ( born teacher 
শিক্ষকের অপেক্ষায় থাকা আর সম্ভব নয়; শিক্ষককে তৈরী করে নিতেই হবে। 
তাই শিক্ষকের পেশাগত যোগ্যতা অর্জন অপরিহার্য । 

সমাজবিদ্যা জটিল ও বহুবিষয়ের সংশ্লেষিত রূপ। এর উদ্দেশ্য, লক্ষ্য ও 
উপযোগিতা দ্বারা দেশের ভাবী নাগরিককে গড়ে তুলতে হলে চিরাচরিত 
পদ্ধতির সীমা অতিক্রম করে নতুন পথ আবিষ্কার ও প্রয়োগ করা প্রয়োজন। 
সমাজবিদ্ভার শিক্ষা পদ্ধতি নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে আর আবদ্ধ হয়ে থাকতে 
পারে all নতুন প্রণালীতে বিদ্যালয়ে we করতে হবে সামাজিক পরিবেশ 
আর সমাজে গড়ে তুলতে হবে শিক্ষার আবহাওয়া | শুধু SAIS জ্ঞানের পাণ্ডিত্য 
নিয়ে এই গুরুভার বহন করা সম্ভব নহে। তাই বিভিন্ন পদ্ধতিতে দক্ষতা 
“অর্জন করা শিক্ষকের পক্ষে একান্ত অপরিহার্য | 

(at) ব্যক্তিত্ব (Personality): সাৰ্থক শিক্ষাকর্ষের জন্য শিক্ষকের 
“পক্ষে তৃতীয় অপরিহার্ধ বিষয় হল তার ব্যক্তিত্ব। বহু মনস্তাত্বিক উপাদান সহযোগে 
গড়ে ওঠে এই ব্যক্তিত্ব আর সামাজিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশ এই ব্যক্তিত্ব বিকাশে 
সাহাযা করে। ব্যক্তিত্বের মূলে থাকে সহজাত গুণাবলি । এই সহজাত 
প্রবণতা বা গুণাবলীকে একজন চেষ্টা করে কতটুকু পরিবর্তন করতে পারে 
তা বিতর্ক মূলক প্রশ্ন; কিন্ত দেখা গেছে শিক্ষার সঙ্গে সহজাত প্রবৃত্তির রূপ 
faafes হয় । ব্যক্তিত্ব শব্দের অর্থ অনেক ব্যাপক । এই ব্যক্তিত্বের উপাদান 
গুলির বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যার সুযোগ এখানে নেই । শুধু ব্যক্তিত্বের যে বিশেষ 
বিশেষ অংশ শিক্ষকের জন্য নিতান্ত প্রয়োজন সেটুকুই আমাদের এখন বিবেচ্য । 
এই প্রয়োজনীয় অংশ্টুকুকে আমরা মোট তিনটি ভাগে ভাগ করতে পারি 
(১) আংগিক চেহার। (Physical aspects ), (২) fefe গুণাবলী 
(Passive virtues) EU (৩) কার্ধনির্বাহী ক্ষমতা ( Executive 
abilities )। ; 

(3) আংগিক aal: Ye আংগিক চেহারার দিকটাকে salle 
করেন, কিন্তু শারীরিক গঠন মানুষের ম$নর উপর প্রথম প্রভাব (impression) 
QP BI! এজন্য কথায় বলে, আগে দৃষ্ঠধারী, পরে গুণ বিচারী। দৃশ্যধারা 
শুধু দেহের গঠন ভঙ্গীমার জন্য হয় না) এর জন্য প্রয়োজন হয় পোশাক- 
পরিচ্ছদ, পরিষ্কার-পরিচ্ছ্নতা, আদব-কায়দা, সুন্দর স্বাস্থ্য, ভাবপ্রকাশের 


২৩০ শিক্ষণ প্রসঙ্গে সমাজবিদ্যা 
আভিজাত্য ও ভঙ্গিমা, ভাষার উচ্চারণ ভঙ্গিমা ও বিশুদ্ধতা__সব কিছু মিলিম্ে 
এই আংগিক চেহারা ( physical aspect ) বিষয়টি বোঝায়। দেহগত গঠন 
ভলিমার পথে অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে সচেতন হলে শিক্ষার্থী বা অন্যের মন আকর্ষণ 
করার উপযোগী চেহারা AP হতে পারে। শিক্ষার্থীর দৃষ্টি আকর্ষণ করার 
জন শিক্ষকের প্রাথমিক সম্পদ হল আংগিক চেহারা বা odha | 

(২) নিক্কিয় গুণাবলী £ শিক্ষকের ব্যক্তিত্বের দ্বিতীয় প্রয়োজন হল 
নিক্রিয় গুণাবলী। এই গুণের দ্বারা শিক্ষক শিক্ষার্থীর মানসরাজ্যে এমন প্রবল 
প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে এবং প্রভাব বিস্তারে সমর্থ হন যে বিদ্যালয় পরিত্যাগের 
পরেও, এমনকি আজীবন শিক্ষার্থী এই প্রভাব থেকে মুক্ত হতে পারে ন;। 


বন্ধু- 
AIST, AR, AR, সহানুভূতি, শুভেচ্ছা, আস্তরিকতা, কৌশল ও দক্ষতা, 
ধৈর্ব ও আত্মমংযম, উৎসাহ ও আশাবাদিতা ইত্যাদি এই নিন্ধিয় গুণের epp] 


শিক্ষার্থীর মনে প্রভাব m করার পক্ষে উক্ত গুণগুলিই 
খারা শিক্ষার্থী যদি প্রভাবিত না হয়, বদি শিক্ষা 
প্রণোদিত না হয়, 


যথেষ্ট । শিক্ষকের 
খাঁ গুরুকে শ্রদ্ধা, ভক্তি করতে 
তাহলে বিষয়বস্তুর প্রতি শিক্ষার্থীর মন আকধিত হতে পারে, 


শা। সমাজ বিদ্যার শিক্ষককে শিক্ষার্থীর দে শিক্ষার্থী হিসেবেই মিশে যেতে 
ইবে। সুতরাং এসব গুণের অভাব থাকলে সমাজবিদ্যার শিক্ষক হওয়া 
অসম্ভব। 

(©) কার্যনির্বাহী ক্ষমত| $ শিক্ষকের ব্যক্তিত্বের তৃতীয় উপাদান তার, 
HAT ক্ষমতা। এই ক্ষমতাবলেই শিক্ষকের প্রয়োজনীয় ব্যক্তিত্বের পুরণ, 
প্রকাশ সম্ভব হয়। শিক্ষক হবেন প্রথম পর্যায়ের নেতা। অক্ষম ব্যক্তি নেতৃত্ব 
দিতে পারেন না। কাজেই তাকে অশেষ আত্মবিশ্বাসের অধিকারী হতে হবে ॥ 
এই বিশ্বাসের ফলেই আসবে আত্মনির্ভরতা। ফলে অন্যের সহযোগিতা ব্যতীত 
নিজেই কর্ম পরিচালনার উপযোগী Bacay অধিক]? /হবেন | প্ৰকৃত যিনি নেত! 
ভার TASS বিধানের অপীম ক্ষমতা থাকে | AO যে-কোন অবস্থায় যে-কোন, 
পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে পারেন। অনেকে $ণরিকল্পনা প্রণয়ন করতে পারেন 
কিন্তু তার বাস্তব রূপায়ণে অক্ষম হন। “বাস্তব রূপায়ণের ক্ষমতা অর্জনের জন্য 
পিতাকে পরিশ্রমী ও সুষ্ঠ পরিচালক হওয়া একান্ত প্রয়োজন । 
হিসেবে শিক্ষককে এ সকল গুণের অধিকারী হতে হবে। 
পরিচালশা তার পক্ষে BAR হয়ে পড়ে। 


প্রথম স্তরের নেত! 
অন্তথায় শিক্ষাকর্ম 
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21 লোঁগ্যত্তীল্ tease ( Development of efficiency ) = 

স্বাধীনোত্তর ভারতে শিক্ষা পুনর্গঠনের পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষকের যোগ্যতার উন্নয়ন 
একান্ত কাম্য। পূর্বোক্ত আলোচনায় শিক্ষকের প্রয়োজনীয় গুণাবলীর পরিচয়৷ 
আলোচিত হয়েছে। শিক্ষক স্বীয় যোগ্যতা ও গুণাবলীর উন্নতির জন্য নিজেই; 
সচেতন ও সচেষ্ট হতে পারেন। স্বীয় চেষ্টাই এই উন্নতির একমাত্র উপায় D^ 
শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ে পেশাগত যোগ্যতা বৃদ্ধির চেষ্টা করা হয় কিন্তু সে প্রচেষ্টার 
ক্ষেত্রপরিধি ও সময় অতি সীমিত। সরকারী প্রচেষ্টায় শিক্ষক-শিক্ষণ 
মহাবিদ্যালয়ের কর্মক্ষেত্রকে আরও প্রসারিত ও কর্মমুখী করা প্রয়োজন। সমাজ- 
বিদ্যার শিক্ষককে যোগ্যতা অর্জনে সাহায্য করা ও শিক্ষককে বাস্তব কর্মমুখী, 
কর! যথেষ্ট সমস্তাবহুল | শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ে এর বাস্তব রূপায়ণের অপেক্ষা নাঃ 
রেখে, শিক্ষা পুনর্গঠনের জন্য শিক্ষককে সচেষ্ট হয়ে স্বীয় যোগ্যতার উন্নয়নে 
প্রবৃত্ত হতে হবে। যোগ্যতা পরিমাপক ও নির্ধারকের একখানি সুচী fra ere: 
হুল। এই স্থুচীটিকে শিক্ষক শিক্ষণ মহাবিগ্ভালয়ে অধ্যাপকরা শিক্ষকদের 
যোগাতার উন্নয়নে ব্যবহার করতে পারেন? আবার বিদ্যালয়ের শিক্ষক শ্রেণী কক্ষে 
পাঠদান কালে সহকর্মীদের এই স্থচী অনুসারে স্বীয় যোগ্যতা বিচারের am 
অনুরোধ ও নিয়োগ করতে পারেন। 

সমাজবিদ্যা শিক্ষকের যোগ্যতা নির্ধারক সুচী (Rating Sheet 


for Social Studies Teachers ) $ 


«fe 
বিষয় উত্তম | উত্তম 
Items Ex- | good 
s cellent 


(ক) fagi ( Scholarshio ) 2 | 

(১) বিষয়গত বিদ্যার গভীর (Sound know- 
ledge of Subject এ) \ 

(3) সাধারণ শিক্ষার ভিত্তি (৮০০ of 
liberal education) | 


(৩) সাম্প্রতিক সমস্যার সঙ্গে পরিচয় (Aequain- 
tance with problems of present | 
daylife) | 


_ ry ed 


২৩২ শিক্ষণ প্রসঙ্গে সমাজবিদ্যা 


বিষয় 
Items 


অতি 
উত্তম 
Ex- 
cellent 


উত্তম 
Good 


Poor 


(8) পত্র-পত্রিকা পাঠক (Reader of News 
paper & Magazines) 

(৫) পাঠ্যবিষয় সংক্রান্ত গ্রন্থ পাঠক (Reader 
of books on Subject taught) | 

(3) পেশাগত পটভূমি ( Professional back- 


ground ) 2 


(১) পেশাগত প্রবণতা ( Professional 
attitude ) | 


(২) পেশাগত শিক্ষণের গভীরতা (Sound Profe- 
Ssional training) | 

(9) শিক্ষাবিষয়ক পত্রিকা পাঠক (Reader of 
Educational Magazines) | 

(৪) শিক্ষা সংক্রান্ত গ্রন্থ পাঠক (Reader of 
Professional books) | 

(€) যোশ্যতা উন্নয়নের প্রয়াস (Desire for im- 
porvement) | 

গে) ব্যক্তিত্ব ( Personality ) £ 


(১) শারীরিক বৈশিষ্ট্য (Physical aspects) | 

(3) ব্যক্তির চেহারা (Personal appearance)” 

(৩) জীবনের স্থখ-স্থুবিধা সংক্রান্ত ব্যাপারে AAS] 
(Recognition of the amenif4s of 
life) | / 

(8) $973 (Quality of voice) | 

€৫) ভাষা (Language) | 

(9) স্বাস্থ্য (Health) | 


av 


সমাজবিদ্যার শিক্ষক 


বিষয় 
Items 


ঘে) নিষ্রিন্ গুণাবলী (Passive Virtues) ই 


(>) বন্ধুত্ব (Friendlyness) | 

* (২) atag ও বোধ (Sympathy and 
Uuderstanding) | 

(৩) আন্তরিকতা (Sincerity) | 

(8) কৌশল (Tact) i 

(৫) সততা (Fairness) | 

(৬) আত্ম-সংযম ( (Self control) | 

(3) আশাবাদিতা (Optimism) | 

(v) উত্যম (Enthusiasm) | 

(০) ধৈর্য (Patience) | 


ডে) কার্যনির্বাহী ক্ষমতা ( Executive | 


abilities) : 


অতি 
উত্তম 
Ex- 
cellent! 


(১) আত্মবিশ্বাস ও আত্মনির্ভরতা (Self Con- | 


fidence and self reliance) | 
(3) উন্ভমশীলত৷ (Initiative) | 


(৩) গ্রহণ ক্ষমতা ও সম্পদ-সম্ভাবনা (Adaptabi- | 


lity and resotrcefulness)| 
(8) সাংগঠনিক ক্ষমতা (Organizing ability)! 
(e) পরিচালন ক্ষমতা H Y ability) | 
(৬) শ্রম (Industry) | ) 


(v) শ্রেণীকক্ষে পাঠ "Y পদ্ধতি ৷ 


( Classroom Procedure ) : 


(১) পাঠটীকার সঠিক লক্ষ্য (Clear-cut aims 
for lesson) | 


২৩৪ শিক্ষণ প্রসঙ্গে সমাজবিদ্যা। 


লাভা জি Tas 


গড় | স্বল্পতা 
বিষয় Ave- | Poor 
Items Ex- |Good rage 
J cellent ॥ 


(3) পাঠ্যন্থটী ও পাঠটাকার লক্ষ্যের 3714 (Aims 


of lesson in relation with aims 
of topic of course) | 


(৩) a% বিষয়বস্তু পাঠ্যরূপে নির্বাচন (Materials of 
subject well selected for teaching) | 

(8) শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে বিষয়বস্তু বিশ্যাসের সুষ্ঠুতা 
(Materials of subject well orga- 
nised for teaching) | 

(৫) শিক্ষালাভে শিক্ষার্থীদের আগ্রহ (Pupils well 
motivated for study) 1 

(৬) "ww পরিকল্পিত কর্মারোপ (Carefully 
planned assignment) | 

(9) লক্ষ্যের saga গৃহীত বিভিন্ন পদ্ধতি 
(Variety of methods used to 
accomplish aims.) | 

(৮) প্রশ্ন সংক্রান্ত নৈপুণ্য (Skillful question- 
ing) | 


(৯) শ্রেণী পারচালন যোগ্যতা (Ability to hold 
the class) | 


(১০) «feres স্বীকৃতির পরিমাণ (Recent, 
tion of individual differences.) » y 

(১১) কর্মস্থচী পালনে যোগ্যতা (০০8, in 
routine work.) | 

(১২) শ্রেণীতে লক্ষ্য সম্পাদনের যোগ্যতা Ability 
to accomplish aims in class.) | 


(১৩) বিষয় পরিবেশন যোগ্যতা (Ability in clear 
presentation of subject.) | 


সমাজবিদ্যার শিক্ষক ২৩৫ 
Gl শিক্ষক্কেব্ন সপর্রিহাৰ্শ কর্ত ( Teacher's unavoi- 


dable duties ) 2 


সকল স্তরের শিক্ষকের জন্য অপরিহার্য হলেও বিশেষভাবে সমাজবিদ্যার 
শিক্ষককে তিনটি বিশেষ কর্তব্যের কথা স্মরণ রাখা নিতান্ত প্রয়োজন। 
প্রথমতঃ, শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্পর্ক, দ্বিতীয়তঃ, সহকমীদের সঙ্গে জম্পর্ক আর. 
তৃতীয়তঃ, সমাজ পরিবেশের সঙ্গে সম্পর্ক । i 

শিক্ষার্থীর মুল, চিন্তাই, শিক্ষকের স্বাভাবিক ধর্ম। সমাজবিগ্ভার শিক্ষকেও 
শিক্ষার্থীর মঙ্গল চিন্তা করতে হয়। সেই সঙ্গে তাকে গড়ে তুলতে হবে শিক্ষাথী 
সঙ্গে মধুর সম্পর্ক। সমাজবিদ্যার শিক্ষা শ্রেণী কক্ষে ণ্যে হয়ে যায় না, এ শিক্ষায় 
নির্দিষ্ট কোন সময় থাকে না। বিদ্যালয়ের ছুটির পর. অথবা ছুটির ঠিক পূর্বেই 
সমাজবিদ্ভ। শিক্ষার কর্মস্থগী থাকতে পারে | অবকাশের দিনে শিক্ষার্থীদেরকে ফিল্ড, . 
ওয়ার্ক করতে হয়। সময়ে অসময়েও শিক্ষক শিক্ষার্থীদেরকে বিভিন্ন প্রয়োজনীয় কর্মে 
পরিচালনা করতে পারেন। শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক গড়ে না তুলতে 
পারলে শিক্ষার্থীকে were ésta পরিচালনা করা যায় না। শ্রেণী কক্ষের শৃঙ্খলা 
রক্ষার অন্যে এই সম্পর্কের যতটুকু প্রয়োজন, কক্ষের বাইরে শৃঙ্খলা রক্ষা করার 
জন্য এই সম্পর্ক আরও অনেক বেশী প্রয়োজন p সমাজবিদ্যার শিক্ষককে হতে 
হবে বহুবিধ কর্মে দক্ষ । তাকে যেমন ইতিহাস, ভূগোল প্রভৃতি বিষয়গত, ক্লাব, ' 
বিতর্ক সভা, খেলাধুলা প্রভৃতি পরিচালনা করতে হয়, তেমনি শ্রেণী কক্ষে 
শৃঙ্খলার সঙ্গে পাঠ পরিচালনা করতে হয়। সর্বত্রই শৃঙ্খলামূলক সমস্তার 
সন্মুখীন হওয়াই তার পক্ষে স্বাভাবিক। সুতরাং শিক্ষণ, আচরণ ও কর্মের 
মাধ্যমে শিক্ষককে গড়ে তুলতে হবে শিক্ষার্থীর সঙ্গে এমন মধুর সম্পর্ক যার প্রভাবে 
উদ্ধত, দুষ্ট শিক্ষার্থীরাও বিনয়ী ও একান্ত BRIS! না হয়ে পারবে না। 

দ্বিতীয়তঃ, সমাজবিদ্ঠার শ্রিক্ষককে ঠিক একই প্রকারে সহকর্মীদের সঙ্গে 
মধুর সম্পর্ব গড়ে তোলা দরকার শুধু শিক্ষার্থীদের নিয়ে বিদ্যালয় পরিবেশ 
গড়ে ওঠে না, এখানে Gata (ces অবদান SARS সমাজবিদ্ধা 
বছ বিষয়ের সংশ্লেষিত রূপ । বিভিন্ন Ns উপর তার সহকর্মীদের পাণ্ডিত্য 
আছে। সেই অভিজ্ঞতার অংশীদার হতে হবে অমাজবিগ্ভার শিক্ষককে | 
কোন এতিহাসিক সমস্তার মীমাংসার জন্য ইতিহাসের শিক্ষকের সাহায্য 
অনস্বীকার্য ; তেমনি বৈজ্ঞানিক বিষয়ের জন্য বিজ্ঞান শিক্ষকের সক্রিয় 


২৩৬ শিক্ষণ প্রসঙ্গে সমজবিদ্ধা 


সহযোগিতা নিতান্ত aatal সমাজবিদ্যার ব্যবহারিক ও পাঠ্যবহিভূ্ত 
বিষয় শিক্ষা, লাভের সময় সমাজবিগ্যার শিক্ষক একাকী কোন কাজ AA 
করতে পারবেন_ এমন ভরদা করা যুক্তিযুক্ত নয়। বিদ্যালয় পরিবেশে কোন 
শিক্ষক বা তার কাজ-কর্মকে অবহেলা করা যায় না। অমাজবিগ্ভার শিক্ষকের 
বাস্তব সাফল্যের জন্য তাকে বন্ধুদের উপর নির্ভর করতে হবে; তাই শিক্ষকদের 
মধ্যে মধুর সম্পর্ক গড়ে তোলার জন্য সমাজবিদ্য'র শিক্ষকেই অগ্রণী হওয়া 
Ses j 

তৃতীয়তঃ, সমাজবিদ্যার শিক্ষকের কর্মক্ষেত্র প্রসারিত হবে সমাজের বিস্তৃত 
ক্ষেত্রে। বিদ্যালয় হল সমাজের প্রতিনিধি | সমাজের অধিবাসীদের প্রয়োজনে 
তারাই গড়ে তুলেছেন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। তাদের শিশুদের শিক্ষালাভই এর প্রধান 
Soro | অভিভাবকদের নিকট শিক্ষকরা বাধিত, ফলে Stal সমগ্র সমাজের নিকট 
দায়ী বলা চলে। যে-কোন বিদ্যালয়ের আঞ্চলিক জনগণ শিক্ষকদের কার্ধাবলীর 
বিবরণ নিতে পারেন। তারা খবর নিতে পারেন শিক্ষার্থীরা স্ব-স্ব কর্মে কতটুকু 
অগ্রসর হল। বিদ্যালয়ে অভিভাবক দিবস প্রতিপালিত হয়। এখানে অভিভাবকরা 
সন্তানদের সু বিধা-অস্ুবিধা ক্রট-বিচ্ুতি সম্পর্কে বিবরণ সংগ্রহ করে শিক্ষকদের 
সহিত যুক্ত প্রচেষ্টায় ছাত্র-ছাত্রীদের উন্নতির উপায় উদ্ভাবন করতে পারেন। 
সমাজবিদ্ভার শিক্ষককে সামাজিক সুরে বেশী মেলামেশা করতে Sql সমাঁজ- 
faa কর্মস্থচীর ব্যবহারিক অংশের পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষকের পরিচালনায় 
শিক্ষার্থীরা অনেক সময় আঞ্চলিক বিশেষ বিষয়ের বিবরণ সংগ্রহে নিয়োজিত ga | 
ধরা যাক আঞ্চলিক খান্যোৎপাদনের বিবরণ সংগ্রহ করা হচ্ছে। তখন 
শিক্ষার্থীদেরকে কয়েকটি দলে বিভক্ত করে শিক্ষক ná পরিচালনা করবেন | 
সামাজিক পরিবেশের পরীক্ষাগারে পিক্ষার্থীরা ব্যবহারিক শিক্ষালাভ করবে। 
ma Hee শিক্ষকও শ্রেণীকক্ষের সীমা অতি করে পামাজিক পরিবেশে 
নেমে আসবেন। বিদ্যালয়ে যেমন এসির সামাজিক পরিবেশ, তেমনি 
সাখাজিক পরিবেশে গড়ে উঠবে বদ পরিবেশ। তাই সমাজবিষ্ভার 
শিক্ষককের সামাজিক পরিবেশ ও জনগণের সঙ্গে সৌহার্দ প্রতিষ্ঠা করা বিশেষ 
প্রয়োজন। শুধু শিক্ষার্থীর শিক্ষার জন্য নয়, সমাজের বিভিন্ন abia শিক্ষককে 
অগ্রনী হতে হয়। সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক ইত্যাদি বহুবিধ অনুষ্ঠানে 
শিক্ষকের অংশ গ্রহণ বিধেয়। শিক্ষার্থীরা লক্ষ্য করবে তাদের শিক্ষক সমাজের 


সমাজবিদ্যার শিক্ষক ২৩৭ 


একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি, তিনি সামাজিক কর্মে জড়িত, আবাল-বৃদ্ধবনিত1 সকলেই 
তাকে শ্রদ্ধা করে। এই দৃষ্টান্ত শিক্ষার্থীকে প্রভাবিত ও অন্নপ্রাণিত করবে। 
ফলে শিক্ষক শিক্ষার্থীর স্বতঃস্ফূর্ত ধা লাভের অধিকারী হবেন। aN শিক্ষকের 
অঙ্গুলি হেলনে অবাধ্য শিক্ষার্থী বাধ্য ও বিনয়ী হয়ে শুধু বিদ্যালয়ে নয়, সামাজিক 
অনুষ্ঠানেও yam রক্ষায় অগ্রণী হবে। শিক্ষক-শিক্ষার্থীর মধ্যে যে সম্পর্ক, 
সে ধরণের সৌহার্দপুর্ণ মধুর সম্পর্ক শিক্ষকও আঞ্চলিক জনগণের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত 
হওয়া-একান্ত কাম্য | 

পরিশেষে বলা যায়, অপরিহার্য কর্তব্য পালনের জন্য শিক্ষককে স্বীয় মানসিক 
অবস্থা সংযত করতে হবে । যে সব শিক্ষক নিজের শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অন্ান্ত 
ব্জিগত বিষয়ের প্রতি অত্যধিক মনোযোগী এবং অহম্‌ ভাবে গবিত, তিনি 
শিক্ষার্থী, সহকমাঁ ও জনগণের সঙ্গে মধুর সম্পর্ক স্থাপনে কোন ক্ষেত্রেই কৃতকাধ 
হতে পারেন না। স্বীয় আত্মস্তরিতা ছারা প্রভাবিত না হয়ে তাকে উৎসগাঁকৃত 
জীবনের দিকে অধিক মনোযোগী হতে হবে। এজন্য শিক্ষককে অমায়িক, 
মিশুক ও পরমতসহিষ্ণু হওয়া প্রয়োজন । সমাজ এরূপ আদর্শ শিক্ষকের প্রাচুর্য 
কামনা করে। 


Sains অন্যান 
Halas ও পরীক্ষা 


(Evaluation and Examination) 


s! ভূমিকা ( Introduction ) 2 


স্বরূপ ও ege যেমনই হোক্‌ পরীক্ষা ব্যবস্থা ugs অতীতেও প্রচলিত 
ছিল। প্রাগৈতিহাসিক যুগের গুহামানবের মধ্যে সমগোত্রীয়দের যোগ্যতা পরীক্ষা 
মাধ্যমেও গৃহীত হত। এক্ষেত্রে তাদের শিকার-সদ্ধানী যোগ্যতাই ছিল বড় 
কথা। আবার ছন্দ যুদ্ধে অস্ত্র পরিচালনার মাধ্যমে মধ্যযুগীয় যোদ্ধাদের যোগ্যতা 
বিচার করা হত। এক্ষেত্রে শারীরিক শক্তি ও afta নিপুণতাই ছিল জীবিত 
যোদ্ধার যোগ্যতার মাপকাঠি । রামায়ণ-মহাভারতের যুগে অন্ত পরীক্ষার প্রচলন 
ছিল। অর্জনের লক্ষ্যভেদ, দ্রোণাচার্ষের পরিচালনায় RF ও পাগুবদের ay 
পরীক্ষা প্রভৃতি যোগ)তা নিরূপণের দৃষ্টান্ত à i 

প্রাচীন সাহিত্যে আমার মৌখিক (oral) পরীক্ষা-গ্রহণ প্রথা জানতে পারা 
যায়। এই প্রথার প্রথম দৃষ্টান্ত পাই we টেষ্টামেন্টে। Gileadites জর্ডান 
নদী অতিক্রমে ইচ্ছুক শক্ত Ephraimites-cra নিধনের eg মৌথিক পরীক্ষার 
আশয় গ্রহণ করেছিলেন । পরীক্ষার শর্তাট ছিল__শক্রুদের বলা হয়েছিল Shib- 
boleth শব্দটি উচ্চারণ করতে। যাদের উচ্চারণ বিশুদ্ধ না হয়ে Sibboleth-aq 
তায় তুল উচ্চারণ হুল তারা শত্ররূপে গণ্য হল, কারণ শক্রপক্ষ উপজাতিরা 
শব্দটির বিশুদ্ধ উচ্চারণ করতে পারত ন।। পরীক্ষায় অকৃতকার্য হওয়ায় প্রায় 
বিযালিশ হাজার Ephraimites-t হত্যা কর) হয়। 

লিখিত পরীক্ষা (written test) পদ্র্টি অতি আধুনিক বলে মনে হয়, 


কিন্ত সুত্র সন্ধানে জানা যায়, প্রাচীনকালে. data কোন দেশে এই ব্যবস্থা প্রচলিত - 


ছিল। ২২০০ 3 পূৰ্বাব্দে চীনে শাসনপৰ্বভাগীয় কর্মচারী নির্বাচনে এই লিখিত 
পরীক্ষা, গৃহীত হতং। আর এটাই ছিল তাদের জাতীয় রীতি । ১৮৪৫ 


l. The Ohinese, their education, Philosophy and Letters.: By W, A. P- 


Martin, New York, Harper and Brothers, 1881 P, 45-49, 


মূল্যায়ন ও পরীক্ষা ২৩৯ 


Qa আমেরিকার বোষ্টন বন্দরে প্রথম লিখিত পরাক্ষা গৃহীত cag! 
১৯০২ Qia কেমব্রিজে আধুনিক পদ্ধতিতে লিখিত পরীক্ষা গ্রহণের দৃষ্টাস্ত 
পাওয়া যায়। ইংরেজ শিক্ষক রেভাঃ জর্জ ফিসার কৃতকাধতা৷ পরিমাপক 
বিভিন্ন উপায় উদ্ভাবন করেন। নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষা ( Objective type test ) 
গ্রহণের উপায় উদ্ভাবন করে শিক্ষাক্ষেত্রে প্রথম ধন্য হলেন উইলিয়াম কল 
( William Me. Call. ) \8 

প্রাচীন ভারতের প্রচলিত লিখিত পরীক্ষার পদ্ধতি সম্পর্কে বিশ্বস্ত স্থত্রের 
(source) নিতান্ত অভাব থাকার জন্য কোন সঠিক বিবরণ প্রদান কর! 
সম্ভব নয়। প্রাচীন ভারতের উল্লেখযোগ্য নালন্দা বিশ্ববিগ্ভালয়ে মৌখিক পরীক্ষা 
গৃহীত হত। মধ্যযুগের ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থায় লিখিত পরীক্ষা গ্রহণের 
কোন দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না। আধুনিক কালে গৃহীত লিখিত পরীক্ষা পদ্ধতি ব্রিটিশ 
শাষনের প্রথমাংশে ইংল্যাণ্ডের অঙ্গকরণে এদেশে প্রয়োগ কর! হয়। প্রাথমিক 
পর্যায়ের পরীক্ষা গ্রহণের রীতি ও পদ্ধতি আজ বহুলাংশে পরিবতিত, পরিমাজিত। 
তবুও এ পদ্ধতি সম্পূৰ্ণ ক্ৰুটহীন নহে | মনস্তাত্বিক ও বৈজ্ঞানিক বিবর্তনে শিক্ষাকর্ষে 
প্রচলিত পরীক্ষা পদ্ধতির আমূল পরিবর্তন ও ক্রমোরয়ন অপরিহার্য হয়ে 
পড়েছে। 


al শিক্ষাত্ম SS] SS SAS ( Not Examina- 


tion, but Evaluation in Education ) 2 


শিক্ষা একটি গতিশীল জীবস্ত ধারা । তার সজীব ধারায় প্রভাবিত হয় 
ব্যক্তির ইচ্ছা-অনিচ্ছা, আশা-আকাজ্ষা, স্বভাব-প্রকৃতি, হাব-ভাব, আচার- 
আচরণ, কর্মপ্রচেষ্টা' আর তার ফলক্রুতি। সুতরাং বর্তমান পরীক্ষা পদ্ধতিতে 
ব্যক্তির শিক্ষাগত যোগ্যতা বিচার করা অসম্ভব । প্রচলিত পরীক্ষা ব্যবস্থার ক্রুটি 
সম্পর্কে শুধু এটুকু বললে যথেষ্ট A এ পদ্ধতি শিশুকে সামগ্রিকভাবে বিচার ও 


My 


1. Then and Now in ৮০০০২ ( 1845—1923 ) : World Book Co. 


Yonkers, New York : 1923 Chap. I. P. 27. 

2. Modern Method in Written Examination : A, R. Lang Houghtod 
Miffin Co. Boston, 1930. P. 2, 

3. A New kind of School Examination : William Mc Call Journal of 
Educational Research 1 ; 1920. P. 33.46. 


২৪০ শিক্ষণ প্রসঙ্গে সমাজবিদ্যা 


যাচাই করে. না। শিশুর বোধশক্তি, আচার-আচরণ, স্বভাব-চরিত্র, সামর্থ্য ও 
কৌশল প্রভৃতি সম্পর্কে কোন স্পষ্ট প্রতিচ্ছবি এই পরীক্ষায় প্রকাশিত হয় না 
পরীক্ষা শব্দটি ব্যবহৃত হয় সংকীর্ণ অর্থে_এই সংকীর্ণতার মধ্যে "an s 
নিতান্ত অভাব। তাই আধুনিক শিক্ষায় পরীক্ষা শবের ( Examination ) 
পরিবর্তে মূল্যায়ন (Evaluation) শব্দটি ব্যবহৃত হয়। লিওকৃইষ্ট (F, F. 
Lindquist) বলেন যে পাঠ্য বিষয়বস্তু সম্পর্কে ধারণার সংকীর্ণত। থেকে ব্যক্তির 
শারীরিক, মানসিক ও সাধিক বিকাশ যাচাই করার জন্য পরীক্ষার পরিবর্তে 
মূল্যায়ন শব্দের ব্যবহার অধিক যুক্তিসঙ্গত | শিক্ষা শবের ন্যায় মূল্যায়নও ব্যাপক 
অর্থে ব্যবহৃত হয়। বাস্তবে মূল্যায়ন দ্রব্য পরিমাপের জন্য ব্যবহৃত তুলাদণ্ড 
নয়--সিদ্ধান্তে পৌছানর উপায় মাত্র। 
লক্ষ্যের পরিপ্রেক্ষিতে বিষয়বস্তু সম্পর্কিত অজিত জ্ঞানের যাচাই ও বিচার করে না, 
বরং এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীর শারীরিক ও মানসিক গুণ, ক্ষমতা, সামর্থ্য, দক্ষতা, 


ব্যক্তিত্ব, আচার-আচরণ প্রভৃতি সামগ্রিক যোগ্যতা সম্পর্কে সিদ্ধান্তে উপনীত 
হতে col করে। 


Sl PSUS প্রস্লোজনীস্মত| (Utility of Evalua- 


tion ) 2 


শিক্ষা এমনই একটি বিষয় যে, শিশুর জীবনে নিয়ে আসে পরিবর্তন। এই 
পরিবর্তনশীল পথে দিনে শিশু দিনে বর্ধিত হয়। আমাদের শিক্ষাধারা শিশুর 
জীবনে কতটুকু পরিবর্তন আনলো, কতটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আর কতটুকু 
পরিবর্তন আনতে হবে, তার জন্যে কি পদ্ধতি AH কর! প্রয়োজন-_-এসব 
শিক্ষককে জানতে হয়। তা জানবার একমাত্র উপায় হল মূল্যায়ন। কৃতকর্মের 
মুল্যায়ন ভাবী কর্মস্থচীর ভিত্তি aai মেনজেল (E. W. Menzel ) 
সুন্দরভাবে কথাটি ব্যক্ত করেছেন। তার অথবা WER নিভু'ল ও 
সুন্দর করে কাজ করবার জন্য বার »* পরিমাপক uml ব্যবহার করেন। 
সেইরূপ শিক্ষককেও শিক্ষার্থীর শিক্ষাকর্্ের প্রগতি বিচারের অন্য লক্ষ্য করতে 


ইয় তাঁরা একই উদ্দেশ্যে পরিচালিত কিনা, শিক্ষার্থীর দক্ষতা কতটুকু বিকাশ 
লাভ করল, প্রয়োজনীয় জ্ঞান তারা লাভ কং 


রছে কিনা এবং লব জ্ঞানকে 
বাস্তবে HAAS করতে পরছে কিন।। 


মূল্যায়ন শুধু পাঠক্রমের উদ্দেশ্য ও 


মূল্যায়ন ও পরীক্ষা ২৪১ 


শুধু শিক্ষার্থী নয়, শিক্ষক নিজেও মূল্যায়নের দ্বারা যথেষ্ট উপকৃত হন। শিক্ষধীর 
শিক্ষার মূল্যায়ন হল শিক্ষকের কর্মের মৃলযায়ন। স্বকর্মের মূল্য বিচার সর্বত্র 
প্রচলিত। উৎপাদনের epa ছারা কৃষকের শ্রমের বিচার হয়। আইন 
ব্যবসায়ীর যুক্তির মূল্যায়ন করেন জুরী। AA ও ছুতোরের কর্ম যাচাই 
করেন গৃহকর্তা। পূর্ব নির্ধারিত ওষুধের প্রয়োগ ফলাফল না জেনে চিকিৎসক 
তার রোগীর জন্যে পুনরায় ব্যবস্থাপত্র দিতে পারেন না। তেমনি শিক্ষকের 
কর্মের যাচাই হয় শিক্ষার্থীর মূল্যায়নের মাধ্যমে । এই মুল্যায়ন মারফৎ তিনি 
জানতে পারেন কোন্‌ পদ্ধতি হবে তার শিক্ষাদানের উপায়, প্রচলিত ও গৃহীত 
ধারায় শিক্ষার্থী কতটুকু লাভবান হল। শিক্ষা কর্মের ক্রাট-বিচ্যুতি ধরা পড়ে এই 
মূল্যায়ন ও FAS Ball শিক্ষার মূল্যায়ন শিক্ষককে ভাল মন্দ বিচারে 
সাহায্য করে। ফলে শিক্ষক বিষয়বস্তু পাঠের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের পরিপ্রেক্ষিতে 
আরও সুন্দর পাঠ পরিচালনার উপায় উদ্ভাবন করতে পারেন এবং শিক্ষাকর্ম 
আরও সজীব ও সার্থক করে তুলতে পরেন। 

শিক্ষকের মত শিক্ষা থাঁও উপকৃত হয় এই মূল্যায়ন প্রথায়। একটু বিবেক 
বুদ্ধি সম্পন্ন শিক্ষার্থী সহজে বুঝতে পারে নিজের শিক্ষা, কতটুকু হ’ল, তার 
কৃতকার্ধতা অথবা৷ অকুতকাধতার মূলে কি আছে, HP সংশোধনের উপায় কি 
ইত্যাদি । মুল্যায়ন এমনি করে শিক্ষার্থীকে আত্মবিশ্লেষণে সক্ষম করে তোলে। 
মূল্যায়নের প্রভাবে তারা কৃতকাধতার উপায় উদ্ভাবন করে নতুন পথে, নতুন 
উদ্যমে স্ব-স্ব কর্মে অগ্রসর হতে পারে। ? 

পমাজবিদার মূল্যায়ন শুধু শিক্ষার্থীর অধীত বিষয় সম্পর্কিত লব্ধজ্ঞানের পরীক্ষা 
করে না, এর দ্বারা শিক্ষার্ীর প্রয়োজনীয় সামাজিক গুণ, দক্ষতা, কৌশল, আচার 


আচরণ, রুচিবোধ প্রভৃতিও পরিমাপ করা সম্ভব হয়। সমাজবিগ্ভার শিক্ষার্থীর - 


পাঠ পুস্তকের বিষয়গত জ্ঞান আসল কথা নয়, সে ভবিষ্যৎ সুনাগরিক রূপে 
গড়ে ওঠার জন্যে কতটুকু যোগ্যতাল্পীভ.করল তার পরিমাণই হল সমাজবিদ্যা 
শিক্ষার্থীর কৃতকার্ধতা) আর তার ni উপ করা হল মুল্যায়ন শিক্ষার্থী শিক্ষামূলক 
ভ্রমণে, অঞ্চল পরিদর্শনে, IRTA কক্ষে এবং যাবতীয় শিক্ষা ও সমাজ 
পরিবেশে যা কিছু করল, জানল, শিখল এবং এর.ফলে তার শারীরিক মানসিক 
যা কিছু উন্নতি হল সব কিছুর মূল্যায়ন প্রয়োজন | তাই পরীক্ষার সংকার্ণতা 


ছেড়ে ব্যাপক মূল্যায়নের পথই একমাত্র রুষ্ট পথ । এর ফলে শিক্ষক ও শিক্ষার্থী 


শিক্ষণ_-১৬ 


AS শিক্ষণ প্রসঙ্গে সমাজবিদ্যা 


উভয়ই উপরুত এবং কৃতকার্য হবেন। বর্তমানে প্রচলিত পরীক্ষা বাবস্থায় শিক্ষার 
“সঙ্গে পরীক্ষার যেন কোন অম্পর্ক নেই। পরীক্ষা শিক্ষার্থীর নিক্ট বিভীষিকা 
স্বরূপ, পরীক্ষার কথায় শিক্ষার্থীর উদ্বেগ wR উপস্থিত হয়, উৎকঠায় ওঠে 
লাভিশ্বাস | পরীক্ষা-পদ্ধতির সংকীর্ণতা, এ জন্য দায়ী 1 মূল্যায়ন শব্দটি ঠিক শিক্ষা 
শের ন্যায় ব্যাপক । শিক্ষার্থী স্ব-স্ব সামর্থ্য অনুসারে মূল্যায়নের মাধ্যমে যদি 
শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে পৌঁছতে পারে তাহলে এই মূল্যায়ন শিক্ষার্থীর মনে 
“বিভীষিকা সৃষ্টি না করে শিক্ষা লাভে জাগাবে উৎসাহ এবং মূল্যায়ন হবে 
"প্রকৃত শিক্ষালাভের সোপান। 


৪1 সম্াজলিছ্যা্প sents পদ্ধতি ( Social Studies 


-Evaluation Programme ) 2 


পাঠ্যবিষয় হিসেবে সমাজবিদ্যার ছুটি মূল লক্ষ্য স্থিরীকৃত। প্রথমটি হল 
বিযয়বস্ত fes জ্ঞানার্জন ও তার তাৎপর্য SRA সাহায্য করা আর 
দ্বিতীয়টি হল ভাবী সুনাগরিক হিসেবে শিক্ষার্থীর প্রয়োজনীয় গুণ ও দক্ষতা 
বিকাশে সাহায্য করা। এই দুটি লক্ষ্যকে এককরূপে গণ্য করলে বলা যায়, 
প্রধমটির মাধ্যমে দ্বিতীয়টিতে পৌছে যাওয়াই সমাজবিদ্যা পাঠের অপরিহার্য 
SOS | তাহলে সমান্সবিদ্যা এমনই একটা বিষয় যার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর 
জ্ঞানার্জন ও প্রয়োজনীয় গুণ ও কৌশলাদির বিকাশ সাধন সম্ভব । west তার 
যোগ্যতা পরিমাপের জন্যে কোন এক সংকীর্ণ পরীক্ষ। পদ্ধতি যথেষ্ট নয়। তার 
"HCD চাই প্রশস্ত, ব্যাপক ও পদ্ধতিবহুল মূল্যায়ন | 


(ক) মৌখিক পরীক্ষা ( oral tests )। 

(4) লিখিত পরীক্ষা ( written test) | 

(i) আরোপিত কর্মস্থচীর মাধ্যমে 2 458 ( assignment tests )i 

(ক) মৌখিক পরীক্ষা ( Oral Tests ) ৪ মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ প্রথা 
অতি প্রাটীন। কোন বিশেষ বিষয়ে লব্ধ জ্ঞানের সুস্পষ্টতা বিচারার্থে ধারাবাহিক 
প্রশ্নের মাধ্যমে মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়। এই পরীক্ষার দ্বারা সর্বস্তরের 
শিক্ষার্থী জ্ঞান বিচার রুরা সম্ভব হয় না। ব্যক্তিগত বৈষম্যের জন্যে সকল 


মূল্যায়ন ও পরীক্ষা ২৪৩ 


শিক্ষার্থী সমান ভাবে প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে না। সঙ্কোচ ও শৈধিলা অনেক 
সময় শিক্ষার্থীর ভাব প্রকাশে বাধা সৃষ্টি করে। ফলে সঠিক মূল্যায়ন এই 
পরীক্ষার মাধ্যমে সম্ভব নয়। 

সমাজজীবনে মনের ভাব প্রকাশ করা একট! অপরিহার্য গুণ। অনেকে 
ভাল লিখতে পারেন, অথচ বলতে পারেন না। ফলে জীবনে অনেক স্থযোগ 
থেকে তিনি বঞ্চিত হন। সমাজবিজ্ঞানের শিক্ষার্থীকে ভাব প্রকাশে সাহায্য 
করা শিক্ষাকর্মের অপরিহার্য অঙ্দ। স্থতরাং উল্লিখিত শিক্ষাদানপদ্ধতিগুলির 
সঙ্গে মাঝে মাঝে “সাক্ষাৎকার ও প্রশ্নাবলী পদ্ধতি, ( Interview and 
Questionaire methods) প্রয়োগ করলে শিক্ষার্থীরা যথেষ্ট উপকৃত হবে | 

সুতরাং সারা বছরে একবার বা gata পরীক্ষা গ্রহণ না করে মাঝে মাঝে 
মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণের shyt গ্রহণ করা বাঞ্থনীয়। এর দ্বারা ছুটি কাজ 
এক সঙ্গে হতে পারে__প্রথমতঃ, সাক্ষাৎকার ও প্রশ্নোত্তর পদ্ধতি (Interview 
and questionaire method ) প্রয়োগ ;1 দ্বিতীয়তঃ, মৌখিক পরীক্ষা 
গ্রহণ। পদ্ধতি প্রয়োগের সময় শিক্ষার্থীদের অজিত জ্ঞানের মূল্যায়ন করে 
তার বিবরণ ( Record ).at4 উচিত। বাৎসরিক বা atatfas মৌখিক পরীক্ষা 
YAS না হলেও উক্ত বিবরণ শিক্ষার্থীর উচ্চতর শ্রেণীতে উন্নীতকরণ ( Promo- 
tion ) ও যোগ্যতা নির্ধারণে ব্যবহৃত হতে পারে | 

(2) লিখিত পরীক্ষ। ( Written tests ) 3 সাধারণতঃ তিন প্রকার 
লিখিত পরীক্ষ। গ্রহণ পদ্ধতি আমাদের দেশে প্রচলিত) যথা, 

(>) নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষা ( objective tests ) | 

(২) সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর মূলক পরীক্ষা (Short question and 
-Arswer type tests yt wee X. 

(9) রচনামূলক পরীক্ষা। ( Essay type tests ) | «5 ^ 

(১) নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষ। : নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষার অপর নাম বিষয়াত্মক 
(objective) পরীক্ষা । এই পরীর প্রচলন হয়েছে অতি আধুনিক কালে। 
এখন এই পরীক্ষা পদ্ধতির প্রশ্নের EE ও প্রয়োগ সম্পর্কে যথেষ্ট গবেষ্ণ। 
চলছে। তাই একে নতুন ধরনের পরীক্ষাও ( New-type tests ) বলা হয়। 


4. পঞ্চম অধ্যায় BT | 


২৪৪ শিক্ষণ প্রসঙ্গে সমাজবিদ্যা 


নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষার সুবিধাই এই নতুন পরীক্ষা পদ্ধতির প্রধান 
সুবিধা হল, এ পদ্ধতি ufb( objective) বা নৈৰ্ব্যক্তক। পাঠ্য feu 
সম্পকিত জ্ঞানের প্রভাব এখানে আধক। পরীক্ষক ও পরীক্ষার্থীর মানসিক. 
প্রবণতা এখানে প্রভাব বিস্তার করতে পারে না অর্থাৎ ব্যক্তি-সাপেক্ষতা 
(subjectivity) থেকে এ পদ্ধতি মুক্ত। সুতরাং এই পরীক্ষার দ্বার! 
শিক্ষার্থীর রুকার্যতার মূল্যায়ন যথাসম্ভব বিশুদ্ধ হয়। সেজন্যে এই পদ্ধতিকে 
আমরা নিতরযোগ্য বলে গণ্য করতে পারি, এই পরীক্ষায় প্রতিটি প্রশ্নের 
উত্তর নির্দিষ্ট থাকে | কলে শিক্ষার্থীর উত্তরের সঠিকতা অম্পর্কে সন্দেহের, 
অবকাশ থাকে না। 

Aafia উত্তরের cr শিক্ষার্থী প্রদত্ত উত্তর এক হলে নম্বর যথাযথ ভাকে 
বসান যায়। : 
দ্বিতীয়তঃ, এই অভীক্ষায় শিক্ষার্থী নোটবই, সাজেস্সান ( Suggestion ) 
ইত্যাদি পড়ে পরীক্ষা পাশ করতে পারে Al কারণ এতে প্রশ্ন থাকে বহু 
এবং সমগ্র পাঠ্যপুস্তকটির উপর ব্যাপকভাবে প্রশ্ন করা হয়। বিষয়বস্তু সম্পর্কে 
সঠিক ও ব্যাপক ভাবে জ্ঞান লাভ না করে এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া সম্ভব A7 | 

তৃতীয়তঃ, প্রশ্নের উত্তর এক বা দু'কথায় অথবা শুধু চিহ্ন বসিয়ে দেওয়া 
মায়। ফলে অল্প সময়ে অধিক সংখ্যক প্রশ্নের জবাব দেওয়া যায় এবং এতে 
পরীক্ষার্থীর পরিশ্রম কম হয়। তেমনি পরীক্ষকও অল্প সময়ের মধ্যে অধিক 
সংখ্যক খাতায় ( Answar scripts ) aya ( Scoring ) দিয়ে শ্রম বাচাতে 
পারেন। 

Pete, প্রশ্নকর্তা ছাড়াও যে কোন পরীক্ষক শিক্ষার্থীর খাতা পরীক্ষা 
করতে পারেন ;_কারণ অনেক উত্তর প্রশ্নের সঙ্গেই দেওয়া থাকে। 

নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষার aaga: প্রথমত, afes পরীক্ষা 
গ্রহণ ব্যয় বহুল কারণ ব্যাপক বিহয়ের Vos বছ সংখ্যক প্রশ্ন তৈরী করতে 
হয়। বিশেষজ্ঞ শিক্ষক ব্যতীত exem বো করা দুরহ ; সমাজবিদ্যার বিষয়, 
বস্তু ছাড়া বিবিধগুণ বিকাশের উদ্দেণ্ডে পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়। সুতরাং 
সবদিকে লক্ষ্য রেখে eX রচনা করা অনেক শিক্ঘকের পক্ষে স্ব হয় 


শা। বাংলার গ্রাম্য Reimers কৌশলী ও অভিজ্ঞ নিক্ষকের অভাক 
পরিলক্ষিত হয়। 


মূল্যায়ন ও পরীক্ষা ২৪৫ 


দ্বিতীয়তঃ, শিক্ষার্থীর ভাব, ভাষার নিপুণতা ও রচনা কৌশলের উপর. 
মোটেই গুরুত্ব আরোপ করা হয় না। শুধু বিষয়গত জ্ঞান পরীক্ষার ছারা 
শিক্ষার্থীর কৃতকার্ধত! ও গুণবিকাশের মূল্যায়ন সম্ভব নয়। এই অতীক্ষায় 
দোষের পরিপ্রেক্ষিতে স্যাতিফোর্ড ( Sandiford ) বলেন : The examiner 
cannot tell where knowledge stops and guessing begins. 
পরীক্ষার্থীর বুদ্ধি যাচাই করার সুযোগ এই নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষায় নেই বললেও 
চলে। অনেক প্রশ্নের উত্তর সঠিক না জেনেও শিক্ষার্থীরা খানিকটা ধারণার | 
বশবর্তাঁ হয়ে লিখে থাকে । সুতরাং পরীক্ষার্থীর মৌলিকতার পরিমাপ করা এই 
অভীজ্ঞায় সম্ভব হয় না। ১৮ 

তৃতীয়তঃ, এক-কথা-ছু-কথায় উত্তর লেখা সম্ভব, তাই পরীক্ষার্থীরা পারম্পরিক 
সাহায্য লাভের সুযোগ অন্বেষণে ব্যস্ত হয়। অসৎ উপায়ে মাত্র কয়েকটি সঠিক 
উত্তর সংগ্রহ করতে পারলে পরীক্ষার্থী পরীক্ষা উত্তীর্ণ হতে পারে-_-তাই এই 
পদ্ধতিতে অসৎ উপায় অবলম্বনের প্রবণতা বেশী পরিলক্ষিত হয়। : 

নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষায় প্রশ্ন ও তার নিদর্শন £ tates 
“অভীক্ষার দোষ গুণ বিচারে 'উল্লেখ করা হয়েছে যে এ অভীক্ষ। সম্পূর্ণ বস্তুনিষ্ঠ 
এবং এর দ্বারা শিক্ষার্থীর পাঠ্যবিষয়_ সম্পঞ্চিত- লব জ্ঞানের পরীক্ষা সুষ্ঠভাবে 
গৃহীত ex | কিন্তু এ পরীক্ষায় শিক্ষার্থীর স্পষ্ট ধারণা (concepts), বোধশক্তি 
(understanding), আচার-আচরণ, ইত্যাদি সম্পর্কে মূল্যায়ন যথাযথভাবে 
সম্ভব হয় না। অথচ সমাজবিছার শিক্ষার্থীদের মূল্যায়নে বিষষবস্ত সম্পর্কিত 
জ্ঞান, ধারণা, বোধ, আচার-আচরণ, কৌশল, দক্ষতা প্রভৃতির পরীক্ষা 
'অপরিহার্ষ। তাই পশ্চিমবন্জ মধ্যশিক্ষাপর্যৎ বাংলার কয়েকজন প্রখ্যাত শিক্ষা 
facra সহযোগিতায় এ সকল প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে Objective tests in 
Social Studies" (1959)__রচনা করেছেন এবং শিক্ষকদের সুবিধার্থে 
বিদ্যালয়ে সরবরাহ করেছেন। এইট পুস্তিকায় বলা হয়েছে যে সমাজবিদ্যা 
শিক্ষার উদ্দেশ্যের” পরিপ্রেক্ষিত শিক্ষকের নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষার 
প্রশ্নপত্র রচনা করা বাঞ্ছনীয় | : 


*]. To develop in the students the capacity for reflective thinking on 
&he basis of knowledge acquired. 


২৪৬ শিক্ষণ emer সমাজবিদ্যা 


নিদিষ্ট Gore মুখী বিষয়াক অভীক্ষার অন্য বিভিন্ন প্রকার প্রয়োজনীয় 
প্রশ্ন পরিবেশন করছি s 


(3)! উদ্দেস্ঠ সহ সম্পুর্ণ কবর ( Completion ) s- 
"eost pst 2 

A. উদ্দেশ্য £ সামাজিক ও রাজনৈতিক ছন্দের কার্ধ-কারণ, গতি-প্রকুভি 
এবং এদের সমাধান সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের চিন্তা ও ধারণার উন্নয়ন | 

নিদেশ: নিম্নের বন্ধনীর USS শব্দগুলি থেকে উপযুক্ত শব্দ বেছে, 
নিয়ে শূন্যস্থান পূরণ কর: 

(ক) হু’ ব্যক্তি অথবা দলে ঝগড়াঝাটি হলে তা মীমাংসার ey তারা = 
অথবা — সাহায্য গ্রহণ করতে পারে | 
(X) গ্রামবাসীদের বিবাদ মীমাংসার জন্য — এর সাহায্য 
উচিত। 


গে) আজকাল জাতিতে জাতিতে ঝগড়া হলে তার মীমা 
সাহায্য গ্রহণ করা! হয়। 


গ্রহণ করা 


সার অন্য — এর, 


uo f e zn 
(সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ, গ্রাম পঞ্চায়েৎ কোর্ট অব SIR, মধ্যস্থ ব্যক্তি) 


2. To develop in them the 90455204585 of the fundamental processes 
of social living. 


3. To develop in them the understanding of the various social, 


|, political, 
economic, 


administrative and cultural institutions against their historical 
and geographical back grounds. a 

4, To develop in them the ability to examine criti 
concepts, ideas, principles, and values, 
by the various social groups. 


cally the major. 
cherished and commonly applied 


5. To develop the capacity to gather relevant data bearing on a problem 
or situation, and on the basis of thesrziata to arrive at logical, reasoncd— 
out conclusions. "d 


6. To enable students to analyse and critically 
economic, and civic issues and problems. 

7. To develop knowledge and under: 
problems in the light of the past. 


8. To develop pro; 
9, 


examine various social, 


standing of current affairs and. 


per appreciation of national glories and failures, 
To develop an attitude of world-mindedness. 
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B, উদ্দেশ্য 8 এ্রতিহাসিক ও ভৌগোলিক বিষয়ে জ্ঞানার্জন বিচার ৷ 
নির্দেশ 2? উপযুক্ত শব্দ ছারা নীচের শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ 
(ক) আন্দামানের বাসিন্দাদের কুড়ে ঘরকে বলা হয় — এবং গ্রামকে বলা 
হয় —। 
(খ) আলমোড়ায় জীবিকা সংগ্রহের অন্থতম উপায় — | 
(a) আলমোড়া ও তরাই-এর মধ্যবর্তী অঞ্চলকে — বলা হয়। ' 
(8) = এর শাসনকালে সতীদাহ প্রথা উচ্ছেদ করা হয়। 
(2) ভদ্দেন্য সহ সত্য-মিখ্য! RaT প্রশ্নঃ 
(A). উদ্দেশ £ প্রমাণ ভিত্তিতে অন্য সম্প্রদায়, বিশেষতঃ আদিম সম্প্রদায়ের 
প্রতি শিক্ষার্থীর সঠিক মনোভাব গঠন ঃ 
নির্দেশ £ নিয়ের বিবৃতিগুলির মধ্যে যেটি তোমার কাঁছে ঠিক বলে মনে" 
হয় তার পার্শ্বে / fom বসাও £ 
(ক) আন্দামানের অধিবাসীরা প্রায়ই বাসস্থান পরিবর্তন করেঃ কারণ' 
তারা, (১) সৌন্দর্য ভালবাসে; 
(২) খান্ত সংগ্রহ করে 5. 
(৩) প্রকৃতির দাস। 
(খ) আন্দামানবাসীরা সেইখানে বসতিবিস্তার করে, যেখানে তারা পায়_ 
(১) প্রচুর মাছ; - 
(২) ভাল পানীয় জল; 
(৩) প্রচুর স্বর্ণ ; 
(8) অসংখ্য র্ক্ষ। 
(A) আন্দামানবাসীদের মধ্যে এক্যের বন্ধন সুদৃঢ়, কারণ তাঁর! 
(১) একই মতে বিশ্বাসী) 
(২) একান্নবর্তী পরিবারে বসবাস করে; 
(৩) শক্রর হাত থেকে বা চায়। 
(8). উদ্দেশ £ সত্য-মিথ্যা বিচারের দক্ষতা বৃদ্ধি : 
নির্দেশ £ faa বিবৃতিগুলির মধ্যে তোমার কাছে যেটি সত্য বলে মনে 
হয় তার পার্শ্বে / চিহ্ন nte £ 
(ক) aaia শীতকালে এবং বোগ্বাইতে গ্রীষ্মকালে বেশী বৃষ্টিপাত হয়। 


২৪৮ শিক্ষণ প্রসঙ্গে সমাজবিদ্যা 


Q) ভারতের রাষ্ট্রপতি সরাসরি জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত হন | 
0) ফা-হিয়েন alt সম্রাট চন্দগুপ্তের সভায় গ্রীকদূত হিসেবে আগমন 
করেন। 


(3) সম্রাট Samaa অন্যান্য মুঘল সম্রাটদিগের ন্যায় রাজদরবারে সঙ্গীত 
নিষিদ্ধ করে cra | 


Ce» উদ্েস্ট্যসহু সঠিক উত্তর নির্বাচনী প্ৰশ্নোত্তৰ 
( Multiple choice tests with objectives ) 2 


A) উদ্দেশ্য £ সামাজিক রীতি-নীতি ও প্রথা সম্পর্কে শিক্ষার্থীর চিন্তা 
ভাবনা বিচার 1 
নির্দেশ: নিয়ে কতকগুলি উক্তি এবং 


তাদের সম্ভাব্য উত্তর, মতামত, 
ব্যাখ্যা বা কারণ দেওয়া আছে। 


সঠিক উত্তরটির নীচে দাগ দাও অথবা সম্ভাব্য 
মতামত, ব্যাখ্যার, বা কারণের পার্থ "V. চিহ্ন বসাও : 


উক্তি: পশ্চিমবন্দবাসীরা সাধারণতঃ তুলাজাত পোষাক ব্যবহার করেন) 
কারণ-_ 


সম্ভাব্য কারণ : 
(ক) তুলাজাত পোশাক সন্ত! j 
(খ) এগুলি সহজে পরিষ্কার করা যার ; 
গে) আঞ্চলিক জলবায়ুর পক্ষে এ পোশাক উপযোগী 1 
(3) পশ্চিমবঙ্গে অনেক কাপড়ের কল আছে; 
(& বান্গালীর পুর্বপুরুষেরা এই পোশাক পরতেন; 
(চ) পোশাক হিসেবে তুলাজাত পোশাক সর্বোৎকৃষ্ট ; 
(2) এগুলি তৈরি করা অপেক্ষাকৃত সহজ | 
(B) উদ্দেশ্য : আধুনিক সমস্যা সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের যুক্তি, বিচার ও 
বিশ্লেবণের দক্ষতা fata | 3 


7 


Cie: পূর্বব্ধ থেকে আগত Sew বাংলার বাইরে যেতে চান না, 
কারণ = 


ASAT কারণ 2 
(ক) তারা স্ব-স্ব সংস্কৃতি হারাতে চায় না 5 
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(খ) রাজনৈতিক প্রভাব হারাতে ভয় পায়; 
গে) তারা আত্মীয়স্বজন ছেড়ে দূরে যেতে চায় না; 
(8) রাজনৈতিক দলগুলি তাদের বাধা দেয় ; 
(ও) বাংলার মাটিকে তারা ভালবাসে ; 
/চ) তারা ভয় পায় যে, তাদের সন্তানরা বাংলাভাষা ভুলে যাবে; 
(ছ) তারা অপরিচিত পরিবেশকে ভয় পায়। 
(O উদ্দেশ্য ঃ এঁতিহাসিক মত বিচারে শিক্ষার্থীর সামর্থ্য অর্জন : 
উক্তি £ - আকবর দিন-ই-ইলাহী নামে এক টি ধর্ম প্রবর্তন করেন। 
সম্ভাব্য কারণ ঃ 
(s) তিনি চেয়েছিলেন, তার অন্গুগামীরা একতাবদ্ধ হোক ; 
(3) তিনি আবুল ফজ্বল কর্তৃক প্রভাবিত হয়েছিলেন; 
(গ) মৌলানাদের মতানৈক্যে তিনি বিরক্ত হয়েছিলেন) 
(ঘ) প্রচলিত কোন ধর্ম তাকে HE করতে পারেনি; 
(S) ধর্মের বন্ধনে এই বৈচিত্র্যময় ভারতে dre] প্রতিষ্ঠা সম্ভব হবে; 
(5) তিনি চেয়েছিলেন যে নতুন ধর্মের বন্ধনে নব ভারত গড়ে উঠবে |, 
উক্তি ? মুঘল সাত্রাজ্যের পতনের সম্ভাব্য কারণ : 
(ক) কাবুল কান্দাহার থেকে মুঘলদের পরাজয় 5 
(খ) মারাঠা ও শিখ শক্তির অত্যুথান ; 
(গ) ওরংজজেবের রাজনীতি; 
(3) উত্তরাধিকার-সংক্রান্ত-নীতির অভাব ; 
(S) ইংরেজদের আগমন। 
(D) উদ্দেশ্য 2 «ex মধ্যে সঠিক উত্তরের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর পাঠাবিষয়ক 
জ্ঞান বিচার | 
(ক) হর্ষের রাজত্বকালে আগত চীনা পরিব্রাজক ছিলেন মেগাস্থিনিস, 
হিউয়েন সাঙ, FLY, ইবন্‌ বতুতা | 
(a) উত্তর প্রদেশের রাজধানী হল লক্ষৌ, কানপুর, আগ্রা, 
এলাহাবাদ । 
(গ) চায়ের উৎপাদন বেশী--বিহারে, উত্তর প্রদেশে, মধ্যভারতে, 
উত্তরবর্ধে, আসামে, GETI I 
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CE) মিলল অভ্ৰ! ( Matching Tests ) 2 

উদ্দেশ্য 8 এঁতিহাসিক ঘটনাবলী, পৌর কর্তব্য, ভৌগোলিক উপাদান, 
সময়ানুক্রমিক ধারা, সরকারের সংগঠন, কর্মধারা প্রভৃতি সম্পর্কে শিক্ষার্থীর লব্ধ 
জ্ঞান বিচার | 

নিদেশঃ নিয়ে দু’ সারিতে পুস্তকাদির নাম, ব্যাখ্যা, সাল-তারিখ, 

এতিহাসিক কাধাদি দেওয়া আছে। দু’ সারির সম্পর্বযুক্ত বিষয়াদিকে যথাযথ- 
ভাবে সাজাও। মাঝখানে যে বন্ধনী আছে তার মধ্যে বাম সারির সম্পর্বযুক্ত 
বিষয়ের নম্বরটি বসাও। প্রয়োজন হলে একই বন্ধনীতে একাধিক" নম্বর TAT 
একই নম্বর একাধিক বন্ধনীতে বসান যাবে 


২৫০ 


প্রথম সারি _ দ্বিতীয় সারি 
১! উড়ের শিক্ষা ডিসপ্যাচ্‌ (> ) ১৮৫৭ সাল 
২) বাংলায় স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন (7) ঘন 
৩। নেহরু রিপোর্ট C. ) জনগণের শাসন 
81 seg € ) ১৮৮৫ সাল 
*| নেতাজী ( ò ) ১৮৫৪ সাল 
৬। একনায়কত্ব ( 95) ১৯৪৭ সাল 
11 ভারতের প্রথম প্রধান মন্ত্রী ( ২) আজাদ হিন্দ, বাহিনীর সংগঠন 
v| পশ্চিমবজের বসতি € ৮) একজনের শাসন 
91 সিপাহী বিদ্রোহ C ) ১৯২৮ আল 
১০। ভারত বিভাগ (3 ) জওফরলাল নেহরু 
১৯। আমীর খসরু (54) আকবর নামা 
১২। মীনহাজউদ্দীন C.) তারিখই-ফিরুজসাহী 
১৩। জিয়াউদ্দীন বারণী ( | ) তারিখই আলাই 
১৪। আবুল ফজল [AM ) তাবকাত-ই-নাসিরী 
৯৫। মেগাস্থিনিস (7) ate তরঙ্গিনী 
১৬। কোৌঁটিল্য (৮৮) হর্ষ চরিত 
১৭। কল্হন C. ) ইণ্ডিকা 
১৮। বাণভট্ট (>> ) অর্থশা” 


মূল্যায়ন ও পরীক্ষা ২৫১ 
0০9০ সভিজিতকক্সপ wq (Arrangement type 


tests ): 

Gory: শিক্ষার্থীদের কালক্রমিক জ্ঞান বিচার। 

নির্দেশ: নিল্ললিথিত নাম ও ঘটনাগুলিকে কালাইক্রমে সাজাও £ 

(ক) আর্ধদের ভারত আগমন 

(খ) বুদ্ধের জন্ম 

গে) চীনা পরিব্রাজকর্দের ভারত আগমন 

(ঘ) বাংলায় জমিদারী চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত 

(ও) ভাক্কো-ডা-গামার ভারত আগমন 

(b) আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণ 

(g) হুণদের অভিযান 

(s) কনিষ্ক 

(ঝ) বাবরের মৃত্যু 

(ঞ) পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধ 

(8) ataata যুদ্ধ 

(5) ভারতে প্রথম মুসলিম অভিযান। 

উপরোক্ত প্রশ্নগুলিকে কে) রাজাদের নাম, (a) পরিব্রাজকদের নাম» 
(গ) ঘটনার নাম, (ঘ) ভারত অভিযান, (6) আন্দোলন, (5) ধর্ম 
গ্রচারকর্দের নাম প্রভৃতি পৃথক পৃথক দলে ( group ) ভাগ করে ও সাজিয়ে 
প্রশ্নপত্র রচনা করা চলে | 


s 
(৬১ সংজ্ঞা নির্পেম্রক evene (Definition type Tests) : 


এই শ্রেণীর প্রশ্নে কতকগুলি বিষয়ের সোআস্থজি সংজ্ঞা নিরূপণ করতে বল! 


হয়। যেমন, | 
প্রশ্নঃ গণতন্ত্র, সমাজত উকনায়কতদ্, ভোট, নির্বাচক মণ্ডলী, কুসংস্কার 
ইত্যাদির সংজ্ঞা নির্ধারণ কর। 
তবে নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষায় নিয়লিখিত উপায়ে প্রশ্ন করাই যুক্তিযুক্ত | যেমন, 
ga: নিম্নলিখিত উক্তিগুলির মধ্য থেকে গণতন্ত্রের eg সংজ্ঞাটি 


বাছাই কর ঃ 
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(ক) গণতন্ত্রের অর্থ রাষ্ট্রপতির শাসন, 

(4) গণতন্ত্র হল একনায়কতন্তের প্রতিচ্ছবি, 

(গে) জনগণের স্বার্থে পরিচালিত শাসন ব্যবস্থাই গণ; 

(ঘ) জনগণের প্রতিনিধি কর্তৃত পরিচালিত শাসন ব্যবস্থাই গণতন্ত্র; 


(S) জন অথবা গণ অভিমতের পরিপ্রেক্ষিতে পরিচালিত শাসন ব্যবস্থাকে 
গণতান্ত্রিক শাসন বলা হয়। 


(5) জনগণের দ্বারা নির্বাচিত, জনগণের কল্যাণার্থে জনগণের শাসনই 
গণতন্ত্র । 


C শোগস্থুত্ৰ fefe অভীক্ষা ( Relationship 
tests ) : 
ছু'প্রকার প্রশ্নের মাধ্যমে atiza নির্ণয় করতে বলা যায়। যেমন, | 
প্রথম প্রকার প্রশ্নঃ ১। ধান্ত ও SATS মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয় কর। 


২। পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধের সঙ্গে ইংরেজ রাজত্ব স্থাপনের সম্পর্ক নির্ণয় 
কর। 


vi বো 
আছে? 


দ্বিতীয় প্রকার প্রশ্ন: fus ঘটনাগুলির স্থান ও কাল নির্ণয় কর ঃ 
ঘটনা 


৯। ব্রিটিশের প্রথম কারখানা 

২। শিবাজীর জন্ম 

৩। সম্রাট আকবরের সিংহাসন লাভ 

£1 আলেকজাণ্ডারের সহিত পুকুর যুদ্ধ i 
€। বাবরের সহিত ইত্রাহিমলোদীর V 


দিধর্মের উত্থান ও বৈদিকধর্মের অবনতির মধ্যে fe cata সম্পর্ক 


স্থান কাল 


৫৮১ শ্রেনী বিন্যাস STI] ( Classification tests DES 


এই পরীক্ষায় একশ্রেণীর Wife, বস্তু বা বিষয়কে বাছাই করে শ্রেণীবদ্ধ 
করার জন্য শিক্ষার্থীদের নির্দেশ দেওয়া হয়। 
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(ক) মেদিনীপুর জেলায় যে সব জিনিস উৎপন্ন হয় না 

চা, পান, সুপারি, ধান, আলু, আখ, গম, কার্পাস, কমলালেবু, আপেল | 

(খ) কলকাতায় অবস্থিত প্রসিদ্ধ ভবনগুলি-_ 

AMAA ভবন, হাইকোর্ট, যাদুঘর, চিড়িয়াখানা, সুপ্রীম কোট, তাজমহল, 
লালকেন্লা, কোনারকের মন্দির, কালীদাটের মন্দির, ফোর্ট উইলিয়াম। 

(গ) পাঞ্জাব যে সব সামগ্রী প্রানী করে না_ - 

গম, তুলা- ইক্ষু, চাউল, পশমী দ্রব্য, চা 

(ঘ) রাজ্যসরকারের কর্তব্য কর্মাদি__ 

জেলাশাসক নিয়োগ, রাজ্যের শিক্ষা ও স্বাস্থ্য বিভাগ পরিচালনা, মুদ্রা 
ব্যবস্থা পরিচালনা, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য চুক্তি, বিদেশে রাষ্ট্রদূত নিয়োগ, হাইকোটে 
বিচারপতি নিয়োগ, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা) সংবাদ পত্র ও যানবাহন ; 
আন্তঃরাজ্য যানবাহন নিয়ন্ত্রণ | | 


০৯9 পাৰ্থক্য নির্পেম্রক অঅভীল্ষা। (Distinction type 
tests ) 2 

এই অভীজ্ঞার প্রশ্নপত্রে সরল, সহজ ও সুস্পষ্ট পার্থক্য নির্দেশ করতে বলা 
হয়। | 

উদাহরণ : 

পার্থক্য faust কর £ 

(ক) জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম । 

(খ) অর্থকরী পণ্য. ভোগ্য পণ্য | 

(গ) উৎপাদক শ্রম ও অনুৎপাদক শ্রম | 

(ঘ) প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর। 

(6) গণতন্ত্র ও একনায়কতন্ত্র। 


৫১০১ wien Seal acts (Recall or 
questions Answers type ) 2 


এই প্রশ্নের উত্তর লিখবার সময় সঠিক উত্তরটি কি. হবে স্মরণ করতে হয় ॥ 
আর উত্তরগুলি হবে সহজ, সরল ও অল্পকথায়। 


‘ 
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উদাহরণ : 

(ক) বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠাতা কে? 

(থ) attis রোড কে প্রতিষ্ঠা করেন? 

Gi) পানিপথের প্রথম যুদ্ধ কত খুীষ্টাব্দে হয়? 

(3) ভূ-দান আন্দোলনের প্রবর্তক কে ? 

(9) প্রাচীন ভারতের gad যুগ’ বলতে আমরা কোন্‌ যুগকে বুঝি? 


(35) stafa অভ্ীক্ষা ( Map tests ) 2 


সমাজবিদ্যা পঠন পাঠনে মানচিত্র অপরিহার্য সহায়ক । তেমনি শিক্ষার্থীর 
eU মানচিত্র অভীক্ষাও বিশেষ প্রয়োজন। শিক্ষার্থীদের ছারা মানচিত্র 
অঙ্কন করান যায়, আবার রেখ-মানচিত্রে বিভিন্ন বিষয় নির্দেণ (point out) 
করার জন্যও বলা যেতে পারে। সমাজ ও সামাজিক মানুষের বিভিন্ন 
বিষয় জানতে হলে ভৌগোলিক জ্ঞান অপরিহার্য সুতরাং এই পরীক্ষা ছাড়া 
শিক্ষার্থীর লব্ধ জ্ঞানের মূল্যায়ন কিছুতেই সম্পূর্ণ হতে পারে না। 


(১২) সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর SAF JSS] (Short 


question and answer type tests ) 2 


এই পরীক্ষার পরশ্নগুলি সরল, সহজ ও ছোট ছোট হয় এবং উত্তরগুলিও হয় 

অল্প কথায় অথচ যথাযথ | নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষার প্রশ্নের মধ্যে অনেকগুলি এরূপ 

SRS প্রশ্নোত্তরমূলক অভীক্ষা পর্যায়ে পড়ে; যেমন, সংজ্ঞা নির্ণেরক অভীক্ষা, 

URE নির্ণেরক অভীক্ষা, পার্থক্য নির্ণে্রক অভীক্ষা। এছাড়াও সংক্ষিপ্ত উত্তর 

হক বহু রকমের প্রশ্নপত্র রচনা করা সম্ভব। এগুলি রচনাধর্মী পরীক্ষার 

"Ct অংশত ,জড়িত। রচনাধর্মী পরীক্ষার প্রশ্নগুলির উত্তর সুদীর্ঘ হয়, 
কিন্তু সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তরমূলক পরীক্ষার প্রশ্নের উত্তর হয় খুব সংক্ষিপ্ত | 


(১৩) Spats STS ( Essay type tests ) ; 


সমাজবিদ্যার বিষয়ৎস্ত সম্পর্কে লব্ধ জ্ঞান পরীক্ষার জন্যই মূলতঃ নৈর্ব্যক্তিক 
পরীক্ষা গৃহীত হয়, কিন্তু শিক্ষার্থীর অভিকুচি, বুদ্ধি, আচার-আচরণ প্রভৃতি 
সম্পর্কে বিচার এই পরীক্ষার মাধ্যমে সম্ভব নয়। বিভিন্ন সামাজিক সমস্ত! 


^ 


. মূল্যায়ন ও পরীক্ষা ২৫৫ 


সম্পর্কে শিক্ষার্থীর অভিরুচি, বিচার-বিশ্লেষণ ক্ষমতা, ভাষার মাধ্যমে ভাব প্রকাশের 
দক্ষতা যাচাই করা এরূপ অভীক্ষায় সম্পূর্ণ সম্ভব নর | এর জন্য চাই রচনা ধর্মী 


- পরীক্ষা ব্যবস্থা । নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষার ace যদি রচনা ধর্মী অভীক্ষা গ্রহণ 


করা যায়, তবে লিখিত পরীক্ষার ( Written test) উপযোগিতা লাভ 
করা ABI] শুধু রচনামূলক পরীক্ষায় (Essay type tests) নির্ভর 
যোগ্যত। (reliability ) প্রয়োগশীলতা — (administrability ), 
পরিমিতত!| (economy ) এবং নির্দিষ্ট মানের ( rorm ) অভাব থাকলেও 
কতকগুলি সুবিধা এ পরীক্ষা ব্যবস্থায় বিদ্যমান । প্রথমতঃ, এই পরীক্ষার 
দ্বারা শিক্ষার্থীর অধীত পাঠ্যস্থ্চী সম্পর্কিত জ্ঞানের পরিমাপ. করা যায়। 
দ্বিতীয়তঃ, শিক্ষার্থী স্বাধীনভাবে ৩" স্শৃঙ্ঘলভাবে স্বীয় দৃষ্টি ভঙ্গীর আলোকে 
ভাব প্রকাশের মাধ্যমে রচনা কৌশলের পরিচয় দিতে পারে। তৃতীয়তঃ 
ব্যাখ্যা; যুক্তি বিচার, বিশ্লেষণের যথেষ্ট স্থযোগ থাকে এই পরীক্ষার়। ফলে, 
সুশিক্ষার্থী এই অভীক্ষার মাধ্যমে সুফল লাভ করে। 

সুতরাং সমাজ বিজ্ঞানের পরীক্ষা ব্যবস্থায় নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষার সঙ্গে রচনা- 
মূলক পরীক্ষা গ্রহণ বাহুনীয়। এর দ্বারা লিখিত পরীক্ষার পুর্ণ উপযোগিতা 


লাভ করা যায়। 


GS আন্রোপিত PAA sence পর্রীক্ষা 


( Assignment tests ) : 


যে কোন একটি বা দুটি পদ্ধতির urat শিক্ষার্থীর সামগ্রিক মূল্যায়ণ সম্ভব নয়; 
তাই বিভিন্ন পদ্ধতি অবৃষ্বন করা যুক্তি মদত। মাঝে মাঝে শিক্ষার্থীকে বিভিন্ন 
প্রকার গৃহকর্মের নির্দেশ দেওয়া যেতে পারে ॥ এই নির্দেশগুলিতে এমন প্রশ্নের 
জবাব চাইতে হয় যাতে শিক্ষার্থীর শিক্ষা প্রেরণা জাগরিত হয় এবং এ প্রশ্নের 
উত্তর লিখতে শিক্ষার্থীকে যথেষ্ট সহায়ক পুস্তক, পত্র-পত্রিকাদি পাঠ করতে 
হয়। এই ভাবে বহু চেষ্টার ফলেংশিক্ষার্থী নির্ধারিত প্রশ্নের যে জবাব তৈরি 
করবে, শিক্ষক ত! বিচার করে নধর (scoring ) বসাবেন। এই নর দ্বারা 
শিক্ষক শিক্ষার্থীর ক্রমোরতি সম্পর্কে রেখাচিত্র (Graph) সংরক্ষণ করতে 
পারেন। বাস্তব অভিজ্ঞতায় দেখ! গেছে যে, এরূপ নির্ধারিত কর্মন্থচীর মাধ্যমে 
গৃহীত পরীক্ষায় শিক্ষার্থীর প্রয়োজনীয় গুণ বিকশিত হওয়ার স্থযোগ থাকে | 


২৫৬ শিক্ষণ প্রসঙ্গে সমাজবিদ্যা 


প্রশ্নের জবাব ছাড়া মানচিত্র, গ্রাফ, চার্ট, নক্সা প্রভৃতি তৈরীর জন্য শিক্ষার্থীকে 
নির্দেশ দেওয়া যায়। স্বহস্তে অন্ধনের ফলে শিক্ষার্থী বিষয়টিকে যেমন সবিস্তারে 
আনবার সুযোগ পায়, তেমনি শিক্ষা হয়ে উঠে কর্মমুখী ও দীরঘস্থারী। 
শিক্ষার্থীর সারা বছরের কাজ কর্মের যথাযথ মূল্যায়ন হলে এই নম্বর এবং রেখা চিত্র 
" হবে শিক্ষার্থীর যোগ্যতা পরীক্ষার উপযোগী মাপকাঠি। 

প্রয়োজনীয় আচার-আচরণ ও সামাজিক গুণাবলীর পরিমাপ £ 
সমাজবিদ্ঞার গুরুত্বপূর্ণ RF হল শিক্ষার্থীর প্রয়োজনীয় আচার-আচরণ ও 
সামাজিক গুণের যথার্থ বিকাশ সাধন। মানসিক প্রসারতা, স্বাধীন চিন্তার 
বিকাশ, আত্ম সংযম, আত্ম নির্ভরতা, বিচার-বিশ্লেষণের ক্ষমতা ও দক্ষতা প্রভৃতি 
ইল সামাজিক গুণ। মৌখিক পরীক্ষা, লিখিত পরীক্ষা ও নির্ধারিত কর্মস্থচীর 
মাধ্যমে পরীক্ষা দ্বারা এসব গুণের সামগ্রিক পরিমাপ করা যায় না। এর জন্য 
চাই বাস্তব কৰ্মক্ষেত্ৰ বা৷ পরিবেশ সেখানে উক্ত গুণবিকাশের নিমিত্ত বিভিন্ন 
পদ্ধতি অবলম্বনে শিক্ষা! কর্ম পরিচালিত হতে পারে | প্রকৃত কর্মক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর 
স্বীয় কর্মের মাধ্যমে তার গুণাবলী প্রকাশিত হয় | পরীক্ষার কক্ষে এই গুণ 
বিচার করা কখনও সম্ভব নয়। তাই পরীক্ষার্থীর বা শিক্ষার্থীর সারা বছরের 
কাজকর্ম, আচার-আচরণের রেকর্ড রাখা প্রয়োজন। শিক্ষা কখনও IAT 
অর্থে ব্যবহৃত হয় না। সমগ্র জীবনই হল শিক্ষার্থীর শিক্ষা লাভের কাল। 
পরীক্ষাগৃহে শিক্ষার্থীর মুখের কথা ( oral test ) ও লিখিত ( written test ) 
বিষয়ের মাধ্যমে তা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হয় Al দেহে-মনে-বুদ্ধিতে শিক্ষার্থী 
যদি গণতান্ত্রিক সমাজের আদর্শ হিসেবে গড়ে ওঠে, তবেই শিক্ষার মূল লক্ষ্য 
ও উদেশ্য সফল হবে। শিক্ষার্থীর এই পরিচয় 
সমাজে, শিক্ষামূলক ভ্রমণে, স্থান পরিদর্শনে, অবেক্ষণ পাঠচর্চায়, হাট-বাজার- 
মেলা ও উৎসবে, খেলার মাঠে, ক্লাবে ও সমাজবিগ্যার কক্ষে প্রতিটি শিক্ষার্থীর 
অয শিক্ষকাকে এই পরিচয় পত্র সংরক্ষণ করা উচিত। এই পরিচয় পত্রটিকে বল) 
হয় সর্বাত্মক পরিচয় পত্র ( Cumulative Ro:ord Card ) | 

সর্বাত্মক পরিচয় পত্রে শিক্ষার্থীর নিয়লিখিত পরিচয় খাক। বাঞ্চনীয় : 

(ক) পারিবারিক পরিচয়, 

(খ) পাঠোয়তির পরিচয় 

(গ) শিল্প প্রবণতার পরিচয় 


Atem যাবে গৃহ পরিবেশে, ' 


মূল্যায়ন ও পরীক্ষা ২৫৭ 


(3) সামাজিকতা-পরিচয় 

(e) স্বাস্থ্য-পরিচয় 

(b) ব্যক্তিত্ব-পরিচয় 

(ছ) বিশেষ প্রবণতা-পরিচয় 

(জ) সাধারণ মন্তব্য। 

সমাজবিছ্ভার শিক্ষক এই বিবরণ রাখবার অধিকারী। কারণ তাকেই 
অধিক সময় শিক্ষার্থীর সঙ্গে কাটাতে হবে। শ্রেণীকক্ষ, সমাজকক্ষে, কর্মক্ষেত্রে 
তিনিই শিক্ষার্থীকে পরিচালনা করবেন। সমাজবিছ/র শিক্ষক কর্তৃক সংরক্ষিত 
বিবরণ (Record) শিক্ষার্থীর পুর্ণ পরিচয় প্রদান করতে পারবে । বিদ্যালয়ে, 
গৃহীত অভীক্ষার বিবরণ (Progress Report) ও সর্বাত্মক লিপিকে 
( Cumulative Record Card ) পাশাপাশি রেখে শিক্ষার্থীর কৃতকার্যতার 
বিচার করলে সেই বিচার হবে যথাসম্ভব নিখুত ও যুভিপূর্ণ। উচ্চতর শ্রেণীতে 
উন্নীত করার সময় এভাবে শিক্ষার্থীর কুতকার্ধতা বিচার বিবেচনা, করাই 
qada | 


শিক্ষণ_-১৭ 


iffe 
ANGI ও AINAT প্রসঙ্গ 


( Social Studies and Current Affairs ) 


>! TST প্রসঙ্গ বলতে কি fA ? 


4 What are Current affairs Ne 


সামাজিক পটভূমিকায় ব্যক্তি ও সমস্তা সম্পর্কিত ঘটনাবলী সমাজবিগ্ভার 
আলোচ্য বিষয়বস্ত। E ইতিহাস, ভূগোল, অর্থনীতি; পৌরনীতি 
ইত্যাদি সমাজবিজ্ঞানের যে-কোন শাখা থেকে প্রয়োজন অনুসারে TAS | 
বিষয়বস্তুর সংগঠন ও আলোচনার সময় সমসাময়িক ঘটনার উপর বিশেষভাবে 
গুরুত্ব আরোপ করাহয়। মানব ও তার সমাজের সঙ্গে সম্পর্কিত ঘটনাবলীর 
বর্তমান সমস্তা থেকে yF করে তার অতীত রূপ কেমন ছিল অথবা ভবিষ্যৎ 
"WD কেমন হওয়া উচিত তা আলোচনা করা হয়। gea সমাজ 
সম্পর্কিত বিষয়ের আলোচনায় বর্তমান কাল হল এর aR! অতীত 
ও বর্তমান বিভিন্ন কার্ধকারণ সম্পর্কে জড়িত। বর্তমান সামাজিক পরিস্থিতি 
“অতীত সমাজেরই পরিণাম ও PISS ; তেমনি বর্তমান সামাজিক সমস্তার 
‘সমাধান ও বহুবিধ অভিজ্ঞতার ফলশ্রুতিরূপে প্রতিষ্ঠিত হবে ভবিষ্যৎ | এর 
WS প্রয়োজন হল বর্তমানকে বিশেষ ভাবে যাচাই করা এবং বর্তমান সমতা 
ও তার সমাধানে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা অর্জন করা। এটাই হুল Sfage নাগরিকের 
অপরিহার্য কর্তব্য। বর্তমান শিক্ষার্থীদের সুনাগরিক করে গড়ে তোলার 
বিশেষ৷ সহায়ক পাঠ্যপুস্তক হল সমাজবিগ্যা। সুতরাং সমাজবিগ্ভার পরিপুরক 
PIS Rura চলতি বা ortam প্রসঙ্গ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ | { 

সমসাময়িক প্রসঙ্গ সর্বস্তরের শিক্ষু্ীর নিকট অতি আকর্ষণীয় বিষয়। 
সকলেই জানতে চায় বর্তমানে কি ঘটনা ঘটছে। শিশুরা তাদের অভিজ্ঞতার 


ত ও দেখতে চায়। বয়স্করা কি কথা 
ঘটলো ইত্যাদি গুনতে ও জানতে তার! 


SHER বয়স ও অভিজ্ঞতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই শিশুই আঞ্চলিক পরিবেশ 


সমাজবিদ্যা ও সমসাময়িক প্রসঙ্গ ২৫৯ 


CAE দুরবরতীস্থানে সংঘটিত ঘটনাবলী জানবার জন্য আগ্রহী হয়। সংবাদ 
পত্র পাঠের মাধ্যমে বা বয়স্ক, অভিজ্ঞ ও প্রত্যক্ষদর্শীর নিকট থেকে সংবাদ 
শুনতে তারা ভালবাসে । চলতি প্রসঙ্গের প্রতি শিক্ষার্থীর এই আকর্ষণকে আমরা 
বিগ্ভালয়ের শিক্ষামূলক কর্মে সহজে প্রয়োগ করতে পারি। 

সমসাময়িক খবরাখবর সরবরাহের মাধ্যম হল সংবাদপত্র | একটু লক্ষ্য 
করলে দেখা যায়, দৈনিক সংবাদবাহী পত্রিকাগুলি রাজনৈতিক, সামাজিক, 
অর্থনৈতিক, ভৌগোলিক ইত্যাদি নানা প্রকারের সংবাদ পরিবেশন করে। এসব 
সংবাদ বর্তমান দময়েরই ঘটনা এবং বর্তমান জীবনের সঙ্গে সম্পফিত। জীবনের 
সঙ্গে জড়িত থাকে বলেই চলতি প্রসঙ্গ পাঠকের মনে আগ্রহ ও উদ্দীপনা সব 
চেয়ে বেশী R করে। তাছাড়। বিগ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের পক্ষে অতীত অপেক্ষা 
বর্তমান ঘটনা হৃদয়ঙ্গম করাও অতি সহজ । সাধারণ নির্বাচনের খবর, মন্ত্রিসভার 
পরিবর্তন, নতুন মন্ত্রিপভ1 গঠন, প্রতিবেশী রাষ্ট্র সমস্ত, কাশ্মীর সমস্তা, ত্রি-ভাষা 
সমস্ত, WIAD, দৈনন্দিক বিপর্যয়ের বিবরণ, সামাজিক অঘটন, প্রাকৃতিক 
বিপর্যয় অর্থাৎ ভূমিকম্প, প্রবল Grater, বন্যা, মহামারী, শ্রম ও শ্রমিক 
সমস্ত, ধর্মঘট ইত্যাদি সংবাদপত্রের দৈনন্দিন খবর । এক কথায় সংবাদ পত্র 
দৈনিক ইতিহাস। এর মধ্যে অনেক গুজব ও চমকৃপ্রদ সংবাদ যেমন থাকে, 
তেমনি আবার তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনাও পরিবেশিত হয়। সমাজবিদ্ার শিক্ষক 
প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি নির্বাচন করে শ্রেণীকক্ষে আলোচনা করতে 
পারেন। 


২। কি Sita সমসামন্তিক প্রসঙ্গত কাজে 
লাগান লা ? (How to utilise the current affairs in teaching 


‘social studies ) : 


প্রথমতঃ, সমাজবিদ্যা পাঠের সময় সমসাময়িক বা চলতি AeA 
‘উপস্থাপিত বিষয়ের উদাহরণ স্বরূপ বহার করা যায়। উদাহরণ প্রদানের সময় 
চলতি ঘটনার উল্লেখ কর! হয় মাত্র কিন্ত বিস্তৃত আলোচনার প্রয়োজন হয় না। 

দ্বিতীয়তঃ, সমাজবিগ্ঠার পরিপূরক বিষয় হিসেবে চলতি প্রসঙ্গকে কাজে 
লাগান যায়। সমাজবিগ্ভার পাঠ্যবিষয়টুডু আলোচনার সময় সংবাদ পত্রে 
প্রকাশিত airs বিষয়টিকেও সবিস্তারে বর্ণনা ও বিশ্লেষণ করার স্থযোগ 


a 


২৬০ ক্ষণ প্রসঙ্গে সমাজবিদ্যা 


থাকে। যেমন, ভাষা সমস্যা পরিবেশনের সময় সংসদ কর্তৃক অনুমোদিত 
ত্রিভাযাস্থত্রটি বিশ্লেষণ করা উচিত। 

তৃতীয়তঃ, পাঠ পরিকল্পনায় ‘আয়োজন’ পাঠে চলতি প্রসঙ্গকে কাজে 
লাগান যায়। সংবাদ পত্রে প্রকাশিত সাময়িক খবর সম্পর্কে আলোচনা করতে 
করতে সমাজবিছ্যার অভিপ্রেত আলোচ্য পাঠযব্ষয়ে পৌঁছান যায় । এর ফলে 
শিক্ষার্থীরা সহজে সেদিনকার নির্ধারিত পাঠের প্রতি আগ্রহী হয়। উদাহরণ স্বরূপ 
বলা যায়, KARAS বিমান দুর্ঘটনা আলোচনা প্রসঙ্গে আমাদের যাতায়াত ও 
পরিবহণ ব্যবস্থা ; বস্তু উৎপাদন ও বণ্টন সম্পকিত সংবাদ প্রসঙ্গে আমাদের 
জাতীয় পোষাক পরিচ্ছদ ; বৈদেশিক qe বা বাণিজ্য চুক্তি আলোচনা অতীতের 
শিল্প বাণিজ্যের সম্প্রসারণ ইত্যাদি *g বিষয় সমাজবিদ্যার শিক্ষক শ্রেণীকক্ষে 
অবতারণা বা আলোচনা করতে পারেন। j 

চতুর্থত:, পদ্ধতি হিসেবেও চল্তি প্রসঙ্কে কাজে লাগান যায়। 
UNS প্রকল্প, আরোপিত কর্ম, তত্বাবধান, মূল পাঠচর্চা প্রভৃতি পদ্ধতির 
প্রয়োগ হিসেবে সমসাময়িক বা চল্তি erns সামনে রেখে fema 
পরিচালনা করা ASII খান্ত, em, বাসস্থান, ভাষা শিক্ষা ইত্যাদি যেকোন 
সমস্তার চলতি সংবাদ এরূপ পদ্ধতি প্রয়োগে বিশেষ সাহায্য করে। উদাহরণ 
স্বরূপ ঃ বাংলার খাদ্য আন্দোলনের সংবাদ উল্লেখ করে শিক্ষক স্বতংস্ফৃর্তভাবে 
শ্রেণীকক্ষে খাদ্য সমস্ত ও তার প্রতিকারের প্রশ্ন শ্রেণীকক্ষে উপস্থাপিত 
করতে পারেন। শিক্ষার্থীরা তখন আগ্রহী হয়ে শিক্ষকের নির্দেশ অনুসারে, 
সমন্তার খুঁটিনাটি বিচার-বিশ্লেষণ পূর্বক রচনা লিখন ইত্যাদি কর্মে অগ্রসর 
‘হতে পারে। P^ 

চলতি aans অমাজবিদ্যা শিক্ষাদানের সার্থক সহায়ক রূপে প্রয়োগ করা 
শিক্ষকের কৌশল, সামর্থ), পরিচালন ক্ষমতা এবং সংবাদ নির্বাচনে উপযুত্ত তার 
উপর নির্ভর করে। 


৩। ASHE Cte নির্বাচনের IS 


( Principtes of selection of current affairs ) o 


বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের কাছে সমসাম্রিক বার্তা পরিবেশনের সময় পরপৃষ্ঠায় 
উল্লিখিত বিষয়ে দৃষ্টি রেখে চলতি প্রসঙ্গ নির্বাচন করা উচিত। 


সমাজবিদ্যা ও সসসাময়িক প্রসঙ্গ ২৬১ 


প্রথমতঃ, শিক্ষার্থীদের শ্রেণী, বয়স, অভিজ্ঞতা, উপলব্ধি করার ক্ষমতা বিচার 
করে সেই অন্ুদারে চলতি প্রসঙ্গ নির্বাচন করা বাঞ্ছনীয় | 

দ্বিতীয়তঃ, saatda ও প্রচার মূলক গুজবগুলিকে ত্যাগ করে 
প্রয়োজনীয় ও তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় নির্বাচন কর! উচিত। 

তৃতীয়তঃ, শিক্ষার্থীদের অনুসন্ধিংসা মিটাতে পারে এমন সংবাদ নির্বাচন 
করা বাঞ্ছনীয় | 

চতুর্থতঃ, বিষয় নির্বাচনের সময় শিক্ষক কিভাবে ও কি উদ্দেশ্যে সেগুলিকে 
শ্রেণী কক্ষে পরিবেশন করবেন সেদিকে তাকে তীক্ষ দৃষ্টি রাখতে হবে। 
সমাজবিদ্ভার পরিপূরক হিসেবে নির্বাচিত চল্তি anaa ধারাবাহিকতার দিকে 
লক্ষ্য রাখাও Weary | : 

চলতি প্রদঙ্গ নির্বাচনের সময় এসব নীতিগুলি uve হলে শিক্ষক ও 
‘শিক্ষার্থী উভয়েই উপকৃত হবেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই | 


el সমসামক্রিক aces ভপস্বোগিতা (Use 


of current affairs ) 2 


প্রথমতঃ, সংবাদপত্র হল শিক্ষার অপরিহার্য মাধ্যম । চলতি প্রসঙ্গ আলোচনা 
দ্বারা শিক্ষার্থীরা সংবাদপত্র পাঠে মনোযোগী হয়। 

দ্বিতীয়তঃ, চল্তি প্রসঙ্গ পাঠ ও আলোচনার সময় শিক্ষার্থীরা এগুলিকে 
বিচার ও যুক্তি দিয়ে বুঝতে cB] করে এবং পরম্পর বিরোধী মতবাদ ও 
সামজ্ঞস্তহীন সংবাদগুলিকে বিশ্লেষণ করার দক্ষতা অর্জন করে। ফলে 
প্রচারমূলক মিথ্যা প্রসর্গ বারা তারা প্রভাবিত হয় al | 

তৃতীয়ত:, চল্তি প্রসঙ্গ পাঠে শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত গুণাবলীর বিকাশ 
«LB. তারা ক্রমশঃ সহনশীল, সহানুভূতিশীল হতে সমর্থ হয়। 

চতুর্থতঃ, সমাজবিগ্ার বিষয়বস্তুর পরিপূরক হিসেবে যখন সমসাময়িক বা 

চল্তি প্রসঙ্গ শ্রেণীকক্ষে আলোচিত Dera শিক্ষার্থী সরাসরি বর্তমান সমস্তার 
সঙ্গে পরিচিত হতে পারে এবং তার সমাজ ও রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে একটা 
xb দৃষ্টিভর্দী গড়ে ওঠে। ভারী নাগরিকের নিকট সমাজ ও রাষ্ট্রে 
ভবিষ্যৎ উন্নতি সম্পর্কে গঠিত দৃষ্টিভঙ্গী জাতির অপরিহার্য সম্পদ, এতে কোন 
সন্দেহ নেই। 


বড... শিক্ষণ প্রসঙ্গে সমাজবিদ্যা 


Cl শিক্ষক্কেন্র ভূমিক! ( Role of teacher )৪ f 

চল্তি em থেকে শিক্ষালাভের উপযোগিতা ও সার্থকতা শিক্ষকের যোগ্যতার 
উপর নির্ভর করে। তাই শিক্ষককেও সমাজ ও রাষ্ট্রের সমসাময়িক ঘটনাবলী 
সম্পর্কে খুবই সজাগ থাকতে হবে। চল্তি সংবাদ আলোচন! উপলক্ষে শিক্ষককেও 
মতামত ব্যক্ত করতে হয়। কাজেই শিক্ষককে মনে রাখতে হবে, তার বক্তব্য যেন 
বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ হয়। quy সমাজবিছ্যার শিক্ষককে নিয়মিত পড়াশুনা করতে 
হবে। একাধিক দৈনিক, সাপ্থাহিক, মাসিক পত্র-পত্রিকাদি পাঠ করে তাকে 
ভার অভিজ্ঞতাকে অনেক বেশী সম্প্রসারিত করা প্রয়োজন । বর্তমান বিশ্বের 
সমসাময়িক ঘটনাবলী সম্বন্ধে শিক্ষককে সম্পূর্ণ পরিচিত হতে হবে। যোগ্য, 
অভিজ্ঞ ও কৌশলী শিক্ষক কর্তৃক নির্বাচিত এবং পরিবেশিত হলে চল্তি প্রসঙ্গ 


আলোচনার ফলে শিক্ষার্থীরা সত্যই উপকৃত হবে ; আর ভবিষ্যৎ নাগরিকের এই 
শিক্ষা হবে জাতীয় so | 
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AMAA পদ্ধতি à 


Si SA 
(Laboratory Method ) ০৬ 


sS! প্রস্লোগশাঁলা পদ্ধতি fas? (What is Laboratory 
Method ) 2 


জীবন কেন্দ্রিক শিক্ষা বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষা হিসেবে গৃহীত। এই শিক্ষায় 
ব্যক্তি স্বাতস্ত্রাকে স্বীকার করে নেওয়া হয়। তাই ব্যক্তির প্রয়োজন, সামর্থা, 
আচার-আচরণ ও অভিরুচি অনুসারে শিক্ষাদানের প্রয়াস পরিলক্ষিত zug 
বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে শিক্ষাদানের উপায় স্বরূপ প্রয়োগশালা পদ্ধতি বিশেষভাবে, 
সমাদৃত | সমাজবিদ্যা শিক্ষায় এই পদ্ধতির প্রয়োগ খুব কষ্টসাধ্য নয়। কারণ 
সমাজবিদ্ার জন্য নির্দিষ্ট কক্ষই প্রয়োগশালা পদ্ধতি প্রয়োগ করার জন্য নির্ধারিত 
থাকে। অতএব সমাজবিগ্ভার শিক্ষাদান প্রসঙ্গে প্রয়োগশালা পদ্ধতির আলোচনা, 
বিশেষ প্রয়োজন | 

প্ৰয়োগশালা পদ্ধতির বিভিন্ন রূপ বিদ্যমান । তবে বিভিন্ন রূপের মূল লক্ষ্য 
হল শিক্ষার্থীর ব্যক্তি "resp অনুসারে শিক্ষালাভে সুযোগ R করা। এই 
পদ্ধতির একটা বিশেষ রূপ হল ভাণ্টন পরিকল্পন! ( Dalton Plan) | মিস 
হেলেন পার্বহাষ্ট (Miss Helen Parkhurst) এই পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন 
এবং ১৯২০ খ্রীষ্টাবে আমেরিকার ডান্টন সহরে এই পরিকল্পণাকে বাস্তব রূপায়ণের 
চেষ্টা করেন। 

এই পরিকল্পনার প্রধান প্রধান বিষয় হল শিক্ষক এই পদ্ধতি অনুসারে, 
শিক্ষার্থীগণকে এক বা একাধিক মাসের কাজ (assignment ) নির্দিষ্ট করে 
দেন এবং শিক্ষা থীগণকে স্বাধীনভাবে স্বুষ্টায় তা শিক্ষা করতে বলা হয়। এর জন্য 
সমগ্র বিদ্যালয়টিকে প্রয়োগশালায় রূপান্তরিত করা হয়। প্রয়োগশালার প্রয়োজন 
অনুসারে শ্রেণীকক্ষে বিষয় শিক্ষার উপযোগী পুস্তক-পুস্তিকা, শিক্ষা সহায়ক 
উপকরণাদি দিয়ে সুসজ্জিত করা হয় । পাঠ পরিচালনার জন্য কোন সময়-তালিকা 
(Time table ) থাকে না। শিক্ষার্থী নিজস্ব চাহিদা ও প্রয়োজন অনুপাতে 
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২৬৪ শিক্ষণ প্রসঙ্গে সমাজবিদ্যা 


যতক্ষণ ইচ্ছা এই শ্রেণীকক্ষ ( প্ৰয়োগশালায় রপাস্তরিত ) পড়াশুনা বা কাজকর্ম 
করতে পারে। শিক্ষার্থীদের কাজকর্ম ও পাঠোয়তি (Progress ) অদারে 
শিক্ষক রেখাচিত্র (graph) প্রস্তুত করেন। কিন্ত এই পদ্ধতিতে পৃথকভাবে 
মূল্যায়নের ব্যবস্থা থাকে না। এই পদ্ধতিতে শিক্ষক থাকেন কক্ষাস্তরে। 
শিক্ষার্থীর প্রয়োজন yria শিক্ষক নির্দেশ বা পরামর্শ দিতে পারেন। তবে 
তাকে শিক্ষার্থীর সাহাষ্যার্থে সর্বদা ASS থাকতে By | 


২। ডাল্টন পল্লিকজ্সনার্প ope লিচ্যৃত (Merits 


and demerits of Daltan Plan ) 2 


ত্রুটি ( Merits )৪ (ক) এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থী স্বকীয় গতিতে «coi 
স্বাধীনভাবে শিক্ষালাভের সুযোগ AtA | 


খে) প্রয়োগশালার বূপাপ্তরিত শ্রেণীকক্ষগুলি বিষয় শিক্ষার অনুকুল 
পরিবেশ সৃষ্টি করে ও শিক্ষার্থীকে কর্মে আগ্রহী করে তোলে। 


(গ) শিক্ষার্থী ব্যক্তিগত প্রয়োজন অনুসারে শিক্ষকের সাহায্য পেতে 
"পায়ে | 
G) শিক্ষার্থীরা দায়িত্বশীল ও আত্মনির্ভরশীল হওয়ার সুযোগ পায়। 
(ড) পাঠোগ্নতির রেখাচিত্র (graph) লক্ষ্য করে শিক্ষার্থীরা 
প্রতিযোগিতা করতে উৎসাহী হয়। 3 
বিচ্যুতি ( Demerits ) z BAM অনেকগুলি থাকলেও ডাণ্টন পরিকল্পনার 
শিক্ষার সর্বাপেক্ষা! প্রয়োজনীয় বিষয় থেকে শিক্ষার্থীরা বঞ্চিত হয়। সমাজবিদ্ধা 
শিক্ষার একট। মৌল লক্ষ্য হল শিক্ষার্থীকে সামাজিক মা রূপে গড়ে তোলা। 
অথচ এই পদ্ধতিতে সামাজিকীকরণ সম্ভব হয় না। দ্বিতীয়তঃ, এই পদ্ধতি 


'মিধাবী শিক্ষার্থীর পক্ষে উপযুক্ত হলেও অনগ্রসর ও সাধারণ শিক্ষার্থীর নিকট 
টুক উপযোগী নয়। তৃতীয়ত, সময় তালিকার অভাব থাকায় faata 
বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হতে পারে | চতুর, এই পদ্ধতিকে শিক্ষার্থীরা কেবল পড়তে, 
বুঝতে ও লিখতে শেখে কিন্ত শুনে অনুধাবন করা এবং মুখে ব্যক্ত করবার অভ্যাস 
থেকে এরা বঞ্চিত হয়। পঞ্চমতঃ, এই পদ্ধতি বৈচিত্রযহীন নিতান্ত একঘেয়ে ও 


ক্রান্তিকর | safa শিক্ষার্থীরা. এই পদ্ধতিতে আশানুরূপ শিক্ষালাভে অগ্রসর 
তে পারে না। 


প্রয়োগশালা প্রদ্ধতি ২৬৫ 


Ol সংশোধিত ডাল্টন পল্লিকল্সনা (Modified 
Dalton Plan ) 2 

মূল ভান্টন পরিকল্পনার ক্রটিগুলি সংশোধন করে সমাজবিদ্যার শিক্ষক এই 
পরিকল্পনা স্থানীয় প্রয়োজনের অনুকূলে প্রয়োগ করতে পারেন। শ্রেণী পাঠের 
পরিপুরক হিসেবে এই পরিকল্পনাকে প্রয়োগ করা যেতে পারে। শিক্ষাবর্ষের 
কিছুকাল শ্রেণী পঠন পাঠন ও বাকি অংশটুকু স্বকী্ পদ্ধতিতে ডাণ্টন পরিকল্পনার 
অনুসরণ করে পাঠাভ্যাস করা বাঞ্ছনীয়। সংশোধিত পরিকল্পনার সময় তালিকা 
থাকবে এবং সেই অনুসারে বিদ্যালয়ে ঘণ্টাও বাজবে । নীরব দর্শক না হয়ে 
শিক্ষার্থীরা fees সহযোগী হতে হবে। শিক্ষার্থীর শিক্ষা গ্রহণে অগ্রগতি পরিমাপের 
জন্য রেখাচিত্র ছাড়াও পৃথক মূল্যায়নের VAR থাকা বাঞ্ছনীয়। এইভাবে মূল 
ভাণ্টন পরিকল্পনাকে সংশোধন করে সমাজবিগ্ভার শিক্ষাদান পদ্ধতি হিসেবে 
প্রয়োগ করলে শিক্ষাদান সার্থক হবে বলে মনে EX d 


Sl তত্ত্বাবধান seres পাঞচৰ্ড| (Supervised Study) 3 


atakaa শিক্ষাদানে তত্বাবধানমূলক বা ত্দারকী পাঠ পরিচালন 
প্ৰয়োগশালা পদ্ধতির অন্যতম রূপ । এ সম্পর্কে আমরা অষ্টম অধ্যায়ে “অবেক্ষণ 
পাঠচর্চা” শীর্ষে বিস্তৃত আলোচনা করেছি। ` 


* 


a 


AIAG 


প্রথম অধ্যায় 


l. Discuss the meaning and Scope of Social Studies as a 
Part of the Secondary School curriculum. What are the new 
trends in this field ? [B. T. (C. 09১ 1955. 


2. “The Scope of Social Studies is wide ; the theme is the 


present life of man the world over,"— Discuss the Scope and 


Subject matter of Social Studies in the light of aforesaid 
Statement, 


3. “The subject of Social Studies is all embracing in the 
sense that it concerns and touches all aspects of human life.’ 
Critically discuss the statement. 


4. What is Social Studies? Is Social Studies a Science ? 


Point out the relation between Social Science and Natural 
Science. 


5. Institute a comparison between Social Science and 
Social Studies. 


6. “Social Studies is a study of man and his environment 
and the interaction between man and his environment and 
between groups of men."—Discuss, 


7. Discuss the Scope of Social Studies ix’ the integrated 
curriculum of the Secondary Stage. Mention some specific 
points in favour of enlarging its Scope. [P. G. Basic, 1967-68. 


8. What do you really mean by Social Studies? Indicate 
its relation with the Social Science, r [P. G. Basic, 1964. 


দ্বিতীয় অধ্যায় 


l. Discuss the aims and obj 


ectives of teaching Social 
Studies in School. 


[B. T. (C. U.), 1962. 


প্রশ্নপত্র ২৬৭ 


2. Whataretheaims and objectives of teaching Social 
Studies in the Secondary Schools of West Bengal, especially at 
the Senior Stage ? 

3. “The. students should be able to acquire not only the 
knowledge but attitudes and values which are essential for 
successful group living and civic efficiency." 


[Secondary Edu. Commission— Chap. VI] 


Discuss how far Social Studies aim of teaching can extend 
to this effect. 

4, The teaching of Social Studies is to aim at a general 
acquaintance with, and an understanding of environment, 
local and national, as well as social and economic."—Examine 
the statement. 

5. Differentiate aims and values. What are the aims of 
teaching Social Studies and what are the values Social Studies 
can give if it is taught effectively ? 

6. Discuss the aims and objectives of teaching Social 
Studies in our Secondary Schools. State from your own 
experience how far these objectives are being realised in 
practice. [B. T. (C. U.), 1966. 

7. State the general aims and objectives of the Social 
Studies in the new programme of Indian Education. 

8. Howfar does the subject of Social Studies help to 
satisfy the fundamental requirements of life related education p 

9 [P. G. Basic, 1967-68. 

9. Discuss the aims, objectives and Scope of Social Studies 


asa part of the Secondary Education carriculum in West 


Bengal. [P. G. Basic, 1964-65. 


10. What should be that aims of teaching Social Studies to 
the students of senior stage ? “Describe some of the principles 
formulating the aims ; which you will suggest. 

[P. G. Basic, 1966-67. 

]l. Briefly discuss the aims and objectives of teaching 
Social Studies in our Secondary Schools. Which of the two 


২৬৮ 


শিক্ষণ প্রসঙ্গে সমাজবিদ্যা 


approaches ‘subject disciplines’ and "integrated approach’ 
will help the realization of these objectives better ? 


[B. T. (C. U.), 1968, 


তৃতীয় অধ্যায় 


l. Describe the role of Soci 


Curriculum in the light of modern trends in Education. In 
this Connection, comment on the view that Social Studies in 
schools should not be treated as a subject but as a course with 
a specific educational function. [B. T. (C. U.), 1963. 


2. Introduction of Social Studies for teaching in Indian 


School is a positive step to the reconstruction of modern 
Indian cducation.— Discuss. 


3. What is m 
Studies selected as 
4. What do 
Social Studies pla 


al Studies in our secondary 


eant by Core-subject ? Why 


is Social 
Core-subject ? 


[8. T. (K. U.), 1968. 


চতুর্থ অধ্যায় 


ulum on Social Studies for children 
Stating the aims you willkeep in view to 
[B. T. (C. U.), 1962. 


nt approaches to content organiza- 
Discuss i& this co 
if any, of the existing Sylla. 
the West Beugal Board of Se 


l. Draw up a curric 
aged 14 to 16 years, 
make it effective, 


2. Whatare the differe 
tion in Social Studies ? 
and defects, 
Approved by 


nnection the merits 
bi of Social Studies 
condary Education. 
[B. T. (C. U.), 1966. 
of the Social Study 
Board of Secondary 


3. What are the merits and demerits 
syllabi introduced by the West Bengal 


2 


প্রশ্নপত্র ২৬৯ 


Education for Class IX and X of the High and Higher 
Secondary Schools ? 

4. What are the principles you should bear in mind 
while making Social Studies curriculum ? 

5. Discuss the terms— Integration, Correlation and fusion 
in connection with organising Social Studies curriculum, 


6. Give a critical estimate of the existing curricula of 
Social Studies of the High Schools and Higher Secondary 
Schools of West Bengal. [B. T. (K. U.), 1966. 

7. What are the different patterns that may be followed 
in organizing the content of Social Studies Syllabus for our 
Secondary Schools? What particular pattern would you 
adopt for West Bengal and Why ? [B. T. (C. U.), 1967+ 

8. What principles would you observe in organising 
Social Studies curriculum for the Schools of West Bengal ? 
How far does the present syllabus help in tackling the 
problems of integration ? [P. G. Basic, 1963. 


পঞ্চম অধ্যায় 


1. „With the application of project method draw upa 
Schemes of Lessons on the subject to be taught in Social 
Studies to Secondary School pupils. [B. T. (C. U.), 1962. 

2. In what respects would the teaching of geography or 
history as separate subject differ from the teaching of historical 
or geographical topics included in Social Studies? Illustrate 
your answer with tipical example. 

[B. T. (C. U.), 1962 ; [K. U., 1966, 

3. Discuss the scope and utility of any two of the following 
in making Social Studies, instruction effective in the 
Schools :— 

(a)* The ‘Unit’ procedure ; 

(b) Socialized recitation ; 

(c) Supervised Study ; [B. T. (C. U.), 1966. 
(অষ্টম অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য ) 


২৭০ শিক্ষণ প্রসঙ্গে সমাজবিদ্যা 


4. Explain the importance of concepts in social studies 
inrtruction, What methods would ycu employ to help the 
development of correct concepts through such instruction ? 
Illustrate your answer with reference toa unit or units taken 
from the West Bengal Board's Syllabi of Social Studies. 


[B. T. (C.U.), 1965. 

5. Discuss the need for developing correctconcepts in 
our pupils through Social Studies instruction. What tech- 
niques could you employ to facilitate such development ? 
Illustrate your answer with reference 
of the Social Studies Syllabus of our H 
Schools. 


to a topic or topics 
igh or Higher Secondary 
[B. T. (C.U.) ; 1965, 1967, 

6. Do you think that group work has a special importancr 
for Social Studies programmes? What problems would you 
face in organizing such work in your school and how would 
you solve them ? [B. T. (C.U.), 1964. 

7. Why is the Project Method considered particularty 


suitable for Social Studies instruction in the schools ? Describe 
the question with reference to a 


the High or Higher Secondary Sy 
of Secondary Education. 


particular topic. or topics of 
llabus of West Bengal Board 
eu 
[B. T. (K.U.), 1965 ; C.U, (B. T.), 1967. 
8. Show the difference between a 
as methods of teaching social studies. 
merits. 


project and a problem 
Indicate their relative 
[5. T. (K U.), 1958. 


9. Discuss the utility of any two of the following methods 
in the teaching of Social Studies : 


2) Project Method ; 
b) Socialized recitation Method ; 
c) Supervised Study Method 3 
( অষ্টম অধ্যায়ে ara ) 
d) Unit Lesson Method. [P. 3. Basic, 1967-68. 


Portance of the problem Meihod in 
es as the Senior stage of Secondary 


10. Discuss the im 
‘teaching Social Studi 


US MM জু, 
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Schools. Take a suitable unit from the Social Studies Syllabus 
and illustrate how you will employ this method. 
[P. G. Basic, 1964, 
1l. Select a unit from the Social Studies Syllabus of 
Schools and indicate the methods and techniques of teaching 
you would like to adopt in carrying it into practice. 
- [P. G. Basic, 1963, 


as অধ্যায় 


l. Briefly discuss the relationship between Man and 


এ Society and point out the significant features of the Indian 


Social environment which are important from the Social 
Studies point of view. [B. T. (C. U.), 1968. 


2. What measures will you adopt to make your pupils 
understand the value of Human Relationship ? 
[B. T. (C. U.), 1962. 
3. Describe the different forms of human relationship and 
explain their importance of Social life with particular reference 
to Indian backgrounds. [B. T. (K. U.), 1965. 
4*-J9iscuss the relation between man and society. How 
can Social Studies teaching help an understanding the relation 
among students ? [P. G. Basic, 1963. 


n সপ্তম অধ্যায় 


1. Discuss the importance of utilising community 
resources in making social studies instruction effective. What 


ways would you follow for making use of these resources ? 
[B. T. (C. U., 1965. 


2. Discus the need for community participation in 
makinng social studies programmes successful in schools. 
Give a concrete plan for utilizing community resources in 
teaching social studies in the Higher Secondary classes of your 
school. [B. T. (C. U.), 1963. 


২৭২ শিক্ষণ প্রসঙ্গে সমাজবিদ্যা 


3. “The community with its many and varied resources 
can enrich and suppliment learning in the field of Social 
Studies.” 


— Mention some of the resources and indicate how you 
would utilise them “to enrich and supplement" learning in the 
field of Social Studies. [B. T. (K. U.), 1966. 


4. Discuss the importance of community resources in 
making Social Studies instruction effective in the schools. 


Suggest a concrete plan for utilizing these resou 


rees in your 
school. 


[B. T. (C. U.), 1968. 


অষ্টম অধ্যায় 


l. Examine the need fora Social Studies Laboratory in 
the Schools, How would you equip and utilize such a room ? 


19. T. (C. U.), 1966 


s learning Laboratory requires as 


on and planning as does any other 
learning process.” 


2. “The Social Studie 
much careful cansiderati 
phase of the teaching- 


— Discuss how You would organise such a Laboreto»y for 


effective teaching of Social Studies in the school. 
[B. T. (K. U.), 1965 

3. Name a few audio-visual materials which you would 
like to use make the teaching of Social Studies effective and 
indicate how they help teaching: [B T. (K. U.), 1966. 
4. Explain the Scope of utility of any 


two of the following 
for Social Studies instruction ; 


l) Festivals & functions. 


2) Excursion. e [B. T. (K. U.), 1965. 

5. “The effective use of audio-visual materials in teaching 

learning process can—contribute much to Social Studies 
instruction." — Justify the statement with suitable illutrations. 

[B. T. (K. U.), 1968. 


প্রশ্নপত্র c ২৭5 
6. Write notes on any two of the following : 


(a) Evaluation of Social Studies instruction. 
(b) Need for improving teaching ‘aids for Social Studieg 
instruction. oF 
(c) “Importance of current events in the teaching of 
social studies programme. 
(d) Effective use of Text-Book method in social studies 
class. ( পঞ্চম অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য ) | [B. T. (K. U.), 1968 
7. Explain the scope and utility of any two of the follow- 
ing in realizing “the aims and objectives of social studies 
instruction in the school: 
(a) Socialised recitation ( পঞ্চম অধ্যায়ে ভরষটব্য ) 
(9): Supervised’ study 
(c) Social studies laboratory $ i 
(d) Social studies club [B. T: (0. U.), 1968. 
8. "A social studies class room is the arranged environ- 
ment in which students carry on learning activities.” —Justify. 
[P. G. Basic, 1967-68. 
9. Discuss the scope and utility of any two of the follow- 
ing in teaching social studies in the school: 
(a) Laboratory method. 


^. 


9. 
(পরিশিষ্টাংশে দ্রষ্টব্য ) 


(b) Teacher-pupil planning. 
(c) Bullen board. 
(a) Supervised study and school library. 
[P. G. Basic, 1964-65. 
10. Discuss the importance of visual aids in connection 
with the teaching of Social Studies. State the important items 


of aids that you may usefully utilise in the class room. 
[P. G. Basic, 1964 


ll. Discuss the scope and utility of any two of the follow- 


ing in the Social Studies programme in the school ; 


সমাজবিদ্যা ১৮ 


— শিক্ষণ প্রসঙ্গে-সমাজবিস্তা 


(3) Field work. 
- (b) Use of audio-visual materials 
(c) Co-curricular activities 
(d) Library work and reference collection 


[B. T. (C. U.), 1964. 


নবম অধ্যায় 


li "Text-books are excellent 
master.” —Justify this statement and 
proper use of the text books. 

2. What are the advant 
single text book? 

8. “Text books are approp: 
-an. ends.” Discuss. 

4. Text-books are 
education.—Why ? 

5. What are the 
studies text-book ? 


servant but very bad 
give suggestions for the 


ages and disadvantages of using a 
riate and useful as means, not 
indispensable in ‘the existing system of 


essentials in Selecting a good social 


A 


xr 


একাদশ অধ্যায় 


1. "Man actually does possess 
ing himself or realising his b 
wide unity.” —Amplify the statement and- ex; 
produce a desire for 
and universal brotherhood, 

2. What are the 
Standing ? 

3. What in your opinion are 
- Creating International understanding ? 

1. Describe ‘the role of 
subject in teaching of world und 


implications of International under- 
e 


the ways and means of 


Social Studies as an essential 
erstanding, 


TET Bu 


প্রশ্নপত্র ২৭৫ 


5. “Civilisation is a world«product, not a national one,” 
—Elucidate and explain how Social Studies can reconcile 
national and international aspects to the cause of world 


understanding, 


দ্বাদশ অধ্যায় 


1. In your opinion what should be the essential qualifica- 
tions and main functions of a Social Studies Teacher ? 

9. "In the hands of an inspired teacher Social Studies like 
any other subject, can become a means of real education"— 
Elucidate and discuss the role of the teacher, his essential 
qualities, training and equipment in making Social Studies an 


effective means of real education. 
3. How can the teacher of Social Studies help other teachers 


of the School in their, co-curricular and extra curricular 


activities ? 
4, What do you consider to be essential equipment of a 


Social Studies teacher, which can help him to discharge his 


২২ satisfactorily ? 
Unless the Teacher's knowledge and information is well 


dou ON dud sound, he can not give the correct lead to his 


pupils”.—Discuss. 
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ত্ৰয়োদশ অধ্যায় 


1. Examine the need for comprehensive evaluation of Social 
‘Studies programmes in Schcols. What methods will you adopt 
for evaluating pupil-growth in information, Skill and attitudes ? 

[ B. T. (C. U.), 1963. 

9. Examine the need for comprehensive evaluation in Social 

Studies. What different tools and techniques would you make 


i শিক্ষণ প্রসঙ্গে সমাজবিদ্যা 


use of to ensure such a Programme of evaluation in your Schools ? 
Give concrete illustrations. 


[B. T. (C. U.), 1965. 

3. Discuss the merits and demerits of various objective 

type test items—True-false, Multiple choice, Question and 
Answer tests, Definition test etc. 


4. Give a bird's eye view of rise and development of the 
educational evaluation movement. 


‘5. Examination and evaluation are closely related terms 


which one is more useful in appraising pupil's progress in 
Social Studies ? 


6. What are the principles of good evaluation in connec- 
tion with measuring pupil's progress in Social Studies ? | 

T. What do you mean by cumulative Records ?. Discuss 
Some problems in connection with maintenance and use of 
Cumulative Records? 


8. Examine the need for comprehensive evaluation in 


realising the objects of Social Studies. What are the tools 
which you can make use of for this purpose 


[B. T. (K.U), 1965 B. m. (0. U.), 1968. 
9. What will you evaluate in Social Studies 
the Schools? What methods a 


use of for this purpose? Giye 


instmactfon in 
nd techniques will/;óu make 
Concrete illustrations, 


[P: G. Basic, 1964265. 
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